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টক্ৰিবেলল 


নাট্যচৰ্চার পরম্পরা, পরিমণ্ডল ও পরিপ্ৰেক্ষিত--এবারের বিষয়বস্তু। বাংলা নাটকের 
পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ। 

“বঙ্গভঙ্গ” প্রতিরোধ আন্দোলনের শতবর্ষে নাট্যমাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের 
পাশাপাশি শতবর্ষে জী পল সাৰ্ত্ৰের নাট্যভাবনা মূল্যায়নের প্রয়াস নট্যিজনের কাছে 
নাট্য আকাদেমির বার্ষিক কার্যক্রম, প্রয়াত নাট্যব্যক্তিত্ববর্গের স্মৃতিতর্পণ-সহ পত্রিকার 
নিয়মিত বিভাগগুলি যথারীতি এই সংখ্যাতে আছে। 
অতীব পরিশ্রম ও যত্বের সাহচর্ষে শ্রী নৃপেন্দ্র সাহা নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-১১ 
প্রকাশের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। 

সুখের কথা এবারে শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল এবং শ্রী দেবাশিস মজুমদার 
সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছেন। তাদের আমাদের বিশেষ 
অভিনন্দন জানাই। 


সবিনয়ে-_ 
কলকাতা সুকান্ত রায় 
৩১ ডিসেম্বর ২০০৫ সদস্য সচিব 








সম্স্পালকীসয় 
সাধারণের মধ্যে অসাধারণ 


সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, যেমন জনগণ, জনগণ অধিনায়ক’। দশের মধ্যে একাদশ। সৃষ্টিকর্তার 
রহস্যই এখানে। সেই একাদশের কোঠায় গিয়ে দাড়ানোর সৃজনশীল স্বাতন্ত্াই মানুষকে, তার সভ্যতার 
অগ্রগতিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয়। যেমন আমাদের এই ভূখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ । বঙ্জাভঙ্গের চক্রান্ত 
রুখে দেওয়ার সংগ্রামে যখন তিনি অগ্রপথিক, তখন তীকে বাঙালি শ্যভিনিজমের আলোয় দেখা যেতে 
পারে, কিন্তু তিনি তার অনেক Ted, জাতীয় জীবনের বহুভাবী বিচিত্র সংস্কৃতির লালনে লালিত 
দেশমাতৃকার জয়গান তিনিই গান, ‘জনগণমন অধিনায়ক জয় হে বলে’; আবার এই রবীন্দ্রনাথই 
সাম্ৰাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক আগ্রাসনী লোলুপতার বিরুদ্ধে তীর অসংখ্য সংগীত এবং মৌলিক নাট্য 
বিশ্ববাসীর মুক্তির দিশা দেখান JEN 'রক্তকরবী’ ‘কালের যাত্রা-য়। আবার জাতীয় সাংস্কৃতিক 
বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি বিশ্বপথিক, 
‘সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি 
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। 
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি 
সেই দেশ লব যুঝিয়া।” 
তার সমগ্র এই আত্মপরিক্রমাই সাধারণের মধ্যে অসাধারণের দিশা দেখায় আমাদের। তাই 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকার এই সাধারণ সংখ্যার মধ্যেই আমরা নিজেদের অসাধারণত্বকে আবিষ্কার করি 
“দেশীয় নাট্যাঙ্গন’ থেকে ‘জাতীয় নাট্যাঙ্গন; ‘জাতীয় নাট্যাঙ্গন' থেকে ‘আউজাৰ্তিক নাটাঙ্গন =- 
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পত্রিকার এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যেই আমরা চেষ্টা করেছি বঙ্গভঙ্গা বিরোধী আন্দোলনের 
প্রেক্ষাপটে স্বাদেশিক নাট্যচর্চার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ, চেষ্টা করেছি শোষণভিত্তিক শ্রেণিসমাজের 
মুলোৎপাটনে 'রক্তকরবী’ নাট্যাভিনয়ের জাতীয় তাৎপর্যের অনুসন্ধান; আবার এই বঙ্গীয় 
নাট্যভাবনার সমানুপাতিক বিশ্বনাট্যভাবনার সাম্প্রতিক অভিমুখের সঙ্গেও একাত্মতাবোধকে খুঁজে 
দেখা ; আর সেই সঙ্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় “রাজ্য নাট্যাঙ্জনে”র সাম্প্রতিক রূপরেখা অঙ্কন। 
ইউনেস্কো প্রস্তাবিত জাতীয় বা রাজ্য বাজেটের ১ শতাংশ অভিকর শিল্পের জন্য ব্যয়িত হোক---এই 
প্রস্তাব পুরোপুরি না হলেও কিছুটা তো ব্যয়িত হচ্ছে আমাদের রাজ্যে বা অন্যত্র এবং কেন্দ্রে। 


দ্বিতীয়ত, দেহপট সনে নট সকলি হারায় বলেই বিগত এক বছরে যে সব নাটাব্যক্তিত্ব 
আমাদের রাজ্যে, জাতীয় স্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিদায় নিয়েছেন, তাদের অবদান সম্পর্কে মাত্র 
পাঁচশত শব্দের স্মরণ লেখায় আমরা তাদের স্মরণ করিনি ; আমরা চেষ্টা করেছি আরও বেশি কিছু 
তথ্য ও চিত্রের উপচারে শ্রদ্ধা জানাতে, যাতে ভবিষ্যতে সংরক্ষণ বিভাগের কাজেও এই সাধারণ 
ংখ্যা অসাধারণ কিছু ভূমিকা পালন করতে পারে। 





পুনশ্চ : এ সব সত্ত্বেও কিছু ভুল বা অসম্পূর্ণতা থেকে গেল যেমন ‘নাট্যোৎসবে উত্তাল জাতীয় মঞ্চ’ 
বিভাগে আরও কয়েকটি নাট্যোৎসব বা নট্যমেলার বিবরণ অন্তৰ্ভূক্ত হওয়া উচিত ছিল, 
হয়নি বলে দুঃখিত; আশা আগামীতে হবে। 





ক ee ৰক্জ 1 





acne কতার অগ্রপ 
শকতার অৰ ৰ্‌ Fi 
থিক রবীজ্শাথ ঠাকুর (১৮ 
J (১৮৬০-১৯৪১ 
f ১৯৪১) 


পৃঃ ৮ক 

















































কলিকাতা শহরে বাঙালির দ্বারা পরিচালিত যে কয়টি 
নাট্যশালা আছে সকল গুলরই নাম ইংরেজি | যথা: স্টার 
থিয়েটার। যেখানে নটনটী বাঙালি, দর্শক বাঙালি, 
অভিনয়ের বিষয় সমস্তই বাংলা, যেখানে বিলাতি নাম 
ব্যবহারের মধ্যে কি কোনো সঙ্কোচের বিষয় নাই ? 

যদি এমন হইত যে নাট্যাভিনয় ব্যাপারটাই কোনো 
কালে আমাদের দেশে না থাকিত তাহা হইলে বিদেশী 
জিনিসের সঙ্গে তাহার ৰিদেশী নাম ধার করিতে আপত্তি 
না করিলেও চলিত। কিন্তু ভারতে নাট্যাভিনয় নূতন নহে। 
নাটামঞ্চ নাট্যশালা, প্রভৃতি শব্দগুলি আমাদের নৃতন ঘর 
গড়া নয়--তবে কেন দেশী লোকের এই সকল 
প্রমোদভবনগুলি গায়ে পড়িয়া বিদেশী নামের দ্বারা 
বাঙালির লজ্জা ঘোষণা করিতেছে ? 

তবু যে কারণেই হউক একবার একটা নাম প্রচলিত 
হইয়া গেলে হঠাৎ তাহার বদল করা কঠিন হয়। 
পারে। 

কিন্তু বর্তমানে এমন একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে 
যখন এই নাটাশালাগুলির পক্ষে বিলাতি নাম বিলাতি 
ও নিরর্থক বলিয়া ঠেকিহব না। বরঞ্চ তাহা আমাদের 
দেশের লোকের বর্তমান হুদয়ভাবের সহিত মিশ খাইয়া 
আমাদের স্বদেশপ্রেমের আনন্দোচ্ছাসে নৃতন তরঙ্গ 
তুলিবে। 

আজ দেশের লোক নিদেশের যে কোনো মোহবন্ধনই 
ছিন্ন করুক না কেন__তাহা ছোটই হউক আর বড়ই 
হউক, তাহা বীড়ির অনুকূলে সিগারেটই হউক, দীক্ষার 
নৃতন শিক্ষা, আমাদের মজ্জার মধ্যে নৃতন শক্তির সঞ্চার 
করিয়া দিতেছে। অতএব নাটাশালার অধিকারীদের প্রতি 
আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে অদ্যকার এই শুভ 
অবকাশে তাহারা যেন দেশীয় নাম গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ 
বোধ না করেন। সে নাম আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতার 
প্রিয় হইতে হইবে, সে নাম আমাদের রমণীদের মুখে মধুর 
শুনাইবে, সে নাম আমাদের শিশুর মুখে বাধিয়া যাইবে 
WHA নাম সুগন্ধি পুষ্পের লতার মত দেশের হৃদয়ের 
চারিদিকে জড়াইয়া উঠিবে। 

আমাদের প্রস্তাব এই যে পুজার আনন্দ-অবকাশে 
একদিন বিশেষ উৎসব করিয়া দেশীয় নাট্যশালাগুলি 
মাতৃভূমির আশীর্বাদের সহত নূতন দেশীয় নাম গ্রহণ 
করুন- ইহাতে তাহাদের যঙ্গল হইবে। 
ভাণ্ডার ১ম বর্ষ ৫ম ও ৬ঠ সংখা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১২ 
পু. ২১১-২১২ 
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রঙ্গমঞ্চ ও যাত্রার আসর : বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা 
প্রভাতকুমার দাস 


বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে বাংলার জনজীবনে জাগরণের যে প্রাণবন্যা দেখা দিয়েছিল, তারই 
উত্তাল ঢেউ কয়েকবছর বঙ্গরঞ্গমঞ্চ ও যাত্রার আসরকেও মাতিয়ে রেখেছিল। নাট্যাভিনয়ের মধ্য 
দিয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে আত্মশক্তি অর্জন ও এঁক্য সংগঠনের কাজে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব পালন 
করতে বরেণ্য নাট্যকারগণ যে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার তাৎপর্য রঙ্গালয়ের ইতিহাসে 
গৌরবনয় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এর বাইরেও কলকাতার কয়েকটি রঙ্গালয় অন্যভাবেও সেই 
আন্দোলনের অনেক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করেছিল, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ কিংবা 
মিলনস্থল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে সেইসব স্থানের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। মিনাৰ্ভা রঙ্গমঞ্চে 
১৯০৪-এর ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 
‘দেশী সমাজ’ পাঠ করেছিলেন, সেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ায় বিপুল 
জনসমাগমে সভাস্থল ও রঙ্জমঞ্চের বাইরে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, স্থান সংকুলান না হওয়ায় 
প্রায় এক সহস্ৰ মানুষ সেদিন সভাগৃহে স্থান না পেয়ে ফিরে যান। যাঁরা সেদিন সুযোগ পাননি তাদের 
অনুরোধে ৩১ জুলাই প্রশস্ততর কার্জন রঙ্গমঞ্চে আবার রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতাটি পাঠ করতে সম্মত হন। 
উল্লেখ্য, সেবারেও বিপুল সমাগম হয়, মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে ১২০০ টিকিট বিতরিত হয়ে যায়, 
অনেকেই ভগ্মমনোরথে ফিরে যেতে বাধ্য হন। রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে, জেলায়-জেলায় অনুষ্ঠিত 
মেলাগুলিকে “নবভাবে জাগ্রত’ এবং 'নবপ্রাণে সজীব’ করে তোলার প্রস্তাব দিয়ে নতুন নতুন যাত্রা, 
কীর্তন, কথকতা রচনা করার কথা বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে, তীর শ্রদ্ধেয় সুহদ শ্রীযুক্ত বলাইটীদ 
গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন : ‘আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, 
সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে qua করিয়া আরও একটি কর্তব্য শিক্ষা 
দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভূত্যের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাহাদের জন্য কতদূর 
ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব ; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য তাহাও 
নূতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে-_ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু 
আছে ? বলা বাহুল্য ‘দেশের প্রতি আমাদের কি কৰ্তব্য’ সে বিষয়ে দেশের মানুষকে সজাগ করার 
যে বলিষ্ঠ কর্মসূচি স্বদেশি যাত্রাদলগুলি পালন করেছিল, তাতে তো ব্রিটিশ সরকার যথেষ্ট শঙ্কার 
সংকেত পেয়ে প্ৰমাদ গুণেছিলেন। l 

কয়েকমাস পরে, ক্লাসিক থিয়েটারে ৩০ মার্চ ১৯০৫ তারিখে অপরাহু ছ'টার সময় বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে আহত হয়ে ছাত্রদের প্রতি সভাবণ' নামে একটি মূল্যবান ভাষণ 
পাঠ করেন। সহস্রাধিক শ্রোতায় পরিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল সমাবেশে বাংলাদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে 
সম্ভাষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজি-শিক্ষামদে-উন্মন্ত পঞ্চাশ বছর পূর্বের 
ছাত্রসমাজকে কিছুটা তিরস্কার করে বলেছিলেন : আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্যসমাজ 
দেশের শিক্ষিতসমাজের মাঝখানকার ব্যবধান রেখা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তখনো ইংরেজি রচনা ও 


a 


লেখক বিশিষ্ট যাত্ৰা-নাটক বিষয়ে গবেষক, প্রাবন্ধিক, পঞ্জিকাকার। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রকাশন অধ্যক্ষ ও পত্রিকার 
সম্পাদক। বহুরূপী নাট্যপত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। 
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ইংরেজি বক্তৃতায় খ্যাতিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্ৰদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমন-কি, 
যাহারা বাংলা সাহিত্যের প্ৰতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতেন তাহারা ইংরেজি মাচার উপর চড়িয়া তবে সেটুকু 
প্রশ্রয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজন্য তখনকার দিনে মধুসুদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্ৰ, 
বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না---তখন কেহবা বাংলার মিল্টন, কেহবা বাংলার স্কট 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন-_এমন-কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাহাকে বাংলার 
গ্যারিক বলিলে আমাদের আশা মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারও সাদৃশ্য নির্ণয় আমাদের পক্ষে 
সম্ভবপর ছিল না, কারণ গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন তখন আমাদের দেশের 
নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মাত্তর যাপন করিতেছিল।' 


কয়েকমাস পরে স্বসম্পাদিত ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকায় ভোদ্র-আশ্বিন ১৩১২) রবীন্দ্রনাথ ‘দেশীয় নাম’ 


প্রভৃতি নামগুলির দেশীয় নাম রূপান্তরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দেশব্যাপী স্বদেশচেতনার আবেগকে 
অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ‘নাট্যশালাগুলির পক্ষে বিলাতী নাম বিলাতি 
পোষাকের মত’ ছেড়ে ফেলাটা আকস্মিক ও নিরর্থক হবে না বলে মনে করেছিলেন। তার ধারণা: 
‘বরঞ্চ তাহা আমাদের দেশের লোকের বর্তমান হৃদয়ভাবের সহিত মিল খাইয়া আমাদের স্বদেশ প্রেমের 
আনন্দোচ্ছাসে নৃতন তরঙ্গ তুলিবে।' বলেছিলেন : ‘আজ দেশের লোক বিদেশের যে কোন মোহবন্ধনই 
ছিন্ন করুক না কেন...সে নাম আমাদের শিশুদের মুখে বাধিয়া যাইবে না-_ সে নাম সুগন্ধি পুষ্পের 
লতার মত দেশের হৃদয়ের চারিদিকে জড়াইয়া উঠিবে। তিনি এ প্রসঙ্গে সময়োচিত প্রস্তাবটিতে 
বলেন : ‘পূজার আনন্দ-অবকাশে একদিন বিশেষ উৎসব করিয়া দেশীয় নাট্যশালাগুলি মাতৃভূমির 
আশীর্বাদের সহিত নূতন দেশীয় নাম গ্রহণ করুন-_ইহাতে তাহার মঙ্গল হইবে! 

এ প্রস্তাব তখন গ্রহণ করার কোনো উদ্যোগ আয়োজন পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও তার বছর 
দুয়েক আগেই প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় নাট্যজগতে একটা বিপুল আলোড়ন তুলেছিল স্বদেশি 
আন্দোলনের পূর্বাভাসের অন্যতম সূত্র হিসেবে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, নাটামন্দির” 
পত্রিকায় মোঘ-ফাল্ধুন ; চৈত্র ১৩১৮) পরপর দু-কিস্তি বাঙ্গলার রঙ্গালয়” নামে একটি নিবন্ধ 
লিখেছিলেন অতুলচন্দ্ৰ বসু। উপসংহারে তিনি বলেছিলেন : “সমগ্র বঙ্গদেশে জাতীয় ভাব উদ্দীপনে 
রঙ্গালয় যে সহায়তা প্রদান করিয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চৰ্য্যজনক। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া 
সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতির যে প্রবল ভাবস্নোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার এত শীঘ্ৰ 
বিস্তারের কারণ রঙ্গালয়। কংগ্রেস, কনফারেন্স, বক্তাগণের Gera) বক্তৃতা জনকয়েকের হৃদয়ে একটা 
অস্পষ্ট ভাব জাগ্রত করিয়াছিল সত্য কিন্তু রঙ্গালয়ই বঙ্গীয় জনসাধারণকে মাতৃভূমির দুঃখতমসাবৃত 
মলিন বদনখানি চিনাইয়া দিয়াছে। রঙ্গালয়ই বঙ্গবাসীর হৃদয়ে ভক্তি দৃঢ় করিয়া দিয়াছে। দেশের 
আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশানুরাগ প্রচারে প্রতাপাদিত্য নাট্যাভিনয়ের প্রবল প্রভাবের কথা 
উত্থাপন করে অতুলচন্দ্ৰ এর পরে লিখেছিলেন : “স্টার রঙ্গমঞ্চে 'প্রতাপাদিত্য অভিনয়ে প্রথমে 
জনসাধারণ মাতৃভূমিকে মা বলিয়া চিনিল--স্বদেশকে পূজা করিতে শিখিল। তাহার পর একে একে 
ভালোবাসা আরও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে। রঙ্গালয় এই কার্যে অগ্রসর না হইলে এত সহজে এত অল্প 
দিনের জন্য এই ভাব এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত না! 

পরাধীন শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে, তার নিজের শক্তি ও বীর্যের জায়গাটিকে 
স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে, হতোদ্যম বাঙালিকে তার প্রাচীন বীরত্বপূৰ্ণ ইতিহাসের প্রতি মনোযোগী করে 
তোলার জন্য রঙ্গালয় বড়ো গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। সেই কথা স্মরণ করে অতুলচন্দ্ৰ 
পূর্বোক্ত রচনায় একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করলেন: “বাঙ্গালা বহুদিন আপনাকে 


TA নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 





af 


হারাইয়াছিল। বাঙ্গালী আপনার অতীত ইতিহাস আপনার পুরাতন জাতীয় গৌরব ভুলিয়া গিয়া 
পরের দ্বারে গৌরবের জন্য, সম্মানের জন্য, মাথা ঠুকিতেছিল, রঙ্গালয় সে হারানো মানিক আবার 
বাঙ্গালীর ঘরে ফিরাইয়া আনিয়াছে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালায় কবিগণকে সম্বোধন করিয়া 
আক্ষেপে লিখিয়াছিলেন “তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ 
হইতে শিখাও।” বাঙ্গলার নাটককারগণ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। কতকগুলি নিত্যস্মরণীয় আদর্শ 
চরিত্র তাহারা সৃজন করিয়াছেন-_রঙ্গালয় সেই আদর্শ চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সজীব মূৰ্তি 
বাঙ্গালীর মুগ্ধ নেত্রের সম্মুখে ধরিয়াছে। সেই সব আদর্শ চরিত্রের ছায়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিফলিত 
হইতেছে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনে এই সহায়তার জন্য বঙ্গবাসী রঙ্গালয়ের নিকট 
চিরকৃতজ্ঞ।' 


দুই 


গিয়ে লিখেছিলেন : ‘উনিশশো পাঁচের জাতীয় জাগরণের যুগ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে 
বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে ভাবের বন্যা বয়ে গিয়েছিল : তার অপ্রতিরোধ্য প্রবাহে বিপুল গতিবেগ 
সঞ্চারিত করেছিল বাংলাদেশের রঙ্গালয়গুলি। এই আন্দোলনে “প্রতাপ-আদিত্য” নাটকখানি পণ্ডিত 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বিশেষ দান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কয়েক বৎসর পূর্বে 
নাটকথানি মঞ্চস্থ হয়ে থাকলেও “প্রতাপ-আদিত্য”-ই এই সময়কার জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রথম নাটক। 
এ নাটক একদিন মাতিয়েছিল সমগ্র বাঙালী জাতিকে’ মুর্শিদাবাদ-নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু থিয়েটারেও অভিনীত হয়েছে প্রতাপাদিত্য, সে নাটকে স্বয়ং 
নলিনীকান্ত নারীচরিত্র বিন্দুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তার এই প্রথম নাট্যাভিনয়ের সুবাদেই 
ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় ও অস্তরঙ্গতা। পরিণত বয়সে সেই অভিনয়ের কথা বলতে গিয়ে 
তিনি বলেছিলেন : ‘তার প্রতাপ-আদিত্যের এক-একটি কথায় অনুপ্রাণিত করে তিনি আমাদের হৃদয় 
জুড়ে বসেছিলেন।” বাঙালি জীবনের তদানীত্তন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে, ক্ষীরোদপ্রসাদ 
তার নাটকে পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে শাহজাদা সেলিম চরিত্রের মুখে যে সংলাপ দিয়েছিলেন--- 
সেটি নলিনীকাস্ত অংশত উদ্ধৃত করেন। “বাঙালিকে দেখেছ ?-_-এই প্রশ্নের উত্তর সেলিম 
বলেছিলেন : “দেখেছি, বড় বুদ্ধিমান। কিন্তু শরীর সম্বন্ধেই বা কী--বড় দুর্বল। শান্ত, শিষ্ট, ধীর, 
মিষ্টভাষী, প্রেমপূর্ণ প্ৰাণ--কিত্তু বড় দুর্বল-_দুর্বলতার জন্য বাঙালিতে একতা নেই-_বাঙালিতে 
সত্যনিষ্ঠার অভাব,__বাঙালি পরচ্ছিদ্রান্বেধী, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর। একা বাঙালি মহাশক্তি--জ্ঞানে, 
বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, বাকৃপটুতায়, কার্যতৎপরতায় বাঙালি জগতে অদ্ধিতীয়,_-মহাশক্তিমান সম্রাটেরও 
পূজনীয়, কিন্তু একত্র দশ বাঙালি অতি তুচ্ছ--হীন হতেও হীন। অন্য জাতির দশে কার্য, বাঙালির 
দশে কার্যহানি। সেলিমের এই সংলাপের শেষাংশ উদ্ধৃত করে মন্মথমোহন ঘোষ গ্রন্থাকারে প্রকাশের 
সময় ভূমিকায় বলেছিলেন: "বাঙ্গালীর সকলেই কর্তা হইতে চান ; সুতরাং দশজন বাঙ্গালী একত্র 
হইয়া কাৰ্য্য করিতে হইলে সৰ্ব্বনাশ।' তবু, নাটকটিকে এক ,হিসেবে “আমাদের জাতীয় জীবনের 
ইতিহাস’ বলে অভিহিত করে মন্মথমোহন আলোচ্য ভূমিকায় লিখেছিলেন : “বাঙ্গালীর শক্তি জগতে 
দুর্লভ, আবার বাঙ্গালীর দৌবর্বল্যও চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালী না পারে এমন কাৰ্য্যই নাই, অথচ বাঙ্গালী- 
প্রবর্তিত কোনো মহাকার্যেরই শেষরক্ষা হয় না, কোথা হইতে চরিত্রগত দুর্বলতা ফুটিয়া উঠিয়া 
সমস্তই পণ্ড করিয়া দেয়। এদেশের উপর এমন জগজ্জননীর কৃপা, এমন বুঝি আর কোথাও নাই। 
কিন্তু অভাগা আমাদের দোষে মাকে পদে পদে মুখ ফিরাইতে হয়। বাঙ্গালী জীবনের এই হর্ষ-বিষাদ- 
ভরা ইতিহাস, এই আলো ও ছায়ায় অদ্ভূত সংমিশ্রণ, “প্রতাপ-আদিত্যে” অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত 
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হইয়াছে। বাঙ্গালী চেষ্টা করিলে কি করিতে পারে, আবার কি দোষে তাহার বহুকালের চেষ্টার ফল 
ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা নাটককার যথাসম্ভব চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।” 

‘প্রতাপাদিত্য’ ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত প্রথম এতিহাসিক নাটক হলেও, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে ক্লাসিক 
থিয়েটারে (২০ নভেম্বর ১৮৯৭) অভিনীত তার লেখা “আলিবাবা” তাকে প্ৰভূত জনপ্রিয়তা দিয়েছিল 
রঙ্গনাট্য, নাট্যকাব্য, গীতিনাট্য এবং পৌরাণিক নাট্যরচনায় খ্যাতি অর্জন করার পর তিনি এতিহাসিক 
নাট্যরচনায় আগ্রহী হন। এ ঘটনা উল্লেখ্য, তখনো only তিনি মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হননি, 
জেনারেল এসেম্রিতে অধ্যাপনা কাজে যুক্ত। এ ধরনের নাটা রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন বাংলার 
স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম যুগের ভাবাবেশের প্রভাবে। প্রতাপাদিত্যর জীবনের নানা কিংবদন্তি এই 
নাটকে প্রধান উপজীব্য, স্মরণ করা যেতে পারে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে অবলম্বন করে 


নামে। এই চরিত্রের এতিহাসিকতা নিয়ে অনেক সংশয় দেখা দিলেও জনমানসে প্রতাপাদিত্য' নাটকের 
প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। নলিনীকাস্ত ভট্টশালী ‘বঙ্গীয় ভৌমিকগণের 
স্বাধীনতা সময়’ প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধে বলেছিলেন : “দক্ষশিল্পী ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য নাটকে 
প্রতাপাদিত্য তখন স্বাধীন প্রয়াসের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য তখন বাংলাদেশের 
হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়াছিল তথায় এমনি ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল যে এঁতিহাসিক বিচার 
রূপ এরাবতের সাধ্য ছিল না সেই স্রোতের সম্মুখীন হয়।' পরাধীন একটা জাতিকে দেশাত্মবোধের 
প্রেরণায় সবদিক থেকে উদ্বোধিত করে তোলার ব্রত নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ এই নাটক রচনায় উৎসাহিত 


হয়েছিলেন। এর পূর্বে রচিত এবং রয়েল বেঙ্গলে অভিনীত (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮) 'প্রমোদরঞ্জন' 


নাটকটিকে রঙ্গনাট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, সে নাটকে জয়ন্তীর সংলাপে ‘দে রামা একটা মানুষ 
দে’ বারবার উচ্চারিত হয়েছে,_এই প্রকৃত মানুষের আকাঙ্ক্ষা ওই নাটকের প্রমোদ-এর সংলাপেও 
ব্যক্ত হয়েছে সেই জিজ্ঞাসা : “কই মানুষ ? বিদ্বান আছে, মূর্খ আছে, রাজা আছে, প্রজা আছে, গুরু 
আছে, শিষ্য আছে, মানুষ কই ? সাধু আছে, চোর আছে, মিত্র আছে, শত্ৰু আছে, দাতা আছে, গ্রহীতা 
আছে, মানুষ আছে ? কত দেশহিতৈষী দেখলেম, কত সর্বত্যাগী দেখলেম,__মানুষ দেখলেম না।” এই 
অনুসন্ধানেরই ফল পরবর্তীকালে প্রতাপাদিত্য' নাট্যের মধ্যে পূর্ণ আভায় বিকশিত হতে দেখা গেছে। 
যদিও প্রতাপাদিত্যর বীর-স্বভাব মূলত লোকশ্ুতির উপর নির্ভর করে চিত্রিত, তবু শিবাজী উৎসবের 
মতো প্রতাপাদিত্য উৎসব সংগঠন করে সরলাদেবী চৌধুরানী বাঙালি হৃদয়ে নতুন নায়কত্‌ প্রতিষ্ঠা 
দিতে চেয়ে নতুন ভাবাবেগ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। মনে পড়ে যায়, একদা হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা পর্বে 
স্বদেশবোধ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে প্ুরুবিরুম' নাট্যরচনয় এ রকম উন্মাদনা জাগ্রত হয়েছিল। 

দেশের এই সংকটমুহূর্তে, কোনোদিন যে অন্নগত প্রাণ বাঙালির বাহুতে বল-বিক্রমের অভাব 
ছিল না তার নিদর্শন ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া” খোজা শুরু হয়েছিল, যার ফলশ্ৰুতি এই ধরনের 
নাট্যচৰ্চার সূত্রপাত দেখা দিল। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, সত্যচরণ শাস্ত্রী রচিত মহারাজ প্রতাপাদ্ত্য' নামে 
একটি গ্রন্থ সে সময় জনপ্রিয় হয়েছিল! তার পূর্বে রামরাম বসুর পপ্রতাপাদিত্য চরিত্র ছাড়া এ বিষয়ে 
অন্য গ্রন্থ প্রচলিত ছিল না। সত্যচরণ তীর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (২০ আশ্বিন ১৩০৩) ভূমিকায় 
এ রকম একজন বীরকে স্মরণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে জানিয়েছিলেন : ‘মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
বঙ্গের গৌরবস্থল। আমরা কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তাহার দোষের ভিতরের কথা ব্যতীত আর কিছুই 
জানি না। ইহা অপেক্ষা জাতীয় অবনতি আর কি হইতে পারে ? প্রতাপাদিত্য যে একজন ক্ষণজন্মা 
পুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি একাকী লোকবল গ্রথিত করিয়া মোঘল 
সম্রাটের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন এবং পরিশেষে বঙ্গের স্বধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন-_ইহা 
বড় সাধারণ কথা নহে। এরূপ অসাধারণ বাঙালীর জীবনী প্রত্যেকটি বাঙালীর জানা কৰ্তব্য r 
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আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (২২ আশ্বিন ১৩১১) প্রকাশের সময় ভূমিকায় সত্যচরণ 
লিখেছিলেন : ‘অনেক দিন হইল মহারাজ প্রতাপাদিত্য ফুরাইয়া গিয়াছে। নৃতন উপাদান সংগ্রহজন্য 
বিলম্ব হওয়াতেই এতদিন ছাপা হয় নাই। এ সংস্করণে অনেক নূতন কথা সংগৃহীত হইয়াছে। আমাদের 
এই sere ভিত্তি করিয়া আর একখানি উপন্যাস ও নাটক রচিত হইয়াছে। কেহ বা ভাব ও ভাষা 
পর্যন্ত অনুকরণ করিয়াও এই acest নাম উল্লেখ করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছেন। যাহা হউক মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের নাম সুপ্রচারিত হইয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করিয়াছে।' ক্ষীরোদপ্রসাদের 
প্রতাপাদিত্য' নাটক ছাড়া হারাণচন্দ্র রক্ষিত একটি উপন্যাস লিখেছিলেন 'বড়েগর শেষবীর, পরে 
সেটির সঙ্গে প্রতাপাদি্ত্যি” নামটি সংযুক্ত হয়। 

বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এঁতিহাসিক নাটকের চাহিদা গড়ে ওঠার পেছনে স্বদেশানুরাগের যে ঝৌক নতুন 
করে দেখা দিয়েছিল সে-কথা উল্লেখ করে নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 


বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষ, তাহার পিতৃপিতামহ যে, একদিন দোর্দগুপ্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া 
দাড়াইয়াছিল, আপনার অপহৃত স্বাধীনতাকে শক্তিধর সম্রাটের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী 
যুবক কুন্তীর আখড়ায় মাটী মাখিতে মাখিতে এখন সেই কথাই আলোচনা করে ; বাঙ্গলার বারো ভুঁইয়া যে এই 
আমাদের মত বাঙ্গালীর জাতভাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী যুবক তাহার পৈতৃক বীশঝাড় হইতে বাশ 
কাটিয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয়স্বৰূপ লাঠী খেলায় মাতিয়া উঠে; পল্লীতে পল্লীতে সমিতি, পল্লীতে পল্লীতে 
সংঘবদ্ধ বাঙ্গলার যুবকের দল। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেই সুদুর মারহাট্রায়, মাহা যুবক, মহারাজ ছত্ৰপতি 
শিবাজীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করে ; বাঙ্গালী বাঙ্গলার শ্যাম বনানীর অন্তরালে উৎসুক নেৰে খুজিয়া দেখে--- 
কোথায় বাঞ্জালার শিবাজী, কোথায় বাঙলার তানোজী। ইতিহাসের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া, যশোহরের 
শার্দুল-নিষেবিত বনপ্রান্তে, যশোরেশ্বরীর ভগ্ন-মন্দির-প্রাঙ্গণে ছায়ামূর্তি লইয়া এমনি তাহার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ 
করিয়া, বঙ্গজ-কায়স্থ-কুল-তিলক, মোগল-গৰ্ব্ব-বিধ্বংসী-বীর প্রতাপাদিত্য রায়--যাঁহার সঙ্গে ফিরে বায়ান্ন 
হাজার বাঙ্গালী ঢালী, যুদ্ধকালে সেনাপতি যা[হা]র কালী, যাঁ[হা]র মন্ত্রসিদ্ধ সচিব বাঙ্গালী বীর শঙ্কর---আর 
যা[হা]র উগ্র তপস্যায় একাস্তিকী কামনার ফল-_বাঞ্গলার স্বাধীনতা । বাঙ্গলা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কে 
তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য অত্যাচারী ? কে তাহাকে বলে প্রতাপাদিত্য দস্যু ? বিষৱণের মত সে বজ্গাধিপ- 
পরাজয়ে*র পক্কিল গ্ৰছি সুন্দরবন হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া বঙ্গোপসাগরে ভাসাইয়া দিল। তাহার চক্ষে বাঙ্গলার 
নায়ক প্রতাপাদিত্য, বাঙ্গলার বলবীর্ষের মূর্ত বিগ্রহ প্রতাপাদিত্য। বাঙ্গালা তাহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, 
ভক্তিভরে তাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার অর্ধ্য নিবেদন করিল। কলকাতায় পান্তীর মাঠে শিবাজী উৎসবের ন্যায় 
প্রতাপাদিত্যের উৎসব হইল। এই শুভ অবসর বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘প্ৰতাপাদিত্য' 
বীরকঠে-_সহত্র সহস্ৰ দর্শকের সম্মুখে উদাত্ত স্বরে গাহিল “হয় যশোর-_নয় মৃত্যু'। 'প্রতাপাদিত্য' নাটক দেশের 
কী করিয়াছে, বাঙ্গালার উত্তরপুরুষগণ তাহার বিচার করিবেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে ইতিহাসের 
যুগ আসিল। 


প্রতাপাদিত্য* বিষয়ে পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়ার পূর্বে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত ক্লাসিক 
থিয়েটারে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তারিখে অভিনীত শিবজী’ নাটকের কথা উত্থাপন করা 
দরকার। রমাপতি দত্ত এই নাটকটির বিষয়ে জানিয়েছেন : ‘বঙ্গীয় নাট্যশালায় জাতীয়তামূলক 
নাটকের অভিনয় এই প্রথম।' মনোমোহন গোস্বামী রচিত “রোসিনারা" নাটকটিকে যথেষ্ট “পরিবর্তন 
ও পরিবর্ধন" করে অমরেন্দ্র তার ক্লাসিকে অভিনয় করান। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন 
অমরেন্দ্রনাথ, ‘রঙ্গালয়’ পত্রিকা বলেছিলেন : ‘যিনি শিবজীর অংশ লইয়াছিলেন, তাহাকে আমরা 
প্রধান আসন দিতে বাধ্য। তিনি বেশ সূক্ষ্ম অভিনয়চাতুরী দেখাইতে পারিয়াছিলেন, সে চাতুরী 
সর্বস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না, সে চাতুরীর মৰ্ম্ম না বুঝিলেও মুগ্ধ হইতে হয়। অভিনয়কালীন 
আঙ্গিক ভাবভঙ্গী এবং বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমরা তাহাকে যথাথই মহারাষ্ট্রপতি শিবজী বলিয়া 
মনে করিয়াছিলাম। রাজপুত-শিবিরে যশোবস্ত সিংহের সাক্ষাতে ছত্ৰপতি শিবজীর অভিনয়ে দেহ 
রোমাঞ্চিত ও কণ্ঠকিত হইয়াছিল। যিনি তাহার হরিরাজ, ম্যাকবেথ, যোগেশ প্রভৃতি অংশের অভিনয় 
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দেখিয়াছেন, তিনি আমার কথার সার্থকতা বুঝিবেন।” ‘ইণ্ডিয়ান মিরর” (৯ এপ্রিল ১৯০২) 
লিখেছিলেন : The duty of rendering Sivaji devolves on the manager, who takes a 
firm hold om the character and plays it vigorously, yet discreetly and wel! succeeds 
‘in bringing out the fiery energy and the loving -heart which make the dominant 
features of that patriot’s nature. The interpreter cf Aurengzeb does not seen” to 
sufficiently imagine himself into the character. He does not let it take on him and 
consequently he does not take hold on the audience. INAR মন্তব্য করেছেন : শুধু 
অভিনয়ে নয়, দৃশ্যপটেও ‘শিবজী’ বেশ নৃতনত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। ময়ূর সিংহাসন এবং নরকের 
ন্যায় দৃশ্য সে পর্যন্ত কোন রঙ্গাধ্যক্ষ দেখাইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। এতদ্সত্ত্বেও এই নাটক 
তখনকার দৰ্শকমণ্ডলীর মধ্যে নিশ্চয় সে-রকম কোনো প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি। খুব অল্পদিনের 
মধ্যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। একটা বিষয় লক্ষ করার মতো ১৯০২ জুন মাসে কলকাতায় 
প্রথম শিবাজী উৎসব উদ্যাপিত হয়, 'শিবজী, প্রযোজনা তার পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

১৯০৩-এর প্রথমার্ধে হিন্দু-মুসলমান: অনৈক্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণির উষ্কানিতে ফ্রেজার ও 
রিসলের ভূমিকা বেশ পরিকল্পিতভাবে বাঙালি জনজীবনে একটা বড়ো সমস্যাকে ধীরে ধীরে তীব্র 
করে তুলেছিল। দেশের এই সংকটের সময় জাতীয়তাবাদী প্ৰেরণাকে রঙ্গালয়ের নাট্যচর্চায় স্থান 
দেওয়ার অভিপ্রায় স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে অন্যভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই অনুপ্রাণনায় প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন স্টারের ম্যানেজার অমৃতলাল বসু। তারই স্বাক্ষরে ১৯০৩-এর ১৪ আগস্ট 
তারিখে woes . পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হল: 


NEW DRAMA! > NEW DRAMA ! 
pO ১ PRATAPADITYA !!! 


STAR THEATRE 


Saturday, 15th August at 9 P.M. 
The first performance of a New Historical 
Drama by Babu Khirode’ Prasad Bidyabinode M.A. 
_ entitled 2; 
` PRATAPADITYA 
‘The Genius of Yash Hara !! 
One of the most conspicuous, out of the many `° 
. benefits we have received from the English Nation 
is that of resuscitating for us our own history 
and educating the children of the 
soil in it. Pratapaditya and the ruins of his capital 
would probably have remained a myth, 
but for the unflagging energy and thirst for 
research inborn in an English mird. 
Besides the historical charecters 
necessary for the purpose of the play the 
author has very ingeniously imagined: 
certain characters, the introduction of which 
has shed a Divine Halo on the whole drama. 
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The author has not also forgotten 
the claims of the lovers of sweet songs. 

PRATAP—Babu Amritalal Mittra. 

Next day Sunday at candle light 

For one night only 
Bankim Babu’s Historical Romance 
RAJSINGHA 
AMRITALAL BOSE 
Manager 


বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত প্রতাপ চরিত্র ছাড়া, অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছিলেন : বিক্ৰমাদিত্য ও 
রডা / অর্ধেন্দুশেখর TSH, বসন্ত রায় / অক্ষয়কালী কৌয়ার, গোবিন্দাস / কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
বিজয়া / নরীসুন্দরী, গয়লা বৌ ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি। ভবানন্দ চরিত্রে রূপদান করেন অমৃতলাল, 
চরিত্রটি নাট্যকার ফলাও করে না লিখলেও, অভিনেতার কৃতিত্বে ভবানন্দ নতুন মূৰ্তি লাভ করেছিল। 
বিক্ৰমাদিত্য ও রডাকে দুটি বিপরীতধর্মী অভিনয়ে চিত্রিত করে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন 
অর্ধেন্দুশেখর। এই নাট্যের সাফল্যে স্টারের বিপর্যয় কেটে গিয়ে অর্থনৈতিক সাফল্য এসেছিল। 

১৯০৩-এর ১৫ আগস্ট শনিবার জন্মাষ্টমীর দিন স্টার মঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘প্রতাপাকিত্য’ 
প্রথম অভিনীত হয়। স্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে অমরেন্দ্রনাথ খুব দ্রুত হারাণচন্দ্ 
রক্ষিতের পূর্বোক্ত উপন্যাস অবলম্বনে নিজেই নাট্যরূপ দিয়ে ২৯ আগস্ট প্রথম অভিনয়ের ব্যবস্থা 
করলেন, সেদিন স্টারের প্রতাপাদিত্য-র তৃতীয় রজনী। সে-প্রযোজনায় অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং নাম 
ভূমিকায়, শঙ্কর-__সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দোনীবাবু), গোবিন্দ রায় ও রডা-_অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য, 
ভবানন্দ--নটবর চৌধুরী, যশোহর বরাজলক্ষ্মী--তিনকড়ি দাসী, ফুলজানি--কুসুমকুমারী প্ৰভৃতি 
অভিনয় করেছিলেন। এ নাটকের প্রভূত বাণিজ্যসাফল্য এলেও, সম্ভবত নাটকটি সে-রকম জনপ্ৰিয়তা 
অর্জনে সমর্থ হয়নি, তার প্রমাণ পরবর্তী এগারো মাসে মাত্র যোলোটির মতো অভিনয় হয়েছিল। 
যদিও রমাপতি দত্ত উভয়মঞ্চে এই নাটকের সুনাম ও সাফল্য সম্পর্কে জানিয়েছেন : 

দৃশাপটেও স্টার খুব জীকজমকপূর্ণ দেখাইয়াছিল। কিন্তু তৎসন্তেও প্রতিযোগিতায় ক্লাসিক ত একটুও হারেন নাই- 
ই, বরঞ্চ বিক্রয়ের দিক দিয়া সেখানে স্টার অপেক্ষা অধিক অর্থসমাগম হইয়াছিল। তখনকার দিনে রাত্রি ৯টার 
সময় অভিনয় আরম্ভ হইত ও তাহার মাত্র ঘণ্টা দুই পূৰ্ব্বে টিকিটঘর খোলা হইত। আজকালকার মতো সেকালে 
অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল না। অথচ দুপুর ২টা হইতে প্রতাপাদিতোর টিকিট কিনিবার জন্য কি যে বিপুল 
জনসমাগম। দ্বিতীয় অভিনয়রজনীর কথা এখনও আমাদের স্মরণ আছে। টিকিটঘর খোলা হয় নাই, অথচ অসম্ভব 
জনতা দেখিয়া, ক্লাসিকের তৎকালীন টিকিট-বিক্রেতা oe বসু কি করিবেন জানিবার জন্য ছুটিয়া 
অমরেন্দ্রনাথের বাড়ী আসেন। অমরেন্দ্রনাথের আদেশে সেই দিন হইতে দুপুর ২টার সময় টিকিটঘর খোলা শুরু 
হয়। এই বিক্রয়াধিকা দেখিয়াই তিনি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন : 


We do not sing ourselves our own Victory. The fact of our tickets even upto Four-Rupee 
ones being entirely disposed of long before 8 PM. on both the first and second nights—indicates 
our position. All the leading Actors and actresses are Classicks’ own : hence the success ! The 
others—they simply beat the air—because, a lame cannot jump. a blind cannot point, a dumb 
cannot sing, never mind if he tries his best. 
আসন সংখ্যার তারতম্য থাকায় ‘হাউসফুল’ হওয়া সত্তেও স্টারের বিক্রয় ক্লাসিকের তুলনায় 

কম হত। রমাপতি লিখেছেন : ‘উভয় থিয়েটারের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। দুই দলের 
অভিনয়ের তুলনামূলক সমালোচনায় সংবাদপত্রের দীর্স্তস্ত সকল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অবশ্য 
ক্লাসিকে তখন কিরূপ শ্রেষ্ঠ নটনটীর সম্মিলন ছিল, তাহা আমরা ভূমিকালিপি হইতেই দেখিতে পাই, 
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সুতরাং সেখানকার অভিনয় উচ্চাঞ্গের না হওয়াই অস্বাভাবিক’ নাট্যজগতে তখন অমরেল্্রনাথের 
অসীম প্ৰতিপত্তি, ফলে সংবাদপত্রে তার প্রযোজনার ভূয়সী প্রশংসা প্রকাশ পাওয়াও স্বাভাবিক, তা 
সত্বেও ক্লাসিকে অকস্মাৎ অন্যতর সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পাঁচ রাত্রি শঙ্করের ভূমিকায় অভিনয় 
করার পর অমরেন্দ্রনাথ ৩০ সেপ্টেম্বর দানীবাবুকে পোষাক খুলে দিয়ে ক্লাসিক ছেড়ে দিতে বাধ্য 
করেন। দানীবাবু ইউনিক থিয়েটারে যোগ দেন। অমরেন্দ্র এক সপ্তাহ প্রতাপাদিত্য' অভিনয় বন্ধ 
রেখে, মনোমোহন গোস্বামীকে তৈরি করে নিয়ে, তাকে দিয়ে শঙ্করের ভূমিকায় অভিনয় করান। 
দানীবাবুর অভাব নিঃসন্দেহে প্রযোজনা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছিল। 

অন্যদিকে স্টারের প্ৰতাপাদিত্য’ ১৯০৩-এ শুরু হয়ে তার জনপ্রিয়তা এতটাই অব্যাহত ছিল 
যে, নাটকটি ১৯০৯ পর্যন্ত অভিনীত হয়েছে। এমনকী, ১৯০৭-এর ৯ জুন অসৃতলাল মিত্র 
নামভূমিকায় শেষ অভিনয় করার পর অমরেন্ স্বয়ং ওই চরিত্রে স্টারে অভিনয় করেছেন ১৯০৯ 
এর ২২ ডিসেম্বর পর্যস্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্টারের পাশাপাশি একই সঙ্গে মিনার্ভাতেও 
ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য’ অভিনীত হয় ১০ ডিসেম্বর ১৪ থেকে। যে প্রযোজনায় প্রতাপাদিত্য 
করেন চুনীলাল দেব, শঙ্কর-_অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী-_তারাসুন্দরী। 

অর্ধেন্দু স্টার ছেড়ে এসে মিনার্ভার দুর্দিনে প্রতাপাদিত্য' খোলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 
অপরেশচন্দ্রের ভাষায় : ‘তাহার বিক্ৰমাদিত্য ও রডার সুখ্যাতি তখন লোকের মুখে মুখে ফিরিত। 
প্রতাপাদিত্যে'র নেশা তখনও তাহার কাটে নাই! খুব ধুমধামের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য' নাটকের 
রিহার্স্যাল চলেছিল। তখন ড্রামাটিক আইনের বালাই ছিল না, “সুতরাং এক থিয়েটারের বই অন্য 
থিয়েটারে অভিনয় করার কোনো বাধা ও বিপত্তি ছিল না; এবং থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণকে 
নাট্যকারগণকে Royalty হিসাবে নগদ মূল্যও কিছু ধরিয়া দিতে হইত না।'-_-অপরেশচন্দ্র আরো 
লিখেছেন : “প্রতিযোগিতায় অভিনয় কিরূপ হইয়াছিল, যখন মিনার্ভার দলে নিজে ছিলাম, তখন কিছু 
না বলাই উচিত। তবে অভিনয়ে অৰ্দ্ধেন্দুশেখর স্টারের ধারা এখানে কিছু কিছু বদলাইয়া দিয়াছিলেন। 
একটা দৃষ্টান্ত দিই। যে দৃশ্যে কল্যাণীকে নবাবের লোক অপহরণ করিয়া লইয়া আসে, সেই দৃশ্যে 
প্রতাপ কল্যাণীকে দুর্বৃত্তদের হাত হইতে উদ্ধার করিলে, স্টারের কল্যাণী দৃশ্য শেষ হওয়া পর্যন্ত সজ্ঞানে 
দাঁড়াইয়া থাকিত। মিনার্ভায় কল্যাণীকে সাহেব শিখাইয়াছিলেন উদ্ধারের পর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া 
যাইতে ; সেই অজ্ঞান অবস্থায় শঙ্কর তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। অনভ্যস্থ দর্শকবৃন্দ প্রথম দুই-এক রাত্রি 
ইহাতে হাসিয়া উঠিত। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর তারাসুন্দরী সাহেবকে বলিয়াছিল, “সাহেব, এ 
তো নিলে না লোকে যে হেসে উঠল ?” সাহেব পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, “কোন ভয় নেই, ক্রমশ 
নিতে শিখবে।” সাহেবের কথাই সত্য হইয়াছিল। দর্শক ক্রমশ ইহা লইয়াছিলেন এবং 'প্রতাপাদিত্য'র 
এই প্রতিযোগিতায় প্রথম রাত্রির বিক্রয় মাত্র ২২৭ টাকা হইলেও ক্রমশ হাজারের উপর উঠিয়াছিল। 
মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্য" খুলিবার কিছু পূর্বেই গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক ছাড়িয়া মিনার্ভায় যোগ দেন। 
আশ্চর্যের ব্যাপার পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাদানকালে আরো কয়েকটি এতিহাসিক নাটক 
দেখা গেছে দানীবাবু তথা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষকে। 

প্রতাপাদিত্য' বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এ্তিহাসিক নাটকের প্রতি যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল, তাতে 
অনুপ্রাণিত হয়েই হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 'উরঙ্গজেব' নামে একটি নাটক রচনা করেন। ১৩১৯ 
বঙ্গাব্দে মুদ্রিত নাট্যগ্রন্থে হরিসাধন লিখেছিলেন : “আজকাল এতিহাসিক নাটকের প্রতি দর্শকগণের 
অনুরাগ বৃদ্ধি অনুভব করিয়া, একখানি দৃশ্যকাব্য লিখিবার সাধ হইয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে 
উরঙ্গাজেবের সিংহাসনাধিরোহন ব্যাপারটি প্রকৃতই নানাবিধ বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। পাঠক ও 
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দর্শকের মনোরপ্রনার্থে ও আমার স্বল্পাবসর কালের সদ্ধয়ার্থে ওরঙ্গজেবের আবিৰ্ভাব’ এই আবির্ভাব 
কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেনি, নাটকটি ১৯০৪-এর ১৪ মে ইউনিক থিয়েটারে অভিনীত হয়। 
নাটকে গুরঞ্ঞাজেবের হিন্দুর চেয়ে মুসলমান স্বজাতির সহানুভূতিকে আশ্রয় করে সাম্রাজ্যের মূল দৃঢ় 
করবার সংকল্প করেছে। কিন্তু তার গুরুস্থানীয় সিদ্ধফকির আলেক সাহ, যা নাট্যকারের সৃষ্ট একটি 
কাল্পনিক চরিত্র, গুরঙ্ঞজেবকে উপদেশ দিয়েছে হিন্দু-মুসলমান ay ভাবনাকে সুদৃঢ় করতে। আলেক, 
গুরঞ্গজেবকে যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছে: 'রাজ্যলাভ হোলে, জাতিধর্ম্ম নিৰ্বি্বশেষে 
প্রজাপালন কোৰ্ব্বে। হিন্দু-মুসলমানকে, নিজের দক্ষিণহস্ত ও বামহস্ত ভেবে, সমান চোখে দেখবে। 
না। তাদের পবিত্র ধৰ্ম্মকে নিগৃহীত কোর না। যে দিক দিয়েই যাও-_সেই way শক্তিমান খোদার 
রাজ্যে প্রবেশ করার পথ একই। হিন্দুকেও যিনি সৃষ্টি করেছেন, মুসলমানকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। 
বৎস ! মনে রেখো-__দুনিয়ার সম্রাট প্রজার দাস মাত্র। এমন কাজ কোর না যাতে কোটি প্রজার মৰ্ম্মে 
আঘাত লাগতে পারে। বুঝো--তাহলে ভারতে রাজত্বের মূলোচ্ছেদ হবে” হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
বিভেদ সৃষ্টির যে ব্রিটিশ নীতি, তার বিরোধিতার জায়গায় দাঁড়িয়ে এই এক্যের কথা শুনিয়েছেন 
নাট্যকার, একটি কাল্পনিক চরিত্রের মুখে। 

১৯০৪-এ মিনার্ভাতে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ের বছরে, অমরেন্দ্রনাথের স্বত্বাধিকারে ও 
গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায়, কেদারনাথ চৌধুরী-কৃত “বউ ঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসের নাট্যরূপ রাজা 
THY বায়, ১০ জানুয়ারি থেকে ‘প্রতাপাদিত্য’ নামে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। মিনার্ভায় ইতিপূর্বে 
১৯০১-এ এবং ১৯০২-এ 'রাজা বসত রায়’ নামেই অভিনীত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের পছন্দের নাটক 
না হলেও এবারে অমরেন্দ্রনাথের আগ্রহকে উপেক্ষা করা গিরিশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বেঙ্গলি, 
পত্রিকায় ৯ জানুয়ারি এই নাটকের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় অন্যান্য নাটকের উল্লেখের সঙ্গে জানানো 
হয়: Next day, Sunday, [ 10 January 1904 ] at candle-light / The foremost poet of 
Bengal, Rabindranath’s/ 1. PRATAPADITYA / look to the other/side of the 
shield/look how the master mind delineated the boistered up Bengali Hero / 
Refresh your memory regarding old tales/.... A. N. DUTTA, proprietor / G. C. 
GHOSH, Manager. রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাট্যবৃপায়িত এই প্রতাপাদ্ত্যি' অভিনয় প্রসঙ্গ 
রমাপতি দত্ত এড়িয়ে গেছেন, তবে এই নাটকের অভিনয়ের পরে পরে অমরেন্দ্রনাথ নবাব বাহাদুর 
সেলিমুল্লা সাহেবের আমন্ত্রণে ঢাকা যান, সেখানে তার উদ্যোগে লর্ড কার্জনের ঢাকা আগমন 
উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবে তিনি মিনার্ভায় দলের অভিনয় প্রদর্শন করেন। কিন্তু চুণীলাল দেবের 
সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে, কলকাতায় ফিরে এমন একটা পরিস্থিতি হয় যে মিনাৰ্ভা কার্যত ছেড়ে দেন 
অমরেন্দ্রনাথ। এদিকে মিনার্ভার প্রতাপাদিত্য’ ক্লাসিক ও স্টারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টায় বেশি 
দিন চালানো সম্ভব হয়নি। অথচ হেমেন্দ্রকুমার রায়, কেদারনাথ চৌধুরী-কৃত রাজা বসত রায়-এর 
ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লিখেছিলেন : 'পালাটি লোকের এমন ধরেছিল 
যে, তার কয়েকটি গান পথে পথে নানা জনের মুখে মুখে শোনা যেত বহুকাল পর্যস্ত। বাল্যকালে যে 
সব গান আমাদেরও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল এবং পরে প্রথম বয়সে আমরা মিনাৰ্ভা থিয়েটারে “বসন্ত 
রায়ে”র পুনরাভিনয় দেখারও সুযোগ পেয়েছি! 

ক্লীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য' নাটকের জনপ্রিয়তা বিষয়ে আর একটি তথ্য, ১৯০৭-এর ২৪ 
জুলাই মিনার্ভায় পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে কোহিনুর থিয়েটারে যোগদানের পর ১৯০৮-এর ১৬ মে এই 
নাটকের অভিনয় করান, সেখানে প্রতাপ করতেন দানীবাবু, শঙ্কর-_অপরেশচন্দ্র এবং কল্যাণী-- 
তারাসুন্দরী। এ কথা ঠিক, একটানা এত দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা একমাত্র পপ্রতাপাদিত্য* নাটকেই দেখা 
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গেছে। এ-নাটকের অভিনয় দেখে সরকারি প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, তার একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন 
মন্মথমোহন বসু : ‘আমার মনে আছে, 'প্রতাপআদিত্য নাটকে স্থানবিশেষে ‘মা’ ‘জন্মভূমি’ প্রভৃতি 
কতিপয় ‘ভয়ঙ্কর’ বলিয়া বিবেচিত শব্দ ছাড়া ‘ফিরিঙ্গি’ শব্দ লইয়া ঘোর আপত্তি উঠিয়াছিল। এই 
শব্দটা নাটকের অন্যতম চরিত্র “রডা"র বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কারণ রডা ছিল পর্তুগীজ 
এবং সে সময়ে এদেশে পর্তৃগীজরা ‘ফিরিষ্গি’ নামেই পরিচিত ছিল। এখন এই শব্দটি অবশ্য আসল 
এবং দো-আঁশলা সকল প্রকার ইউরোপীয় জাতির প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে 
প্রতাপাদিত্যের সময়ে বাংলাদেশে পর্তুগীজ ভিন্ন ইংরেজ প্রভৃতি অন্য ইউরোপীয় জাতির নামগন্ধও 
ছিল ati কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? পুলিশের নাটক-বিষয়ক মহাশয় এই শব্দটার মধ্যে ইংরেজের 
গন্ধ পাইলেন এবং অভিনয়কালে ইহা উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন!’ মন্মথমোহন অবশ্য 
এই নাটকের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন : 'প্রতাপ-আদিত্য নাটক দেশাত্মবোধের যে 
প্রবল প্রবাহ আনিয়া রঙ্গালয় প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার বেগ তার কমে নাই-_এবং উত্তরোত্তর তাহা 
বাড়িয়া চলিয়াছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের পর অনেক নাট্যকারই এই জাতীয় নাটক লিখিয়াছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে অবশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন__গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল ৷’ 


তিন 


গিরিশচন্দ্র উত্তরসূরি দুই নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল বয়সের বিচারে সমবয়সী, 
দুজনেরই জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কিন্ত প্রয়াণ কালের হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল অগ্রবর্তী, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 
আগে প্রবিষ্ট হলেও, প্রায় একই সময়ে তারা দেশাত্মবোধের প্রেরণায় রঙ্গমঞ্চের দাবি স্বীকার করে 
লিখেছিলেন ‘প্ৰতাপাদিত্য’ সেই উপলব্ধি পূর্ণতা পেয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে, 'রাণাপ্রতাপ' রচনার 
মধ্য দিয়ে। এই দুটি নাটকের সাফল্যে গিরিশচন্দ্রের মতো নাট্যকারও উৎসাহিত হয়েছিলেন, বিশ 
শতকের প্রথম দশকটিতে এঁতিহাসিক নাটক রচনার যে জোয়ার দেখা দিয়েছিল তাতে এই তিনজনই 
সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন। 

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই ভারতের বড়ো লাট লর্ড কার্জন, বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে সরকারি 
আদেশনামা প্রকাশ করেন। ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গ-বিভাগ কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে 
দেশব্যাপী এক উত্তাল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে আয়োজিত বিশাল 
জনসভায় আন্দোলনের উদ্যোক্তারা নির্দেশ দিয়েছিলেন যতদিন না বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ততদিন বিলাতি 
দ্রব্য বয়কট করা হবে। সারা দেশে এই স্বদেশি-আন্দোলনে বন্দেমাতরম সংগীত নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি 
করেছিল। বগ্জরঞ্গমঞ্চ এই ভাবাবেগকে সময়োচিত মর্যাদায় নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে জনচিন্তে বিপুল 
প্রেরণা জাগাতে প্ৰয়াসী হয়েছিল? অপরেশচন্দ্র এই জনজাগরণে নাট্যশালার ভূমিকাটি তার 

লোকমত গঠন ও লোকশিক্ষার জন্য ইংরাজের অনুকরণে এদেশে দেশীয় সংবাদপত্র যে কাজ করিয়াছে 
গিরিশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত নাটাশালা তদপেক্ষা যে কত অধিক কাজ করিয়াছে, তাহা নাটাশালার ইতিহাসজ সুধীমাত্রেই 
জানেন ও স্বীকার করিবেন। বাঙলার এই যে দেশাত্মবোধ, এই যে জাতীয় জাগরণ, এই যে শত শত বৎসরের 
মোহাপশারণের চেষ্টা, ইহাতে অপাংক্তেয় বাঙ্গালীর প্রথম সাধারণ নাট্যশালার নাম নির্ব্বাচনেই তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। বাঙলার প্রথম কংগ্রেস, ন্যাশানাল থিয়েটারের পরে সৃষ্ট। এদেশে নাট্যশালাকে আশ্রয় করিয়া 
যাহারা কম্মজীবন cre করিয়াছিলেন বা ভবিষ্যতে করিবেন তাহাদের পক্ষে ইহা কম গৌরবের নয়। 
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রাজনৈতিক বা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে যে বিদ্তুপাত্মক নকশা জাতীয় রচনা ন্যাশানাল 
থিয়েটারের আমলে সূত্ৰপাত ঘটেছিল অৰ্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীকে তার পথিকৃৎ বলা হয়। গিরিশচন্দ্র 
তার সুহৃদ সহকর্মী অর্দেন্দুশেখরের প্রয়াণের পর তার নট হিসেবে কৃতিত্বের পাশাপাশি অন্যতর 
ভূমিকার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : ‘অর্দ্ধেন্দুর স্বদেশ-অনুরাগও বিশেষ পুষ্ট ছিল। “ভারতমাতা” প্রভৃতি 
ন্যাশনাল থিয়েটারে যাহা অভিনীত হইয়াছিল, সে সমস্ত অর্ধেন্দুর প্ররোচনায় তিনি তার নানাবিধ 
গুণের কীর্তন করে এ কথাও বলেছিলেন : 'অর্ধেন্দুর ধারণা ছিল রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির 
প্রতি দর্শকের ঘৃণা উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচার দমিত হয়, নীতিশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা, 
রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চের কার্য-_তীহার জ্ঞান ছিল।' এঁদেরই সমসাময়িক আর এক 
নাট্যগুরু রসরাজ অমৃতলাল বসুর কথাও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। ১৮৮০ থেকে 
১৯০৪ Afg বাঙ্জলা রঙ্গমঞ্চের উপর গিরিশচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা উল্লেখ করে 
অপরেশচন্দ্র বলেছিলেন : “১৯০৪ সালের পর বাঙ্গলার নাট্যমঞ্চে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ 
ও অতুল মিত্রের প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই সময়ই আমরা ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পরিচয় 
পাই” 

তাঁর ‘বলিদান’ নাটকের পর, গিরিশচন্দ্রও চেয়েছিলেন 'রাণাপ্রতাপ’ নাটক লিখতে, শুরুও 
করেছিলেন, কিন্তু সবে প্রথম অঙ্ক শেষ করে দ্বিতীয় অঙ্কের দুটি দৃশ্য লেখার পরে শুনেছিলেন 
স্টার-এ দ্বিজেন্দ্রলালের ‘রাণাপ্রতাপ’ মহলায় পড়েছে। সুতরাং নিজের লেখা সম্পূর্ণ করে রিহার্স্যালে 
ফেলতে বিলম্ব হবে এই বিবেচনায় গিরিশচন্দ্র 'রাণাপ্রতাপ' রচনার সংকল্প পরিত্যাগ করেছিলেন। 
অপরেশচন্দ্র অবশ্য বলেছেন: “SA 'রাণা প্রতাপ’ বিজ্ঞাপিত হইবার weal গিরিশচন্দ্র 
রাণাপ্রতাপ অবলম্বনে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে নাটকের দুই অঙ্ক পর্যন্ত লেখাও 
হইয়াছিল। তাহার কিছু কিছু আমরা শুনিয়াওছি; কিন্তু যেই ভিনি শুনিলেন যে, স্টার একখানি রাণা 
প্রতাপ লইয়া অগ্রসর হইয়াছে তখন তিনি তাহার সেই লিখিত অংশ ফেলিয়া দেন ; বলেন, “বই 
লিখে আর প্রতিযোগিতা করব না।” এরূপ ঘটনা রঙ্গমঞ্চে বিরল নয়। ইহার বহু পূৰ্ব্বে অমৃতবাবু 
দিলেন।' টডের রাজস্থান, রমেশচন্দ্রের ‘রাজপুত serra এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘অশুমতী’ 
নাটকে রাণা প্রতাপের যে দেশবৎসল, ত্যাগত্রতী মহোজ্জ্বল চরিত্র চিত্রিত হয়েছে, গিরিশচন্দ্র তার এই 
নতুন নাটকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। 

ক্সীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' দ্বিজেন্দ্ৰলালকে 'রাণাপ্রতাপ" রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। 
নাট্যকার হিসেবে তখনো অর্বাচীন, Ree) qe স্টারে অভিনীত হলেও কোনো খ্যাতি হয়নি। 
বরং হাসির গানের রচয়িতা হিসেবে “সাহিত্যের আসরে, শিক্ষিতের বৈঠকখানায়” তিনি বহু পরিচিত। 
অবশ্য ইতিপূর্বে ৩১ অক্টোবর ১৯০৩ তারিখে ইউনিকে তার 'তারাবাঈ” প্রথম অভিনীত হলে, তিনি 
দর্শকের সামান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সেই নতুন নাট্যকারের নাম প্রকৃতপক্ষে 'রাণাপ্রতাপ' 
মঞ্চস্থ হওয়ার পর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অত্যন্ত দুতগতিতে। ‘অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৯০৫-এর ২২ 
জুলাই নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয়। 

A new Historical Play 
RANA PRATAP 
STAR THEATRE 
Saturday 22nd July at 9 PM. 


Mr. D. L. Roy’s New Historical Play 
| RANA PRATAP i 
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The Great name of the Author is itself a guarantee of the 
excellence of the Piece. 

We talk of Garibaldi, Napoleon, Nelson and Wellington and our 
tongues are eloquent about the patriotism and heroism of Japan ; but in 
strict observance of the old adage, “the beggar of the village receives 
no alms,” We often forget the ideal heroes and patriots of our own 
country. 

RANA PRATAP 


Has deified the name of ‘Pratap’ by his almost divine deeds. 

The caste including the whole strength of the company, including 
the public’s most obedient servant—the Manager. 

Babu Girish Chandra Ghose’s most popular poem “Haldighat” 
has been incorporated in the stage copy of Mr. D. L. Roy’s Drama. 

Next day Sunday at Candle light 


SARALA 
AND 
JADUKARI 


AMRITLAL BOSE 
MANAGER 


রাণা প্রতাপ চরিত্রে রূপদান করেছিলেন অমৃতলাল মিত্ৰ, শক্ত সিংহ---অমৃতলাল বসু, পৃথীরাজ 
ও মান সিংহ করেছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়কালী কুমার। মেহেরউন্নিসা ও দৌলত 
সেজেছিলেন নরীসুন্দরী ও বসস্তকুমারী। স্টারে রাণাপ্রতাপ' অভিনয়ের প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্ 
লিখেছেন : ‘খুব ধুমধামের সহিতই 'রাণাপ্রতাপ’ স্টারে প্রথম অভিনীত হইল। তারিখটা বোধ হয় 
৬ শ্রাবণ ১২৯২ সাল। “প্রতাপাদিত্যে'র গরম আসরে, সুর তাহার অপেক্ষা নরম হইলেও, 
'রাণা প্রতাপ’ একেবারে বেসুরো হইল না।. ইহা একরকম জমিল, কিন্তু ইহার অভিনয়কে উপলক্ষ 
তদানীত্তনকালে জনপ্রিয় কবিতাটি যে অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য অমৃতলাল, তিনটি কি চারিটি was বিভিন্ন 
দূতের মুখে যুদ্ধ বর্ণনাচ্ছলে জুড়ে দিয়েছিলেন। এই সংযোজন স্বয়ং নাট্যকারের মনঃপুত হয়নি, 
যেজন্য স্টারের সঙ্গে তীর মনোমালিন্য ঘটেছিল। কিন্তু অমৃতবাবু মনে করেছিলেন গিরিশবাবুর 
কবিতাটি সংযুক্ত করে নাটকের মর্যাদা তিনি বাড়িয়েছেন, কমাননি। যা হোক, এই সংযোজনে ক্ষিপ্ত 
হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল স্টারের সঙ্গে TA ত্যাগ করেছিলেন। এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে মিনার্ভার 
মহেন্দ্রকুমার মিত্রর সঙ্গে পরের দিন, রবিবার দেখা করে, জানান স্টারের দ্বিতীয় অভিনয়ের দিন 
রাণা প্রতাপ’ খুলতে হবে। অপরেশচন্দ্র জানিয়েছেন : “মহেন্দ্রবাবু শনিবারে ‘রাণা প্রতাপ’ 
দেখিয়াছিলেন। তিনি সম্মত হইলেন। আমরা রাত্রে অভিনয় করিতেছি,_-দেখি মহেন্দ্রবাবু খান কুড়ি 
'রাণা প্রতাপ” বই লইয়া উপস্থিত--সঙ্গে রায় মহাশয়। অনেক আলোচনা আন্দোলনের পর স্থির 
হইল সামনের শনিবারেই আমরা ‘রাণা প্রতাপ’ খুলিব। মিনার্ভার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় 
অঙ্কুর ইহাই 

দ্বিজেন্দ্রলালের উপস্থিতিতে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় মাত্র পাঁচ দিনের রিহার্সালের পর 
২৯ জুলাই মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপ’ প্রথম মঞ্চস্থ হল। রাণা প্রতাপ চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হলেন 
দানীবাবু, শক্ত সিংহ-_অপরেশচন্দ্র, পৃথীরাজ ও মানসিংহ যথাক্রমে অদ্দেন্দুশেখর ও মণীন্দ্রনাথ 
মণ্ডল। মেহের---সুশীলাবালা। যোশীবাই ও দৌলত করেছিলেন তারাসুন্দরী---একই সঙ্গে তাকে দুটি 
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চরিত্রে অভিনয় করতে বাধ্য হতে হয়েছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে, দৌলত চরিত্রের জন্য নির্দিষ্ট 
অভিনেত্রী কিরণবালা অকস্মাৎ অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন বলে। অপরেশচন্দ্র জানিয়েছেন: 
“আমাদের এখানে “হলদীঘাটের যুদ্ধ” আর দৃতমুখে দেওয়া হয় নাই। অভিনয়ের পূৰ্ব্বে প্রস্তাবনা 
করিয়াছিলেন। “রাণা প্ৰতাপে'র বিশেষ আকর্ষণ হইবে বলিয়াই আমরা এই “ঠেকনো” দিতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম। কারণ, স্টারের সহিত পাল্লা দিয়া অভিনয় করা সে সময় একটা দুঃসাহসিক কাজ বলিয়া 
গণ্য হইত। এ প্রতিযোগিতার সমরে আমরা ঠিক জিতিতে পারি নাই, হারিয়াছিলাম ; তবে সে ক্ষেত্রে 
অমৃতলাল মিত্র ও অমৃতলাল বসু তরবারি ধরিয়াছিলেন সেখানে আমাদের হারিলে লজ্জা নাই-_ 
গৌরব ; এবং গৌরব মনে করিয়াই দানীবাবু রাণা প্রতাপের ভূমিকা গ্রহণ করেন, ও আমরা-_নৃতন 
কন্মীর দল-_ইহাতে সাজিতে কোমর বাঁধি" খুব চেষ্টা করেও বিক্রয়ের দিক দিয়ে তারা জমাতে 
পারেননি। স্বদেশি যুগের প্রারম্ভে হওয়া সত্তেও, মিনাৰ্ভা ও 'রাণ্য প্রতাপ’ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, 
প্রথম অভিনয়ের বিক্রয় ৩৭৪, দ্বিতীয় রজনীর ৩৭৬, তৃতীয় রাত্রির ৩৩৫, এবং ইহার অঙ্কপাত 
ক্রমশ আরো কম। ‘রাণা প্রতাপ-এর বাণিজ্যিক অসাফল্যে গিরিশচন্দ্র চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। 
একটা কিছু উপায় বের করার অভিপ্ৰায়ে গিরিশচন্দ্র তার নতুন নাটক “সিরাজদ্দৌলা' লিখতে আরম্ত 
করলেন। অপরেশচন্দ্র বলেছেন : “মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চে ‘রাণা প্রতাপ’ নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় মরিল 
দেখিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের ভগ্ন কবর হইতে বাঙ্গলার নবাব সিরাজকে খুঁড়িয়া বাহির করিলেন।” এবং 
তিনি এও জানিয়েছেন : “এই “সিরাজদ্দৌলা” হইতেই মিনার্ভার সৰ্ব্বাঙ্গীণ সৌভাগ্যের সূত্রপাত। এই 
“সিরাজদ্দৌলা” হইতেই বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি পূৰ্ব্বোচ্চারিত পথ ত্যাগ করিয়া এক 
অভিনব খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল ; এবং তাহার খরক্সোত বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গলার নাট্যশালাকে 
নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। 
দেশাত্মবোধে উত্তাল বাঙালি সমাজের সঙ্গে শহরের রঙ্গালয়গুলিও ওই স্বদেশি আন্দোলনে 

একাত্মভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সিমলা থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী করা হবে 
আগামী ১৬ অক্টোবর এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলে কলকাতার পেশাদার রঙ্গালয়গুলি তাদের 
বিক্ষোভ প্রকাশ্যে জানাতে দ্বিধা করেননি। ৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত 
বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিল : 

MOURNING AT THE ‘STAR’ !!! 

PARTITION OF BENGAL 
NO AMUSEMENT WORK AT THE 
STAR THEATRE 
ON 
Wednesday, the 6th September, 


AMRITALAL BOSE 
MANAGER 


একই তারিখে ene? পত্রিকায় মিনাৰ্ভা থিয়েটারের পক্ষ থেকেও একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ 
করে তাদের নাট্যানুষ্ঠান বন্ধ করার ঘোষণা করা হয়, তারা জানান : 


NATIONAL MOURNING 
at the MINERVA THEATRE 
6, BEADON STREET 


There will be no performance on Wednesday, the 6th September, 
as the Nation has gone into mourning on account of the Partition 
Proclamation. 

G.C. GHOSE, Director. 
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এঁদের মধ্যে, স্টারে তখন তাদের 'রাণাপ্রতাপ' নাটকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা 
গানটিকে যুক্ত করে আলাদা আকর্ষণ তৈরি করা হয়েছিল, 'অযৃতবাজার পত্রিকাংর ৮ সেপ্টেম্বর 
সংখ্যায় তাদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করা হয় : 
Grand Dramatic Night ! 
RANA PRATAP! RANA PRATAP 
STAR THEATRE 
Saturday the 9th September at 9 P.M. 
On the raising of the curtain 
recently written but already Universally popular 
song by Babu Rabindra Nath Tagore 
“Sonar Bangla etc. etc.” will be sung in all the 
gentlemen vocalists of the company. 
Next the Patriotic Drama 
RANA PRATAP 
RANA PRATAP 
RANA PRATAP 
Nextday Sunday at Candlelight 
RANJABATI 


AMRITALAL BOSE 
MANAGER 


রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার বাংলা’ গানটির রচনার তারিখ জানা যায়নি, তবে গানটি পঞ্জীবনী’ 
পত্রিকায় ৭ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয় পরে বজঙ্গদশন’ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। প্ৰশাস্তকুমার 
পাল অনুমান করেছেন ২৫ আগস্ট টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধপাঠের আসরে প্রথম গীত হয় 
সেই গানটি 'রাণাপ্রতাপ’ অভিনয়ের পূর্বে সংযুক্ত করে সাধারণ মানুষের আবেগকে মর্যাদা দিতে 
চেয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ | 

দুটি থিয়েটারের একই সঙ্গে 'রাণাপ্রতাপ' অভিনীত হয়ে যে জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছিল তাতে 
অভিভূত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিতীয় সংস্করণের সময় লিখেছিলেন : প্রতাপ সিংহের মতো 
সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার কোনো পুস্তকের হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যে নতুন সংস্করণ করিতে 
আমার কিরূপ বাধো বাধো ঠেকিতেছে।” শুধু মঞ্চাভিনয়ের ভিত্তিতে কোনো নাটকের আকর্ষণ এত দ্রুত 
বিস্তারিত হয়েছিল তার একমাত্র কারণ নিঃসন্দেহে দেশের মানুষ স্বাদেশিকতার প্রতি গভীর আগ্রহী 
হয়েছিল বলে। সেজন্য দ্বিজেন্দ্রলাল মন্তব্য করেছিলেন : ‘অথচ কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় 
পুস্তকখানির সমালোচনা বাহির হয় নাই। বোধকরি ইহার নিন্দা করার যদি প্রয়োজন হইত তাহা 
হইলে সত্বরেই কোনো বিশিষ্ট পত্রিকার দুই সংখ্যার দুই দীর্ঘ স্তম্ভে তাহা বাহির হইত ।' তবে কিছুটা 
অভিমানের সুরে তিনি একথাও জানান, : ‘আমার সহিত সমালোচকবর্গের পুরাতন বিরোধ। আমি 
এতদিন অপরিচিতদের ব্যঙ্গ করিয়া আসিয়াছি। বিনিময়ে তাহারা যে আমার প্রশংসা করিবেন, তাহা 
প্রত্যক্ষ করি না। তবে বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি তাহাদের একটি কর্তব্য আছে বোধ হয়! 

পূর্বোক্ত ৯ সেপ্টেম্বর তারিখ মিনার্ভার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, এদিন গিরিশচন্দ্র রচিত 
'সিরাজদ্দৌলা” নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। স্টেটসৃম্যান’ পত্রিকায় ৯ সেপ্টেম্বর যে বিজ্ঞাপনটি 
প্রচারিত হয় সেটার বয়ান : 
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New Drama ! New Drame ! New Drama ! 
MINERVA THEATRE ৷ 
6, Beadon Street 
Saturday, the 9th September. at 9 a.m. 

The Grand Opening Performance of G. C. Ghose’s 
New Historical Drama 
SIRAJUDDOWLA 
The last independent Nawab of Bengal 
KARIM—Girish Chandra Ghosh 
Splendid Scenery ! Appropriate Costumes ! 
Planty of Songs and Dances ! 

Next day, Sunday, at candle light 
I—Mr. D. L. Roy’s Patriotic Drama 
RANA PROTAP 
II—ALIBABA 
III—MINERVA BIOSCOPE 


G. C. Ghosh, Manager 


বিজ্ঞাপনে অভিনেতা হিসাবে করিমচাচা চরিত্রের উল্লেখে গিরিশচন্দ্রের নাম ঘোষিত হলেও, 
অৰ্দ্ধেন্দুশেখর করেছিলেন দানশা ফকির। শুধু তাই নয়, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন : 
'অর্ধেন্দুবাবুর সহযোগিতায় ‘বলিদান’ নাটকের ন্যায় “সিরাজদ্দৌলা'ও নিখুঁতভাবে অভিনীত 
হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র যেরূপ প্রধান-প্রধান ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে ব্যপৃত থাকিতেন--_অর্ছেন্দুবাবু 
সেইরূপ ছোটোখাটো ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে চরিত্রগুলি জীবন্ত করিয়া দিতেন। ‘সিরাজন্দৌল্লা’ 
নাটকে হিন্দু, মুসলমান, ফরাসি, ইংরাজ প্রভৃতি বিস্তর ছোটোখাটো ভূমিকা আছে, অর্েন্দুবাবু অতি 
কৃতিত্বের সহিত সেগুলি ফুটাইয়া দিয়াছিলেন।” শুধু তাই নয়, এ ঘটনা বেশ উপভোগ্য ত্রয়োদশ 
অভিনয় রজনিতে (৯ ডিসেম্বর, ১৯০৫) অর্ধেন্দুশেখর রুপদান করেন শওকতজঙ্গ, মীরকাশেম, 
দিক, সিরাজ রুপে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ তথা দানীবাবুর প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক সার্থকতা । এতদিন যে 
ভূমিকায় তার অভিনয় তাকে রঙ্গমঞ্চের একজন প্রধান অভিনেতার স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। প্রথমে 
এই চরিত্রে মনোমোহনবাবুর ইচ্ছায় অপরেশচন্দ্রকে নির্বাচন করেও, গিরিশচন্দ্র যখন দানীবাবুকে দিয়ে 
সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন অপরেশচন্দ্র। তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী একটি ঘটনা অপরেশচন্দ্র উল্লেখ 
করেছেন : “ “সিরাজদ্দৌলা? পুলিশ হইতে পাশ করিবার সময় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল । প্রথম 
পাণ্ডুলিপির বহুস্থানে আমরা অদলবদল করতে বাধ্য হই। শেষে এমন হইয়াছিল যে, গিরিশচন্দ্রকে 
একদিন সকাল ৭টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত পুলিশ অফিসে ধরণা দিতে হয়। সেইদিন অদলবদলের 
মধ্যস্থ হয়েন সুপ্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও স্বৰ্গীর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। পুলিশ হইতে 
অভিনয়ের অনুমতি পাওয়ার পর আমি মিনার্ভার সংশ্রব ত্যাগ করি।' এই নাটক রচনার পেছনে 
সবচেয়ে বড়ো উৎসাহদাতা ছিলেন ‘সাহিত্য’ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র। এই নাটক লেখার জন্য প্রভূত 
অধ্যয়ন করেছিলেন গিরিশচন্দ্র-_এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার থেকে আনিয়ে সিরাজদ্দৌলা 
সংক্রান্ত যত প্রকার ইংরেজি পুস্তক আছে সব তিনি পড়েছিলেন। নাটকটির ভূমিকায় বলেছেন : 
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“বিদেশী ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলা বিকৃতবর্ণে চিত্ৰিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষিত 
সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশি ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল 
সিরাজের স্বরুপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ওই সমস্ত লেখকগণের নিকট খণী।' আলীবদীর 
সময় থেকে সিরাজের শোচনীয় পরিণাম পর্যন্ত যে দীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহ, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরতে 
হলে তিনি মনে করেছিলেন, ‘দুই খণ্ড নাটক লিখিলে, প্রকৃত অবস্থায় বর্ণিত হইতে পারিত।' যেজন্য 
‘সিরাজদ্দৌলা’ লেখার উদ্যম তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, শেষ পৰ্যন্ত সুরেশচন্দ্রের উৎসাহেই এক 
খণ্ডে শেষ করেন। অবিনাশচন্দ্র তার প্রাথমিক অতৃপ্তির বর্ণনা দিয়ে বলেছেন : “বঙ্গ-নট্যশালায় 
দর্শকগণের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্কায় তিনি একখানি নাটকেই সিরাজ-চরিত্র সমাপ্ত করিবার সংকল্প কার্যে 
পরিণত করিতে তাহাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। দুই-তিনটি দৃশ্য অগ্রসর হয়, আর তাহা 
নির্মমভাবে পরিত্যাগ করেন, এইরুপে দুই-তিনবার ৮1০-এর পরিকল্পনা সুষ্পষ্ট আকার ধারণ করিল, 
এবং লেখাও দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। কিন্তু তথাপিও প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত করিতে এক পক্ষ বিলম্ব 
হয়। এই প্রথমাডেকে সিরাজদ্দৌলার জীবনের প্রায় অর্ধেক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাকি কয়েক 
অঙ্কে এঁতিহাসিক চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ-চরিত্রের ক্ৰমবিকাশ এবং তাহার মর্মাস্তিক পরিণাম 
গিরিশচন্দ্র যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সিরাজের স্বদেশ বাৎসল্য, 
তাহার যৌবনসুলভ চাপল্য, অনুতাপ এবং সর্বোপরি তাহার গার্হস্থ্য জীবনের শ্রীতিময় চিত্র এরুপভাবে 
অঙ্কিত হইয়াছে যে বাঙলায় কোনো এঁতিহাসিক নাটকে তাহার তুলনা নাই।” 

ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন : ‘আমার “সিরাজদ্দৌলা” যে জনপ্রিয় হইয়াছে শুনিতে পাই, 
তাহা আমার সৌভাগ্য!’ অপরেশচন্দ্রের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় পিরাজদ্দৌলা" অভিনয় তখনকার 
দর্শককে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। প্রথম অভিনয় রজনিতে দর্শকের মধ্য থেকে একজন মুসলমান কবি 
গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে দু-ছত্র কবিতার আবৃত্তি করেন। কবিতাটির ভাবার্থ--“হে গিরিশচন্দ্র, তুমি 
সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ কর।” অপরেশচন্দ্র জানিয়েছেন : “কলিকাতা তখন 
রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্বেলিত। “সিরাজদ্দৌলা'ও এই আন্দোলনের বেশ একটা অংশ হইয়া 
পড়িয়াছিল।” সমসাময়িক ঘটনা থেকে জানা যায়, অনেক BAS নেতা, রঙ্গমঞ্চে এসে অভিনন্দন 
জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৬-এর ২০ জানুয়ারি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুরের উপস্থিতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় “সিরাজদ্দৌলা” অভিনীত হয়। আর ৯ জুন অস্টবিংশ অভিনয়ে 
পুনার বালগঞঙ্গাধর তিলক মহারাজ, আমরান্তির গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপার্দে, নাগপুরের ড. মুঞ্জে নাটক 
দেখতে আসেন। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন : “যেদিন তিলক রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন সে দিনের দর্শক 
বোধহয় বিস্মৃত হন নাই--তিলক মহারাজ রয়েল বক্সে প্রবেশ করিবামাত্র সমগ্র দর্শকের 
কণ্ঠোচ্চারিত “বন্দেমাতরম শব্দে রঙ্গমঞ্চ কীপিয়া উঠিয়াছিল। দর্শকবৃন্দ সসম্ত্ৰমে দাঁড়াইয়া, গিরিশচন্দ্র 
তখন রঙ্গমঞ্চের উপর করিমচাচার অভিনয় করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই নতজানু হইয়া 
তিলককে অভিনন্দন করিলেন। তিনি সেদিন ইংরাজিতে এই মান্য অতিথির অভিনন্দনে যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহা কাহারও মনে আছে কিনা জানি না, দুঃখের বিষয় তাহার কোনো জীবনী লেখকও 
তাহা লিখিয়া রাখা প্রয়োজন,মনে করেন নাই।’ এই অভিযোগ যথার্থ তবু জীবনীলেখক অবিনাশচন্দ্ 
অন্তত তথ্য হিসেবে এটুকু উল্লেখ করেছেন, “ভারতবিখ্যাত বাল গঞঙ্গাধর কংগ্রেস-উপলক্ষে 
কলিকাতায় আসিয়া এই নাটকের অভিনয় দেখিতে আসেন। অভিনয়ান্তে পরম প্রীতির সহিত 
গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া যান!” যুগপ্রবর্তনকারী এই নাট্য 
প্রযোজনার প্রশংসা ধ্বনিতে সমস্ত বঙ্গদেশ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, যার ফল মিনাৰ্ভা কর্তৃপক্ষ তাদের 
বিপুল অর্থাগমে, থিয়েটার কেনার ৫৯,৪০০ টাকার আর্থিক দায় মুক্ত হতে পেরেছিলেন। 
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গিরিশচন্দ্র তার ভূমিকায় সংকোচ প্রকাশ করে লিখেছিলেন : ‘এঁতিহাসিক নাটকে প্রঁতিহাসিক 
ঘটনাবলী সেক্সপিয়ারের লেখনীপ্রসূত হইয়াও, অনেকের মতে স্থানে স্থানে নীরস হইয়া পড়িয়াছে। 
সে দোষ আমার থাকিবে না ইহা আশা করা আমার পক্ষে বাতুলতামাত্র। এঁতিহাসিক নাটক 
এতিহাসিক পটে চিত্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইতিহাস-_ইতিহাসবেত্তা ব্যতীত তাহার প্রকৃত রসাস্বাদ 
সাধারণ ব্যক্তি দ্বারা হয়না।” তা সত্তেও যে নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল তা গিরিশচন্দ্রের সার্বিক গুণপনার 
জন্যই সম্ভব হয়েছিল। জলধর সেন তার ‘বসুমতী’ পত্রিকায় (১৩১২ ৫ ফাল্গুন) লিখেছিলেন : 
ইতিহাসের সিরাজদ্দৌলা সেকালের মানুষ, তাহাকে একালের লোক ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। 
তাহা মুক্তকন্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ইতিহাস বড় গম্ভীর, বড় সুসংহত, বড় শৃঙ্খলাবদ্ধ। নাটক সে রূপ 
নহে। তাহাতে সত্যের সহিত কল্পনা মিশাইয়া গিরিশবাবু আসল কথা ফুটাইয়া তুলিয়া, 
সিরাজদ্দৌলাকে রক্তমাংসের মানুষের মত লোক সমক্ষে দাড় করাইয়া দিয়াছেন” প্রবীণ সাহিত্যিক 
জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ দাস তার ‘সময়’ (১৩১২ ১৮ ফাল্গুন) সংবাদপত্রে বলেছিলেন : "সাহিত্য, ইতিহাস ও 
নাট্য, এই তিনের এমন উৎকৃষ্ট সমবায় আমরা ইতিপূর্বে দেখি নাই! সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় (১৯০৬ ৩ ফেব্রুয়ারি) লেখা হয়েছিল : ‘both from the dramatic and the 
literary point of view, Siraj-ud-Dowla is destined to occupy a high and an 
enduring place in our national literature. As a piece for the stage, it is nonpareil ; 
and it requires no mean talent to interpret the diverse and complex characters that 
the gifted auther has marshalled in it? ‘স্টেটসম্যান' পত্ৰিকাও (১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬) 
নাটকটির গত পাঁচ মাসব্যাপী ‘unabated success IA কথা উল্লেখ করেছিলেন। 

এঁতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয়, প্রধানত যাঁর রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' গ্ৰন্থ অবলম্বন করে 
গিরিশচন্দ্র তার নাটকটি লিখেছিলেন, জলধর সেনের মারফত তিনি নাট্যগ্রস্থটি পেয়ে রাজশাহী, 
ঘোড়ামারা থেকে জানিয়েছিলেন : ইতিহাস যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আপনি তাহাকেই 
্রত্যক্ষবৎ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অনেক কথা বলিবার ছিল; পুস্তক 
অভিনয়ের পূৰ্ব্বে আমার সহিত দেখা হইলে, তাহার আলোচনা করিতাম ; এখন অনাবশ্যক। সে 
সকল ছোটখাট বিষয় আমি ধরি না; মোটের উপর আপনি যে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া 
নাটকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন ইহাই আপনার রচন' প্রতিভার প্রচুর আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস 
লিখিয়া সুখী হইতে পারি নাই; লিখিতে লিখিতে অশ্ৰুবিসৰ্জন করিয়াছি। নাটক পড়িয়াও সুখী হইতে 
পারিলাম না, পড়িতে পড়িতে অশ্রুবিসর্জন করলাম। ভগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর 
পুষ্পচন্দন বর্ষণ SIA) সতেরো দিন পরে তীর সুহৃদ কবিবন্ধু নবীনচন্দ্র সেন সুদূর রেঙ্গুন থেকে 
‘ভাই গিরিশ" সন্বোধনে লিখেছিলেন : ‘২০ বৎসর বয়সে ‘পলাশীর যুদ্ধ’ লিখিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি “সিরাজন্দৌলা” লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া 
এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক 
ভাগ্যবান। আমি যখন “পলাশীর যুদ্ধ’ লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র 
অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বগ্গাসাহিত্যের মুখ আরও উজ্জ্বল 
করন T 

জাতীয়তাবাদী এঁতিহাসিকগণের তথ্যসমূহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করে, গিরিশচন্দ্র তার 
নাটকে স্বদেশি আন্দোলনের হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের ভাবাবেগকে wee গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 
ব্রিটিশ শাসকদের লক্ষ্য ছিল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অনৈক্যের ভেদরেখা প্রকট করে তোলা, 
নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র সেই ষড়যন্ত্ৰ উপলব্ধি করেছিলেন অন্তর থেকে। সিরাজের কঠে ধ্বনিত 
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সংলাপের মধ্য দিয়ে উভয় ধর্মের মানুষের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন : ‘করো সবে মম প্ৰতি বিদ্বেষ 
বৰ্জ্জন মিলনের মধ্য দিয়ে দেশের শক্তিকে সম্মিলিত করার আকুতি জানিয়ে সে বলেছে : ‘বঙ্গের 
সস্তান-__ হিন্দু-মুসলমান,/বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ,’--স্বদেশি আন্দোলন চলাকালীন জাতীয় সংকট 
মোচনের এটাই তো একমাত্র লক্ষ্য | গিরিশচন্দ্র তার নাটকে অহিফেনসেবী ‘নেশাখোর’ কামিনীকান্তকে 
“করিমচাচা” নামে একটি চরিত্রে বৃপায়িত করেছেন। দেবীপদ ভট্টাচাৰ্য মনে করেন : “কামিনীকাস্ত 
বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের আর এক রূপ। ব্যক্তি-বড্কিম কমলাকান্তের ছদ্মবেশে অহিফেনসেবীরুপে 
দেখা দিয়েছেন। বাইরে বাঙালীর প্রতি aera কশাঘাত-_অন্তরে বাঙালীর প্রতি মমতায় অশ্রুসিক্ত | 
দেশভক্ত ‘করিমচাচা'র আপাত লঘু সংলাপের (Serio-Comic) অন্তরালে দেশপ্রেমিক গিরিশচন্দ্র 
নিজেই আত্মপ্রকাশ করেছেন।” দেশের মানুষ, তাদের সামনে প্রকৃত বাঙালি বীরের চরিত্রচিত্রণ 
দেখতে চাইছিলেন, অপরেশচন্দ্র সেই সময়েরই ফসল হিসেবে আলোচ্য নাটকটিকে চিহ্নিত করে 
বলেছিলেন : ‘এই সময় বাঙ্গালীর নাট্যশালায় “সিরাজদ্দৌলা” নাটকের উৎপত্তি। বাঙ্গালী যাহা 
দেখিতে চাহিয়াছিল, স্ৰষ্টা গিরিশচন্দ্র যেন তাহার আভাস বুঝিয়াই শুভক্ষণে “সিরাজন্দৌলা' লিখিবার 
জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন!” 


চার 


পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্থপতিদের মধ্যে অন্যতম অমৃতলাল বসু, একাধারে অভিনেতা এবং নাট্যকার, 
নাট্যাধ্যক্ষ হিসেবেও তিনি তার সময়ে পুরোধা ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। ভার লেখা সংগীত, 
কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদিও সমকালে সমাদৃত হয়েছিল। দেশের প্রতি তার সুগভীর অনুরাগ একেবারে 
বাল্য থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছে, সে কথা স্মরণ করে প্রয়াণের এক বছর পূর্বে প্ৰজানীতি” শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন : কিঞ্চিদধিক ৬০ বৎসর পূর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ স্বল্প কতিপয় 
প্রধান পুরুষের ব্যবস্থায় ও নবগোপাল মিত্রের গৌরোহিত্যে ন্যাশনাল বা জাতীয়তা নামে রাজনীতি 
পূজার যে ঘটস্থাপনা করা হইয়াছিল এবং যে পূজার জন্য দশকের-থাকে-স্থিত আমরা কয়েকটি 
কিশোর-_পুষ্পচয়নে, চন্দনঘর্ষণে, ধূপদীপাদি প্ৰজ্বলন কার্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, সেই 
ঘটপূজা ক্রমে প্রতিমা হইতে প্রতিমান্তরে পরিণত হইতে হইতে কংগ্রেসের দুর্গোৎসব সমারোহে 
দেশকে উৎসব-রবে মাতাইয়া তুলিয়াছিল।” 

ইংরেজের অপশাসন এবং আমাদের জাতীয়জীবনে তার সর্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি 
যেসব রচনা লিখেছেন তার মেধ্য 'প্রেক্লামেশন’ কবিতাটি অন্যতম। বঙ্জবিভাগের বহু পূর্বে রচিত 
সে কবিতা ভারতী’ পত্রিকায় ১৩১২ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ইংলন্ডেশ্বর সপ্তম 
এডওয়ার্ড ভারতে সুশাসন এবং ভারতীয়দের সকল রকম স্বার্থরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার 
অস্তঃসারশূন্যতার প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন। 


সুপুত্ৰ সম্ৰাট হয়ে দিয়াছেন রায়। 
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায় ॥ 
সেইসব বচনের প্রকৃত কি অর্থ। 

হবে কি রক্ষিত তাহা কখনো যথাথি ৷... 
কখনো দেবে না হাত ধর্মেতে প্রজার। 

এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার ॥.... 
‘ডিফেন্ডার অব দি ফেথ’ যাহার উপাধি! 
কোন লাভে সে হইবে ধর্মেতে বিবাদী ॥.... 
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জাতি ধৰ্ম বৰ্ণভেদ না করি বিচার। 
বিদ্যার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার ॥ 
বছদিন হতে মনে আছে এক ধাঁধা। 

এ কথাটি কে কাহারে বলিতেছে দাদা ॥.... 
আরো নানা কথা আছে এই সেই ঘোবণায়। 
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায় ৷৷ 
তাৎপর্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্য। 

কোন কার্যে ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য ॥ 


জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার 
সূত্ৰে--তিনি একই মঞ্চে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার উদ্দীপনাময় সরস বক্তব্য শোনার জন্য সাধারণ 
মানুষ আগ্রহী ছিলেন। রাজনৈতিক জনসভায় তার লেখা গানও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠত। স্টার 
থিয়েটারের অধ্যক্ষষ্টঈথাকাকালীন, দর্শকের চাহিদা অনুসরণ করে তাকে অনেক সময় নাটক রচনা 
করতে হয়েছে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত, সে সময় নবজীবন' নামে একটি 
“মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছাসপূর্ণ একাড্ক নাট্যলীলা” রচনা করেন। তিনি সেই নাটকে সংগীত 
যোজনা বিষয়ে “নিবেদন”-এ জানান : “দ্বিজেন্দ্রনাথবাবুর ‘মলিনমুখ’, সত্যেন্দ্ৰবাবুর ‘মিলে সবে’ 
রবিবাবুর 'অয়ি ভুবন [মন ] মোহিনী” এবং বঙ্কিমবাবুর “বন্দেমাতরম'-এর পরিবর্তে আমার নতুন 
গান রচনা করিয়া দেওয়া ধৃষ্টতা__তাই সেই হৃদয়োন্মাদকারী অমৃতবর্ষী পদাবলী এই কয়েক পৃষ্ঠায় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশব-সুকুমার কোমল করে বড় আশায় বড় ভালবাসায়” অর্পণ করেছিলেন। স্মরণ 
করা যেতে পারে বছর খানেক আগে তিনি সাবাস আটাশ’ নামে একটি প্রহসন রচনা করেন, এবং 
সেটি অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে ১৮৯৯-এর ২৩ সেপ্টেম্বর। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত 
হিন্দু কমিশনারদের সংখ্যা হাস করবার লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশের বিরোধিতা করে আটাশ জন 
কমিশনার একযোগে পদত্যাগ করেন ১লা সেপ্টেম্বর, বাইশ দিন পরে এই ঘটনাকে অবলম্বন করে 
অমৃতলাল তার নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। ‘নবজীবন-ও সমসাময়িক রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতাকে 
অবলম্বন করে রচিত, সেটিও স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৯০২-এর ১ জানুয়ারি। তখন 
কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, জাতীয় আন্দোলনের উদ্দীপনা কীভাবে 
রঙ্গালয়েও সঞ্চারিত হয়েছে তার একটা নিদর্শন দেশের নেতাদের কাছে তুলে ধরার অভিপ্রায়ই 
অমৃতলাল এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালি জীবনে স্বার্থপরতা ও আলস্যই যে যাবতীয় 
হতাশার প্রধান কারণ, শ্রেষাত্মক সংলাপের মাধ্যমে তিনি সেটিকে বিশেষভাবে তুলে ধরে, 
স্বদেশকল্যাণের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করতে চেয়েছেন কল্পিত কয়েকজন নতুন ভারত সন্তানের 
সংকল্পের মধ্য দিয়ে। দ্বার্থব্যঞ্জক ভাষায় কথিত ৭-ম ভারত সন্তানের সংলাপটি সেদিক থেকে অত্যন্ত 
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ : 


মাগো ভারত-জননী। শোন মা? ইংলন্ডের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী তার বিদ্যামানে, তার উদারচেতা উন্নতমনা বীর 
সম্ভানগণের AG এনে আমাদের এই নিৰ্ব্বাণোন্মুখ মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন দান করেছেন, জীবন দীপে আবার 
জাতীয় তেজ সঞ্চার কচ্ছেন, তারই স্বাধীন শিক্ষায় তার সমক্ষেই আমরা জাতীয় অধিকার ভিক্ষা কন্তে শিখেছি; 
এখনও আমাদের অনেক ef আছে---অনেক শিক্ষা কত্তে বাকী আছে। কিন্তু মা। ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠেছে, এই 
যে জাতীয় সমিতি সংস্থাপিত হয়েছে, বড় ক্ষুদ্র অঙ্কুর মা ! কিন্তু তোমার Bada মৃত্তিকা আর ইংলন্ডের 
বারিসিঞ্চন বিফলে যাবে না। পুণ্য-শ্লোক ভিক্টোরিয়ার সুপুত্ৰ সপ্তম এডওয়ার্ড আজ সিংহাসনে, সাধু হৃদয় লর্ড 
মাদ্রাজ, পশ্চিম পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য মধ্যদেশ আজ অনেক সুসন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেছে। বঙ্গে বিদ্যাসাগর, 
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হরিশ, গিরিশ, কৃষ্ণদাস, রামমোহন, রামগোপাল, রাজেন্দ্রলাল আদি আছেন বটে, কিন্তু এখনও শিশির আছে, 
রমেন আছে, আনন্দমোহন আছে, সুরেন্দ্রনাথ আছে; গুপ্তভাবে আরও অনেক স্থলে অনেক সুধীজন আছেন ; 
তোমার পূজার জন্য জীবন-বলিদানও তারা তুচ্ছ করেন। আশীবিবদি কর মা-_তীরা যেন দীর্ঘজীবী হন, তাদের 
প্রাণের এই উৎসাহ, এই উত্তেজনা, এই মাতৃভক্তি যেন প্ৰদীপ্ত থাকে; তাহলে এই ইংরাজ রাজ্যে আবার তোমার 
মুখ উজ্জ্বল দেখব, আবার সকলে এক মনে একতানে বড্কিমের সেই মধুর গাথা “বন্দোমাতরম” গাইব। 


এই নাট্যাভিনয়ের প্রথম দিনেই “বেঙ্গলি মন্তব্য করেছিল : ‘Navajiban breaths 
sentiments of genuine patriotism and burning words of devotion of ones 
motherland.... We doubt not this evening entertainment will draw a bumper 
house.’ আর, স্টেটসম্যান’ তাদের ২১ জানুয়ারি সংখ্যায় লেখেন : ‘The piece abounds in 
clever and sensational situations... .” 

বঙ্গভঙ্গ পর্বে, এঁতিহাসিক নাটকের পাশাপাশি সামাজিক নকশা জাতীয় রচনায় স্বদেশি 
আন্দোলনকে সমর্থন করবার অভিপ্ৰায়ে অমৃতলালের মতো অমরেন্দ্রনাথও অগ্রণী ভূমিকা পালন 
করেছিলেন। যদিও সে-সময় তার নিজের থিয়েটারে একটা বড়ো রকম দুযেগি দেখা দিয়েছিল, 
মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। অমরেন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে, জনৈক শূভাৰ্থী বন্ধুর 
আর্থিক সহায়তায় হ্যারিসন রোডে কার্জন থিয়েটার লিজ নিয়ে গ্র্যান্ড থিয়েটার খোলেন এবং 
পপৃখ্বীরাজ’ নাটকের নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ১৯০৫-এর ৬ মে। সময়োপযোগী নাট্য রচনায় তিনিও 
যে দক্ষ ছিলেন, তার বড়ো প্রমাণ ৯ আগস্ট তিনি নিজের লেখা 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ" নাটকটি গ্যাণু 
থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ করেন। তারপরে বেশ কিছুদিন থিয়েটার বন্ধ ছিল, শঙ্কর ভট্টাচার্য-কৃত 
. তালিকা থেকে জানা যায় এরপর ১৬ অক্টোবর যেদিন লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের চূড়ান্ত ঘোষণা 
কার্যকরী করলেন সেদিন তিনি নিজের লেখা ‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ” নামে ওই রূপক নাটকের 
পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। নিজে ১-ম বঙ্গ সন্তানের ভূমিকায় অভিনয় করেন, বঙ্গমাতা চরিত্রে 
রূপদান করেন কুসুমকুমারী। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেন : শাস্তি--হরিসুন্দরী (ব্ল্যাক), 
২য় বঙ্জাসন্তান-_সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুসলমান সস্তান---অহীন্দ্রনাথ দে, হিন্দুস্তান__নিখিলকৃষ্ণ 
দেব, কর্পোরেশনের ফিরিঙ্গি কর্মচারী-_হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, বার্ডসাইওয়ালা-_নৃপেন্দ্রন্দ্র বসু, 
বিডিওয়ালা-_অনুকুলচন্দ্র বটব্যাল। প্রথম অভিনয় রজনীতেই নাটকটি গ্রস্থাকারে মুদ্রিত করে দর্শকের 
মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছিল। সেদিন কিন্তু অন্যান্য রঙ্গালয়ে কোনো অভিনয় হয়নি। _ 
৩০ আশ্বিন (১৬ অক্টোবর) দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচিতে শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ 
দেশনেতারা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন : 'শোকচিহ স্বরুপ ৩০ আশ্বিন, শিশু ও রোগী ব্যতীত, আর 
কেহই অন্নজল গ্রহণ করিবেন না এবং সকলেই সেদিন খালি পায়ে থাকিবে । কোনো বাঙালীর ঘরে 
চুলা জুলিবে না। ব্যবসাবাণিজ্য সব বন্ধ থাকিবে, রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি বা গোরুর গাড়ি চলিবে না। 
দোকানপাট ও বাজার বন্ধ থাকিবে অমরেন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতিতে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় প্রদর্শন করে 
নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, এই সার্বিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের দিনে থিয়েটার 
দেখতে দর্শক-সমাগম হয়েছিল, এটা এক আশ্চর্য ঘটনা। 

এই ৩০ আশ্বিন তারিখে সকালে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রাখিবন্ধন উৎসবে অভূতপূর্ব সমাবেশ 
ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ২৯৪ আপার সারকুলার রোডে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপনের পর বিশাল জনতা পদব্রজে আপার সারকুলার রোড দিয়ে বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর 
বাড়িতে উপস্থিত হয়। সেই মিছিলে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের জন্য ওই 
সভায় তিনটি মঞ্চ থেকে ভাষণ দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য দেশনেতারা। তাদের সঙ্গে 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও বক্তৃতা দেন। আর ওই সভায় স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল একটি দলের নেতৃত্ব 
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দিয়ে উপস্থিত থেকে ‘সেই সম্মিলিত, প্ৰমত্ত জনসমুদ্রের জন্য স্বরচিত সংগীত-সুধার সমঞ্জীবনী 
শ্রোতোধারা প্ৰবাহিত’ করে দিয়েছিলেন। জীবনীকার দেবকুমার লিখেছেন : ‘সেদিন তাহাকে তদবস্থায় 
যাহারা একবার দেখিয়াছে, ইহা জীবনে কখনও তাহারা সে স্বৰ্গীয় দৃশ্য বিস্মৃত হইতে পারিবেন কিনা 
সন্দেহ। নগ্ন-পদ, 'আলুথালু” চির রুক্ষ কেশরাশ, মল্পকচ্ছ-পরিহিত, মাতৃপ্রেমে বিভোর, বালক-স্বভাব 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল ঠিক যেন শিশুটির মত, হেলিয়া-দুলিয়া, গানের তালে-তালে হাত নাড়িতে-নাড়িতে যখন 
আবেগভরে গান গাইতেছিলেন ; মাঝে-মাঝে চৌদিকস্থ গায়কগণ ‘বন্দেমাতরম’-মন্ত্ৰে মাতাইয়া 
তুলিতেছিলেন ; আর, আপনিও উৎসাহ দমন করিতে না পারিয়া, নিম্ন-গভীর স্বরে “মাগো, 
মা-আমার”-_বলিয়া চোখ মুছিতে ছিলেন তখন ore কি সৌন্দৰ্যই দেখিয়াছিলাম--এভাবে আজ 
কেমন করিয়া বাহিরের দশ জনকে বুঝাইয়া বলিব!” 
যা হোক অমরেন্দ্রনাথের লেখা এই নাটক সাফল্যের মুখ দেখার আগেই তার মঞ্চায়ন স্থগিত 
হয়ে গিয়েছিল। কেননা ক্লাসিক থিয়েটারের নতুন রিসিভার অতুলচন্দ্র রায় লক্ষ করলেন 
বেতনের প্রাপক গিরিশচন্দ্র চেয়ে দু-শো টাকা বেশি ধাৰ্য করে। অমরেন্দ্রর প্রস্থানের অনতিকাল 
পরে প্র্যান্ডের পরিসমাপ্তি ঘটে-_ফলে ‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' নাটকের ভবিষ্যৎও দ্ৰুত বিলুপ্ত হয়। 
এ প্রসঙ্গে সৌমোয্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত প্ৰণিধানযোগ্য, তিনি বলেছেন : ‘নট ও নাট্যকার 
হিসেবে অমরেন্দ্রনাথের একটা নিজের পরিচয় থাকলেও “বঙ্গের অঙ্জাচ্ছেদ'-এ রচনাগত অনেক ত্রুটি 
আছে। তাছাড়া স্বদেশিযুগের বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতার পরিচয় নাটকটির মধ্যে কোথাও নেই; বরং 
ইংরেজের কাছে প্রার্থনার সুরটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' তবে এ কথা ঠিক, আন্দোলনের প্রতি তখনো 
তার সমর্থন সজাগ ছিল এবং রঙ্গমঞ্চের দর্শকের চাহিদাও ততোধিক বর্তমান বিবেচনা করে তিনি 
পনেরো দিনের মধ্যে সুরেন্দ্রন্দ্র বসুর লেখা নতুন নকশা হল কি’ মঞ্চস্থ করেন ৪ নভেম্বর। এই 
নাটকে তিনি মেলার এবং মনোমোহন গোস্বামী রেডক্স সেজেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ প্রস্তাবনার জন্য 
নিম্নলিখিত চমকপ্রদ গানটি রচনা করেন : 
বল ভাই--“বন্দে মাতরম্।” 
চার কোটি ভাই--চার কোটি বোন, আমরা কি কেউ কম॥ 
দেশ জুড়ে যে কেউ উঠেছে 
দেখে সবার তাক লেগেছে, 
ছেলে-বুড়ো সব মেতেছে,--বুবাছো ব্যাপার কি রকম ? 
বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গলা মাটি, 
এখন মোদের লাগছে খাঁটি, 
বাঙলা ধুতি পরিপাটি, বিলাতি চাল দাও খতম ॥ 
বুটের ঠোকর আর কেন খাও, 
চাকরিতে ভাই ইস্তফা দাও, 
দিন পেয়েছ ঠিক বুঝে নাও, যে যার কাজে রেখ খম্‌ ৷ 
সময় গেলে জুড়িয়ে না যায়, 
সাহেবগুলো হাসতে না পায়, 
এমনি চালে যেন চলে, স্বদেশী ঢেউ রম রমারম্‌।। 


সে সময় এই নাটকটি যে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল দর্শক হৃদয়ে, সে সম্পর্কে রমাপতি 
দত্ত জানিয়েছেন : ‘তখন স্বদেশী যুগ--সে সময় এই দেশশ্রীতিমূলক গ্রন্থ সকলেরই প্রীতি 
উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিল। মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী 
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(মৈমনসিংহ), রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর), মাননীয় ভূপেন্দ্ৰনাথ বসু, জে চৌধুরী, রায় 
পশুপতিনাথ বসু, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া, কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রমুখ দেশের বহু নেতা 
ও সমাজের মাথাওয়ালা ব্যক্তিবর্গ আসিয়া ইহার অভিনয় দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে জানা যায় কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায় ‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যজ্ঞ’ নামে একটি 
নাটক লিখেছিলেন ১৩১৪ বঙ্গাব্দে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের রঙ্গমঞ্চে সাদরে আহান জানিয়ে থিয়েটার 
দেখানোর যে প্রথা তা তার মাধ্যমেই প্রধানত শুরু হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষজনের 
প্রতি যাতে অবজ্ঞা লোপ পায় সে জন্য তিনি এ ধরনের সংযোগে মনোযোগী হয়েছিলেন। এমনকী, 
উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজপুরুষদেরও তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ডেকেছেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ 
ছোটোলাট স্যার জন উডবার্নকে আনার ব্যবস্থা পাকা হয়েও, কয়েকজন নাট্যকার-লেখকের 
প্ররোচনায় আসতে পারেনি। পরে ১ আগস্ট, ১৯০১ এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মি. 
স্ট্যানলিকে এনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯০২-এর ১৩ নভেম্বর দ্বিতীয়বার এলেন হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি স্যার ফ্রান্সিস ম্যাকলিন। 'রঙ্গলয়' পত্রিকা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিল : শ্রীযুক্ত 
অমরেন্দ্রনাথ, বঙ্জরঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে যতদূর করা সম্ভব, তাহা করিয়াছেন।--বাঙ্গালীর 
থিয়েটারের নাম শুনিলে, ইংরাজেরা হাসিত, বিদ্রুপ করিত।-_এখন সেই বাঙ্গালীর থিয়েটার দেখিয়া, 
ইংরাজ মোহিত হয়, শতমুখে সুখ্যাতি করে, বিলাত হইতে বন্ধুবৰ্গ আসিলে, সঙ্গে করিয়া আনিয়া, 
বাঙ্গালীর থিয়েটার দেখায়।” বন্ধুবৰ্গ মিলিয়া, একত্রিত হইয়া, ডিনার-টেবিলে বসিয়া, বাঙ্গালীর 
থিয়েটারের কথা কয়,--দৃশ্যপট পরিচ্ছদের প্রশংসা করে, অভিনয় কৌশলের গুণকীর্তন করিতে 
কুঠিত হয় না। আর কি আশা করা যাইতে পারে! 

সমাজের মাথাওয়ালা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে তখন রঙ্গমঞ্চে নিয়ে এসে নাটক দেখানো একটা 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। ১৭ ডিসেম্বর মিনার্ভাতে ডা. হরনাথ বসু রচিত 
জাতীয় ভাবাত্মক নাটক ‘জাগরণ’ অভিনীত হয়। ১৬ ডিসেম্বর “সিরাজদ্দৌলা' নাটকের চতুৰ্দশ 
অভিনয়ের দিন 'অমৃতবাজার পরিকায় জাগরণ’ নাটকে মান্যজনের উপস্থিতির ঘোষণাসহ 


SUNDAY— First performance of a New Stirring 
National Sketch in three acts. 


MINERVA THEATRE 
6, Beadon Street 
Saturday, the 16th December, at 9 P.M. 

The grand fourteenth performance of Girish Chunder 
Ghose’s new historical Drama 
SIRAJ-UD-DOWLA 
The last independent Nawab of Bengal 
Karim—Girish Chunder Ghosh (my humble self) 
Next day, Sunday, Grand Candle light performance 
Under the distinguished patronage 
and kind presence of Sir Guru Dass Bannerjee, the Hon'ble 
Bhupendra Nath Bose, Raja Peary Mohan Mukherjee 
of Uttarpara, Babu Indronath Banerjee. Pleader 
of Burdwan, Babu Akshoy Kumar Sircar, (Editor, 
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“Sadharani”), Babu Chandra Nath Bose, Late 
Bengali Translator to Government Court, 
Maharaja Surja Kanta Acharja Chowdhury Bahadur of 
Mymensingh, Kumar Manmotho Nath Mitra, 

Roy Pashupati Nath Bose, Babu Subodh Chunder Mullick 
First performance of the New National Sketch 
JAGARANA 
OR 
The Awakened Bengal. 

All songs have been set up in music by 
Professor Deba Kunto Bagchi Surasagara 
Songs Pretty ! Dances Picturesque !! 
Scenes and Dresses Appropriate !!! 

Mr. A. Mustafee impersonates a Jocular Mock King. 
Followed by Mr. D. L. Roy’s National Drama. - 
RANA PRATAP 
RANA PRATAP 


A. S. MUSTAFEE | ; G. C. GHOSE 
Master Manager 


নাটকটি খুব বেশি অভিনয় হয়নি, দুটি কী তিনটি অভিনয়ের পর বন্ধ হয়ে যায়, নাটকটির 
অভিনয়নৈপুণ্য প্ৰদৰ্শন করেছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের শেষাংশে 
জানানো হয় : ‘A realistic picture of the present situation !!/ Mr. Mustafee’s 
wonderful impersonation of the mock King.’ | 

এই ধরনের নাটকের জনপ্রিয়তা অনুসরণ করে, স্টার, বছরের শেষে ২৫ ডিসেম্বর 
অমৃতলালের লেখা সাবাস বাঙালী’ শীর্ষক সামাজিক নকশাটি পরিবেশন করে। ততদিনে বঞ্চাচ্ছেদ 
সরকারিভাবে কার্যকরী হওয়ার ফলে বিদেশি-বর্জন পূর্ণমাত্রায় যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই 
ফলশুতি হিসেবে নাটকটি রচিত হয়। তার দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতা তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালিকে 
অবলম্বন করে আযৌবন লালন করেছিলেন, পরিণত বয়সে তিনি তাই সেই ভাবনাটি ব্যক্ত 
করতে গিয়ে, বলেছিলেন : ‘সারা ভারতবর্ষটা এক করে আকড়ে ধরবার মত প্ৰশস্ত বক্ষঃস্থল আমার 
নেই, তাই আমার সমস্ত ভালোবাসাটা চিরজীবন ধরে বাঙ্গালার নামে--বাঙ্গালীর নামে উৎসর্গ 
"করে রেখেছি। | | 

অমৃতলাল তার নাটকটি উৎসর্গ করেছিলেন স্বদেশহিতৈষা মহামহিমাহ্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত 
মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহদাশয়েসু* সম্বোধনে। তাকে কেন উৎসৰ্গ করেছেন সে কথা 
জানিয়ে তিনি লিখেছেন : বর্তমান স্বদেশী: আন্দোলন-প্রবর্তনার বহুপূৰ্ব্বেই আপনি রাজাসনে 
অধিরোহন করিয়াও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় এবং স্বয়ং শারীরিক ও মানসিক 
পরিশ্রম দেখাইয়া প্রকৃত নিঃস্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন?” নাটকে টুকরো-টুকরো৷ ঘটনার 
মধ্য দিয়ে তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিলাতি দ্রব্য বর্জন, দেশীয় শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, হিন্দু- 
মুসলমান-এক্য প্রভৃতিকে প্রধান উপজীব্য করে তুলেছেন। দুটি অঙ্কের নাটকে যথাক্রমে ছয়টি ও 
পীচটি দৃশ্য। বিলেত ফেরত বাঙালি প্রফেসরের স্ত্রী শ্রীমতী গুপ্তাকে একদল ছাত্র এমনই বুঝিয়েছিলেন 
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যে, শেষ পর্যন্ত তিনি তার কেনা বিদেশি বস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়ে যান সানন্দে--যা পোড়ানো 
হয় প্রকাশ্যে | নাটকে স্বার্থপর গোলাম বলে : “আমি এই দেশের সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে বলছি 
যে, এই স্বদেশী আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নয়।’ উত্তরে স্বদেশহিতৈষী, শিক্ষিত 
মুসলমান আবদুল শোভান বলেছে : 
মিথ্যে কথা--মিথ্যে কথা ; আমার নাম শোভান, আমি একজন জমিদার, এবং হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে আমার 
সম্প্ৰীতি আছে-_এ স্পৰ্দ্ধা আমি রাখি। আমি বলছি যে আমাদের গোলামউল্লা সাহেব গোলামী আমলদারীর সর্দার 
হতে পারেন, কিন্তু আমরা এই বঙ্গদেশের এই মুসলমান সম্প্রদায় ওঁর ফোক্ত নবাবীর তক্তার তলে সেলাম করি 
না। আমি জানি উনি বাপের কু-পূত্র। আমরা কি শিক্ষিত-_কি অশিক্ষিত চাষী মুসলমানগণ, আমাদের হিন্দু 
ভ্রাতাগণকে এক মাতার সন্তান বলে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। ওঁর কথা আমাদের বঙ্গবাসী মুসলমানদের 
কথা নয়, আমরা সবাই বাঙ্গালী, কি হিন্দু--কি মুসলমান-_-কি জৈন---কি বুদ্ধ--কি খৃস্টান---বাঙলায় যাদের 
বাস, আমরা সেই সবাই বাঙালী রবো। হিন্দু আমাদের দাদা আমরা ছোট ভাই, বাঙলার হিন্দু মুসলমানে বিবাদ 
কখন হবে না। “বন্দেমাতরম’'। 


দেশভক্ত শোভানের, এই সংলাপে অভিভূত হয়ে, নাটকের হিন্দু চরিত্র আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে 
উচ্চারণ করেছে : ‘ভাই ভাই শোভান। কোল দাও-_কোল দাও-_আমাকে। আজ তোমাকে আলিঙ্গন 
করতে করতে যদি আমি মরেও যাই, তা হলেও জানব তোমায় আলিঙ্গন করে আমি পবিত্র--আমার 
সমস্ত জাতি পবিত্র হল।” এই নাটকের আর একটি নারী চরিত্র বিনোদিনী, তার যে স্বামীর শখ ছিল 
স্ত্রীকে বেছে বেছে বিলাতি কাপড়, এসেন্স ব্যবহার করানোর, আজ সেই স্বামীই তাকে অন্য শিক্ষা 
দিয়েছে, যা একটি রসিকতাময় গানের কথায় ব্যক্ত হয়েছে: 


আমার এমন চিকন কেশে মাখতে মানা ম্যাকেসর। 
বিলিতী তেলে চুল ভিজুলে চোটে যান যে প্রাণেশ্বর। 
আমার গলা ধরে আদর করে বলেন “ডিয়ার বিনে,’ 
কিনো না আর পিয়ারস, পাইভার, রিমেল, গস্নেল পিনো, 
জানিস বিষ বলে বিদেশী জিনিষ ঘর থেকে তফাৎ কর॥ 
সোহাগ করে বলে তোমার থাকবে না আফসোশ্‌, 


চুলে দেবে কুস্তলীন রুমালে দেলখোস্‌, 
হবে প্রাণ পরিতোষ মেখে দিশী বোসের এসেন্স মনোহর। 


চুড়িওয়ালিগণের আক্ষেপের গান : আর) টিকলো না বিলাতী চুড়ি বিলাতী চুড়ি,--খুবই 
উপভোগ্য পরিবেশ তৈরি করে দেয় যেমন, তেমন নাটকের শেষ হয়েছে চণ্ডীমণ্ডপে একদল মহিলার 
চরকা কাটতে কাটতে গাওয়া গানে : 


আমরা আবার কাটবে সুতো চরকাতে। 
যাবো না আর সখী সেজে সভার মাঝে ফরকাতে। 


সাবাস বাঙ্গালী” নাটকের মর্মকথা প্রকাশিত হয়েছে, তদানীস্তনকালে তার রচিত একটি 
উপভোগ্য ও জনপ্রিয় গানে, যেটি সে সময় নানা জনসভায় গীত হত : 


ওরা জোর ক'রে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান। 
আমরা রব WEA, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ।। 
আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম কাঙ্গালী- 
ভাবছিস তোরা মন ভাঙ্গালি, 
তা নয়, জালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ | ৩৫ 


আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে, 
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাইনে তোদের লবণ-দান।.. 
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাত বজায় থাক; 
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক, 
তোদের ওই চকচকান মধুর চাকে করবো না আর বিষপান। 
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শীখার আবার রাখবে মান ৷৷ 
তোদের শাপে হল আশীৰ্ব্বাদ 
দৃঢ় হল মনের বাঁধ, 
এই বিসংবাদে TH, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান। 
পেয়ে মর্মে আঘাত, কর্মে হাত বাক্যি ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান॥ 


ভি নি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে সামাজিক 
নকশাগুলি জনজীবনে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, তার প্রভাব সমসাময়িককালে বাংলার জনপ্রিয় 
নাট্যমাধ্যম যাত্রাগানের উপরও পড়েছিল অত্যন্ত গভীরভাবে । যার ফল যাত্রা পালার রচনাকে 
একেবারে -নতুনতর খাতে প্রবাহিত করেছিল-_বঙ্গভঙ্গের যুগে সে স্বতন্ত্র অধ্যায়টি কম গুরুত্বপূর্ণ 
নয়। 

পাঁচ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা যাত্রার আসরে অবতীৰ্ণ হয়ে, পালারচনা ও অভিনয়ে সম্পূর্ণ এক 
ROR ধারার প্রবর্তন করে মতিলাল রায় এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তার কৃতিত্বের 
মূল্যায়ন করে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন : “গীতাভিনয় সর্বপ্রকার জড়তামুক্ত হয়ে ভাড়ামি 
অশ্লীলতার অধোগতিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করে সর্বজনপ্রিয় এবং উচ্চ-নীচন্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে 
সর্বজনের উপভোগ্য হয়ে উঠলো মতিলাল রায়ের হাতে! মতিলাল রায় শুধু গীতাভিনয়কে জনপ্রিয় 
করে তুললেন তা নয়, একে লোকশিক্ষার প্রধান বাহনে পরিণত করলেন। তার যাত্রা সম্প্রদায় 
ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করল এবং তিনি মহান লোকশিক্ষক বা মহাপুরুষ রূপে বঙ্গদেশে এবং 
বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের নানাস্থানে পূজিত হলেন। যাত্রাগান মতি রায়ের হাতে এমন সমুন্নত 
মহিমা লাভ করল যে ইতিপূর্বে এমন কখনও ঘটেনি! 

গিরিশচন্দ্রের থেকে এক বছরের বয়ঃজ্যেষ্ঠ মতিলাল, প্রয়াত হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্ের প্রয়াণের 
বছর চারেক আগে। তার রচিত পালা গিরিশচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান নাট্যকারকেও অনেকক্ষেত্রেই 
অনুপ্রাণিত করেছিল এ ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতিলাল . তার বহুখ্যাত ‘নবদ্বীপ বঙ্গ 
গীতাভিনয় সম্প্রদায়’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১২৮০ বঙ্গাব্দে, পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার একবছর 
পরে, পরবর্তী বছর তিরিশ ধরে তিনি বাংলা যাত্রার অগণিত দর্শক-শ্রোতার মন জয় করেছেন 
পৌরাণিক পালার অভিনয়ে। তারপরে তার দুই পুত্র ধর্মনারায়ণ এবং ভূপেন্দ্রনারায়ণ যথাক্রমে 
পনেরো ও যোলো বছর দল পরিচালনা করে মতিলালের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। 
মতিলাল শুধু মনোরঞ্জনের জন্য তার পালা পরিবেশন করতেন না, সত্যিকার আনন্দদানের পাশাপাশি 
লোকশিক্ষা ও দেশাত্মবোধ প্রচারে সতর্ক থাকতেন। | 

পুরাণ অবলম্বন করে পালা রচনা করলেও, তিনি তীর বক্তৃতাধৰ্মী সংলাপের মধ্য দিয়ে দেশের 
মানুষকে অত্যন্ত সচেতনভাবে উপদেশ দিয়েছেন তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য, স্বদেশবোধে 
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উদ্দীপিত করার জন্য। তিনি তার ‘“গয়াসুরের হরিপাদ পদ্মলাভ' গীতাভিনয়ে সমসাময়িক রাজনৈতিক 
আন্দোলনের পক্ষে ও ইংরেজ সরকারের দমননীতির বিপক্ষে সচেতনভাবে প্রচার করেছিলেন। 
পরাধীনতার মূলে যে এক্যহীনতা, সে কথা উপলব্ধি করে তিনি তার পালায় মঙ্গলের উক্তি হিসাবে 
বলিয়েছেন : 'একতাই হচ্ছে উন্নতির কারণ । যাঁরা যতই কেন বিপদে পতিত হউক না, একতা থাকলে 
শীঘ্ৰ সে দুঃখ নষ্ট war শনির কঠে উচ্চারিত হয়েছে যে সংলাপ, তা প্রকৃতপক্ষে মতিলালেরই 
উৎকণ্ঠা : ‘দুঃখের কথা বলব কি আমাদের ঘরে এক্য নাই। একতা থাকলে কি কখন কোন কষ্ট পেতে ' 
হতো ? এই দেখলে সকলে এক হয়ে কাজ করে, আবার দেখবে কেউ কারু সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন 
না। যারা চিরকাল অধীন তাদের মত হতভাগা আর নাই মঙ্গল শুনিয়েছে সেই অমোঘ সত্য : ‘যেমন 
মোক্ষের তুল্য আর ফল নাই, তেমনি Araya তুল্য বলও আর নাই। আর দেশের নেতাদের সামনে 
তিনি প্রকৃত সমস্যাটির কথা তুলে ধরে শনির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন : ‘আমাদের কোন সাধ্য নাই, অথচ 
স্বাধীন হব বলে চেঁচিয়ে মরি-_এঁক্য হও, বিপক্ষ পক্ষ যাতে দুর্বল হয়, তা কর। যেমন নিদ্রাকালে নাক 
ডাকে কোন উপকার নাই, বরং নিকটস্থ ব্যক্তিগণকে বিরক্ত করে, তস্করগণকে জানিয়ে দেওয়া যে, 
আমি খুব ঘুমুচ্ছি, তেমনি তোমাদের টেঁচামেচিতে কোন ফল নাই, কেবল বিপক্ষগণের আরও ক্ৰোধ 
বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। হচ্ছেও তাই ; বিপক্ষ পক্ষ ক্রমে ক্রোধযুক্ত হয়ে আমাদের অনিষ্টই করেছে, 
আমাদের ঘরে ঘরে এঁক্যও হবে না, পরাধীনতা-শৃঙ্খলও আর মুক্ত হবে al! 

একের পক্ষে এই প্রচারকে তার পুত্র ধর্মদাসও গুরুত্ব দিয়েছিলেন : মথুরা বজন’ পালায় 
নারদের কণ্ঠে শুনিয়েছেন : “ভাইয়ে ভাইয়ে যারা একপ্রাণ হতে পারে, তারাই মাতার দুৰ্গতি দূর করতে 
সমৰ্থ’ এবং সেই নারদ দুঃসাহসিকভাবে হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের কথা উত্থাপন করে আলোচ্য পালায় 
বলেছে : ‘তুমি আমাকে স্পর্শ করলে অপবিত্র হবে কেন ? তুমি যবন আর আমি হিন্দু বলে ? বলি, 
হিন্দু আর যবনে পার্থক্য কি ? হিন্দুগণ যে জলপান করেন, যবনেও সেই জলপান করেন, হিন্দুগণও 
যে অন্ন ভোজন করেন, যবনেও সেই অন্ন ভোজন করেন, তোমরাও যাকে ঈশ্বর বল, আমরাও তাকে 
ঈশ্বর বলি ; তবে ভাষাগত প্ৰভেদ, তোমরা আল্লা বল, খোদা বল, রহিম বল, আর আমরা দুৰ্গা বলি, 
হরি বলি, বিধাতা বলি। ...আল্লা শব্দের অর্থ কি ? আল শব্দে নদী, আর লা শব্দে নৌকো, অর্থাৎ 
যিনি চরণতরী দিয়ে এই ভবসাগর পার করেন, তিনিই হচ্ছেন আল্লা; আর আমাদের পার করেন 
কে ? না, তিনি হরি...তারপরে ত খোদা, তা আমাদের খোদিত করেছেন কে ? না, সেই সৃষ্টিকর্তা 
বিধাতা, তবে খোদা আর বিধাতা, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ; তারপর রহিম, তা আমরা কি রহিম বলি 
না, বলি, দুর্গা পূজার বীজমন্ত্র কি ? না, Sk, এ Bk শব্দটি পৃথক কর দেখি, কেমন রহিম হয় 
কি না, আগে র হবে মধ্যে হি হবে, শেষে অনুস্বর বাচক ম হবে...” প্রসঙ্গত স্মতর্ব, আলোচ্য 
পালায়, কালযবন চরিত্রটির মুসলমান কল্পনা করে, হিন্দু-মুসলমান এক্যতত্তুটি ব্যাখ্যা করেছেন। 
নিঃসন্দেহে এ প্রভাব স্বদেশি আন্দোলনেরই ফল। 
করলেও, এর অন্যতর সুফল পরিলক্ষিত হয়েছিল মুকুন্দদাস প্রবর্তিত স্বদেশি যাত্রার মধ্যে। 
মতিলালের নারদের বক্তৃতার অনুকরণে মুকুন্দদাস তার পালায় প্রচুর উপদেশ নীতিকথা প্রচারের 
পাশাপাশি স্বদেশি আন্দোলনের বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো কণ্ঠে সংলাপে ও গানে তুলে ধরেছেন। 
বরিশালের জননেতা মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে ও উৎসাহে শিষ্য মুকুন্দ তার 
যাত্রাদল গঠন করেন। পৈতৃক নাম ও পদবি যজ্ঞেশ্বর দে। অশ্থিনীকুমার তাকে বলেছিলেন : TE ! 
গান গেয়ে তোকে জাগাতে হবে এই ঘুমস্ত দেশকে। তোর কাজ হবে চারণের কাজ।' তারপর সামান্য 
একজন মুদি দোকানদার কিংবা কীর্তনীয়া থেকে জনগণের চারণকবি হিসেবে বরেণ্য স্থানে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছিলেন। পেশাদারি যাত্রায় জীকজমক পূর্ণ পৌরাণিক বা এঁতিহাসিক পালায় যে আড়ম্বরপূর্ণ 
পোষাক ব্যবহার মুকুন্দদাসের যাত্রা একেবারে তার বিপরীত-_যাত্রার দর্শকের সামনে সম্পূর্ণ নতুন 
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* অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছিল। প্রথমের দিকে ময়নামতী ছিটের ঈষৎ জাম রঙের পাঞ্জাবি পরে তিনি 
আসরে অবতীর্ণ হতেন, স্বদেশি হিড়িকে তখন ওই ছিট কাপড়ের চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছিল। 
স্বেচ্ছাসেবকরা ওই ধরনের ছিটের জামা ব্যবহার করার জন্য বিশেষ স্বদেশি পোশাক হিসেবেও তার 
একটা পরিচিতি হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ‘আনন্দমঠ-এ বৰ্ণিত সম্তানদলের অনুকরণে গৈরিক পাগড়ি 
ও আলখাল্লা পরা তার অতিসাধারণ বেশ, দলের অন্যান্য চরিত্রের জন্য সাধারণ পরিচ্ছদ যা “সাদা 
পোষাকের যাত্রা” হিসেবে অভিহিত হয়েছিল,_তখন এমনই চমকপ্রদ হয়ে উঠেছিল যে, হাজার 
হাজার মানুষ তার স্বদেশি যাত্রা শোনার জন্য ভিড় করত। এমনকী তার জাগরণের গানে সাধারণ 
মুসলমানেরাও উদ্দীপিত বোধ করতেন, গাইতে গাইতে রাস্তা হাটতেন। 

তদানীত্তন ছোটোলাট স্যার বামফিল্ড ফুলার পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের মধ্যে বিশেষ ভয় ও 
প্রলোভনের সঞ্চার করেছিলেন। তিনি সেই বিদেশি শাসকের উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ইংরেজ 
প্রতিনিধি ফুলারের উদ্দেশে frets কণ্ঠে স্বরচিত গান গাইতেন MOA পালায় : 


ফুলার আর কি দেখাও ভয় ? 
দেহ তোমার অধীন বটে মন তো অধীন নয় 
হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি 
ধরে না হয় জেলে দিবি 
মনকে বান্ধিতে পারে তেমন শক্তি নাই। 


পুলিশের খাতায় তার পরিচয় ‘Prominent agitator’ হিসেবে চিহ্নিত হলেও মুকুন্দদাসের 
যাত্রাকে দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ যেমন অত্যত্ত উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তেমন বিভিন্ন সাময়িক 
পত্রিকাতে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তার রচিত ও গীত “মাতৃপুজা’ 
পালার অভিনয় এমনই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, সরকার তার অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি 
করলেন। নানা কৌতুককর খেলায় সে সব নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে তিনি তার যাত্রা পরিবেশন করতেন। 
তীর বজ্জকণ্ঠে গীত, “আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম/তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব-_রবি/অতল 
তলে ডুবিয়ে দিতাম’--শুনে শাসক সম্প্রদায়ও আতঙ্কিত বোধ করেছিলেন। ১৯০৭-এর ২৪ 
জানুয়ারি সরকারি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল : ‘Babu Aswini Kumar Dutta of Barisal is 
the patron of a theatrical or Jatra Party that is now touring through the districts 
of Faridpur and Backargunj. The party enacts pieces written in support of the 
Swadeshi movement and in ridicule of the government, and in their repertoire 
there is a play which caricatures the resignation of Sir Bamfylde Fuller, and 
another representing the gradual conversion of an Anglicised deputy magistrate to 
Swadeshi cause.’ 

তার Weyer’ অভিনয়ের দ্বিতীয়বর্ষে রোমাঞ্চকর ছত্রিশখানা ইনজাঙ্কশান নিয়ে তিনি 
দুঃসাহসিক খেলা খেলেছিলেন। সমগ্র বাংলা তাদের নিজেদের জেলায় তাকে পাঠানোর জন্য বরিশালে 
অশ্থিনীকুমারকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্তেও, 
তাকে কীভাবে গ্রেপ্তার করা যায় সে বিষয়ে অনেক জল্পনার শেষে একদিন জলপথে তার নৌকায় 
পুরো সামগ্ৰী তল্লাসি সেরে ১০৮ ধারা মতে দলের সবাইকে গ্রেপ্তার করে বরিশাল কোর্টে মামলা 
. দায়ের করা হয়। প্রায় দেড় বছর পূর্বে নোয়াখালিতে মুদ্রিত, মাতৃপূজা’ পালার অভিযুক্ত সেই গানটি 
নিম্নে উদ্ধৃত হল : 

বাবু বুঝবে কি আর ম'লে ! 
কাধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে॥ 
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খেতে ভাত সোনার থালে, 
নাউ সেটিসফাইড স্টীলের থালে, 
তোদের মত মুর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মেলে। 
পমেটম লাইক করিনি, দেশী আতর ফেলে 
সাধে কি তোদের দেয়রে গালি 
বুট ননসেন্স ফুলিশ বলে॥ 
ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইদুরে করল সারা, 
চোখের È চশমা জোড়া, দেখনা তোরা খুলে। 


শোনা যায় মুকুন্দদাস রচিত এই গানের শেষোক্ত দুটি পউক্তি সরকারি বিশেষজ্ঞের চোখে 
অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হয়েছিল, যেজন্য তারা পুরো পালাটি নিষিদ্ধ করেছিলেন। আলোচ্য গানটির 
পরবর্তী অংশও বিশেষভাবে স্বদেশি ভাবাত্মক, কিন্তু বাঙালির ইংরেজ-তোষণের অভ্যাসকে ব্যঙ্গ 
কুল নিয়েছে, মান দিয়েছে, ধন দিয়েছে কলে, 
ডু ইউ নো বাঙালী বাবু 
ইওর হেড ফিৱিঙ্গীর বুটের তলে॥ 
মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চল, 
সাহেবী চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে। 
বন্দে মাতরম্‌ বাজাও ডঙ্কা, জাগুক ভাই সকলে 
দেখে মুকুন্দে ডুবে যাক আজ 
প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে। 


জামিনে মুক্ত হয়ে যখন তিনি মামলার রায় শোনার জন্য বাড়িতে অপেক্ষা করছেন, তখন 
তাকে ১২৪ক ধারা অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়, পরে মাতৃপুজার গান-এর প্রকাশক হিসেবে 
তার ভাই রমেশচন্দ্রকে এবং ভবরঞ্জন মজুমদারকে যিনি তার ‘দেশের গান” সংগীত সংকলনে 
আলোচ্য গানটি সংযুক্ত করেছিলেন, গ্রেপ্তার করা হয়। এ ঘটনা উল্লেখ্য, কখনো Pye’ পালাটি 
মুদ্রিত হয়নি, যদিও পূর্বোক্ত ‘মাতৃপূজার গান’ শীর্ষক সংকলনটিতে সেই পালার গানগুলি একত্রে 
প্রকাশিত হয় ১৯০৬-এ। রাজরোষে ক্ষতিগ্ৰস্ত হতে পারেন এই আশঙ্কায় প্রথমের দিকে তার পক্ষে 
বরিশালে কোনো উকিল দাড়াতে চাননি, পরে ভোলা মহকুমার নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শরৎচন্দ্র সেন 
স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত, ইংরেজকে ‘শ্বেত ইঁদুর’ হিসেবে আখ্যাত করার অপরাধে 
তিনশো টাকা জরিমানাসহ তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় মুক্তিমন্ত্রের প্রচারক 
মুকুন্দদাসকে। জরিমানা অনাদায় হলে, আরো অতিরিক্ত একবছর কারাদণ্ড হবে এই রায় শুনে, তার 
মেডেল বিক্রির টাকায় তা শোধ করা হয়। বাংলা জেলে রাখা নিরাপদ হবে না বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ 
পক্ষের উকিল নলিনীভূষণ গুপ্ত তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছিলেন : ‘His motion and posture 
more than sedition of his language’ | ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ বা এপ্রিল মাসে দিল্লির কারাগার 
থেকে তিনি মুক্তি পান। কলকাতা হয়ে বরিশালে ফিরে এসে দেখলেন তার অবর্তমানে স্ত্রীবিয়োগ, 
সংসারের দারিদ্যে বাবা-মায়ের অবস্থা করুণ-_-আবার তিনি প্রথমে মুদি দোকান খুলে সে পূর্বাবস্থা 
পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়ে পুনরায় দল করতে মনোযোগী হন। তার পূর্বে কলকাতায় এসে একটি 
থিয়েটার দলের কাছ থেকে মাসিক দেড়শো টাকার চাকরির সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করেননি। 
কেননা তিনি বুঝেছিলেন দেশের কাজ করতে হলে নিজেকেই আবার দল গঠনে উদ্যোগী হতে হবে, 
এবং MEA পুনরভিনয়ে মনোযোগী হননি, পরিবর্তে সমাজ’ পালার মধ্য দিয়ে তিনি 
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নতুনভাবে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে কাজেও তার প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 
মুকুন্দদাস তার পালা ও গানের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে 

হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্য স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্ৰীতি 
ও এক্য কামনা করে তিনি যেসব গান গাইতেন তার মধ্যে নিম্নলিখিত গানটি খুবই জনপ্রিয় 
হয়েছিল : 

রাম রহিম না জুদা কর ভাই 

মনটা খাঁটি রাখ জী, 

দেশের কথা ভাব ভাইরে 

দেশ আমাদের মাতাজী। 

হিন্দু মুসলমান এক মায়ের সন্তান 

তফাৎ কেন করজী... 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Cham গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন ময়মনসিংহের সুহ্দ-সমিতির পক্ষ থেকে 
এ সময় অনেক স্বদেশি গান রচিত ও প্রচারিত হয়, এই গানটি তারই একটি। স্থানীয় কথ্য ভাষায় 
' রচিত এই সব গান অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে দেশভক্তি জাগিয়ে তোলার জন্য গীত হত। 
মুকুন্দদাস তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে গেয়ে এই গানটিকে এমনই জনপ্রিয় করেছিলেন যে অনেকে মনে করতেন 
এটি তারই লেখা। ্‌ টু 

নজরুল ইসলামও তার এই পালাগানে উৎসাহিত হয়ে তাকে তার নিজের লেখা গান ও কবিতা 
শুনিয়ে তাঁর পালায় সেগুলি ব্যবহার করার অনুমতি হ্েচ্ছায় দিয়েছিলেন। মুকুন্দদাস তার পালাকে 
আকর্ষণীয় ও উত্তেজক করে তোলার জন্য, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অশ্বিনীকুমার দত্ত, রজনীকাস্ত 
সেন, নজরুল ইসলাম, প্রিয়ন্বদা দেবী, রামকমল ভট্টাচার্য, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের 
গান ব্যবহার করেছেন।.অনেক অল্পখ্যাত গীতিকারের গান তার নামে চলে যেত সে সময় 'তার 
জনপ্রিয়তার কারণেই। নজরুল তাকে ‘চারণ-সম্ৰাট’ নামে সম্বোধন করেছিলেন। তার গানের নামডাক 
শুনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাকে জোড়াসীকোর বিচিত্রা বৈঠকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, হেমেন্দ্রকুমার রায় 
লিখেছেন সে আহ্বানে তিনি “একদিন সদলবলে এসে দেখা দিয়ে গেলেন।” তার এইসব স্বদেশিপালায়, 
অমৃতলাল বসুর লেখা “সাবাস বাঙালী’ নাটকের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না, বিশেষত তার লেখা 
বহু বিখ্যাত গান, “ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী বঙ্গনারী,/কভু হাতে আর পরো না।/জাগ গো ও জননী 
ও ভগিনী,/মোহের ঘুমে আর থেকো না’, তখনকার স্বদেশানুরাগিণী নারীসমাজে যে বিশাল প্ৰতিক্ৰিয়া = 
সৃষ্টি করেছিল, তা অমৃতলালের পূর্বোক্ত নাটকের কোনো কোনো দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। 

বঙ্গভঙ্গ পর্বে মুকুন্দদাস Weyer নামে একটিমাত্র পালার প্রণেতা ও অভিনেতা হিসেবে যে 
খ্যাতি পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তার জীবিতাবস্থায় যে কটি পালা লেখেন তা তার পূর্ব-যশকে 
ছাড়াতে পারেনি। অথচ সে-পালা কলকাতা শহরে প্রদর্শনের সুযোগ পাননি, যদিও তিনি মনে মনে 
বাংলাদেশটা কাইপা উঠবো।” কারাবাস থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রায় বছর পাঁচেক পরে, কলকাতায় তার . 
পালা নিয়ে এসে বিশেষভাবে নাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন--অবশ্য মাত়ৃপুজা’ নিয়ে নয়, 
বঞ্গভগ্গোত্তর হাল্কা মেজাজের স্বদেশি সামাজিক পালা নিয়ে। এই প্রথমবার পালা পরিবেশনের 
চেয়েছিলেন। 
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মুকুন্দদাসের সব চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব, তার ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা--যাত্ৰাভিনয়ে এমন একটা 
সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল যে মফস্সলের নানাস্থানে স্বদেশি যাত্রাদল গঠনের প্রচেষ্টায় অনেকে 
অগ্রসর হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত 
অনুখাল গ্রামের প্রখ্যাত গায়ক অভিনেতা ভূষণচন্দ্র দাস। তার দলে স্বদেশি যুগে মাড়পৃজা’ নামে পালা 
লিখে প্ৰভূত খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন কুপ্বিহারী গঞ্গোপাধ্যায়। হাওড়া জেলার পাঁচলা 
বাসুদেবপুরের অধিবাসী কুঞ্জবিহারী এই পালা লেখার জন্য শাস্তি ভোগ করেছিলেন, তার পালা 
সরকারি আদেশ বলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। মুকুন্দদাসের wegen’ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় বাজেয়াপ্ত 
হয়েছিল, ফলে পরে সেটি আর মুদ্রিত করা সম্ভব হয়নি, কুপ্জবিহারীর পালাটির সঙ্গে তার কী ধরনের 
মিল ছিল তা বলা কঠিন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন : ‘মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণের GUS শ্রীশ্রীচণ্ডী 
হইতে ইহার মূল কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে। ....এই কাহিনীতে ইংরেজ রাজশক্তির অকথ্য পীড়ন, 
শোষণ, ও দেশ-মাতৃকার উদ্ধার করে বিংশ শতকের প্রথম দশকের স্বদেশি আন্দোলনের স্পষ্ট ছায়া 
পড়িয়াছে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রজাবৃন্দের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার প্রচারে সরকার স্বার্থবিরোধী 
অশুভ ফলের ইঙ্গিত পেয়ে প্ৰমাদ গুণেছিলেন। গৌরীশঙ্কর বলেছেন : “সুতরাং মাতৃপূজার অভিনয় 
বন্ধ হইল, প্রকাশকের ভাণ্ডার হইতে গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হইল, এবং লেখকের গৃহে পুলিশ কর্মচারী কর্তৃক 
‘মাতৃপূজা’র Agena উদ্‌যাপিত হইল। কুঞ্জবিহারী কিছুকাল বর্ধমান রাজধানীতে পলাতক থাকেন। 
শেষ পর্যস্ত তিনি ধৃত হইলেন। কারাগৃহ ঘুরিয়া আসিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-বাসনা তিনি কেবল মনে 
মনেই পোষণ করিতে থাকেন। ইহা লইয়া তিনি আর নাটক রচনা করেন নাই৷ 

যাত্রা জনসমাজে যে সরকার-বিরোধী তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিল। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০ তারিখে লেখা একটি পত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যাত্রা 
সম্পর্কে খোজ নিতে গিয়ে জানতে চেয়েছিলেন : I know that in some districts there are a 
large number of such parties, but so far as police information goes they are all 
harmless. They seems to me to have a great potentiality for sprading sedition but 
there does not appear to be much avidance for saying that they actually so used. 
২১.৯.১৯১০ তারিখে এই চিঠির উত্তরে বাঁকুড়া পুলিশ দপ্তর থেকে পত্র প্রাপক, বাংলার যাত্রাগানকে 
মূলত নির্দোষ আমোদপ্রমোদ হিসেবে উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন : ‘The Jatrawallas, who are 
usually very poor people, sometimes introduce comical farces, usually at the end 
of the Jatra, to amuse chiefly children and boys, the subjects beeing quarrels 
between two ghosts or between to co-wives or between some drunken people etc. 
Only one Jatrawalla, viz, Bhusan Das, in the “Matri Puja” Jatra introduced some 
seditious matter I hear. I hope Bhusan Das has now discontinued the subject. 
Other Jatrawallas will surely never attempt to follow him and burn their fingers. 
This is an inexpensive and innocent form of amusement, both for the reach and 
the poor in Bengal, and I am humbly of opinion that in these days, it is desirable, 
in the way of regulating the Jatras, to make the headman of each party to take out 
a license on the understanding that he would introduced any seditions or 
objectionable farces into the Jatra.” সম্প্ৰতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও রাজ্যলেখ্যাগার 
আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে এই চিঠি দুটির প্ৰতিলিপি ছাড়া হৃদয় সংগীত সম্প্রদায়ের দুটি পালার 
প্রচারপত্র দেখে জানা গেল হারাধন রায় রচিত এঁতিহাসিক “মীরা উদ্ধার’ এবং প্রমথনাথ কাব্যতীর্ঘ 
রচিত পৌরাণিক শিবিচরিত্র' পালা দুটিকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। 
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ভূষণচন্দ্ৰ দাসের দলের Weyer’ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ওঁতিহাসিক কলকাতা কংগ্রেসে সংশ্লিষ্ট 
এগজিবিশনে পরপর আঠারো রাত্রি এবং মফস্সলের শহরে-পল্লিতে নিরস্তর অভিনীত হয়! এই তথ্য 
উল্লেখ করে, শচীন সেনগুপ্ত আলোচ্য পালা সম্পর্কে জানিয়েছেন : ‘ ‘মাতৃপূজা’ ছিল পুরাণের 
ছদ্মবেশে খাঁটি পোলিটিকাল নাটক, সিম্বলিক নয়, ছ্যর্থ বাহক নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র ছিল 
সুরেন্দ্র। তাকে" যুবরাজ ইন্দ্রও মনে করা চলত, আবার বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী-আন্দোলনের নায়ক 
সুরেন্দ্রনাথ বলেও কল্পনা করা যেত ; নাটকের সংঘাতকে দেব-দানবের দ্বন্দ বলেও গ্রহণ করা যেত, 
আবার দ্বিধা-বিভক্তা বঙ্গ-মাতার অখণ্ড রূপারোপের তখনকার সংগ্রামও কল্পনা করা IGT. ‘বেঙ্গলী’ 
পত্রিকায় (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭) বলা হয়েছিল : ‘In the elucidation of some of the hazy 
points of Hindu mythology the dramatist very’ deftly put in many present day 
political and social ideas. The rendering is superb...” গৌরীশঙ্কর যে কাহিনি সংক্ষেপ 
উল্লেখ করেছেন তাতে সুরেন্দ্র নামে কোনো চরিত্র নেই, কিন্তু শুভবুদ্ধির প্রতীক পূর্ণেন্দু নামে একটি 
চরিত্র আছে, তার বিপরীতে আছে দৈত্যরাজ yer সেনাপতি ‘রক্তবীজ’। তার কৰ্মপদ্ধতি সম্পর্কে 
গৌরীশঙ্কর বলেছেন : ‘ইংলণ্ডেস্থিত রাজার প্রতিনিধি যেমন ভারত শাসনকাৰ্য পরিচালনা করেন 
' ইহাও যেন কিছুটা সেই রকম। স্বার্থপর অত্যাচারী শাসক রক্তবীজ। পীড়িত পরাধীন দেশের সমস্ত মুখর 
অভিব্যক্তিকে পদাঘাতে দমাইয়া রাখাই তাহার নীতি। তাহার অত্যাচারে দেশে দুর্ভিক্ষ, হাহাকার, অশাস্তি, 
অকালমৃত্যু দেখা দেয়। কিন্তু এইসব অবস্থায়ও তাহার শোষণের শেষ নাই। যে কোনো রকমে 
রাজকোষের অর্থ বৃদ্ধির জন্য তিনি ORS! এমনও হতে পারে আসরভেদে তারা চরিত্রগুলির নাম 
পরিবর্তন করে সমসাময়িক ঘটনাকে আরও প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তুলতেন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে 
যেজন্য মুদ্রিত পালার সঙ্গে তার কিছুটা অমিল থাকতেই পারে। শচীন সেনগুপ্ত বলেছেন : 
“পরবর্তীকালে ভূষণ দাসের যাত্রার এই দ্যর্থবহ কৌশল সফলরূপে কোনো কোনো থিয়েটারী নাটকেও 
ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। THI রায়ের “দেবাসুর” আর কারাগার" উল্লেখযোগ্য দুইটি উদাহরণ। বিশেষ 
করে স্বদেশি আন্দোলনের সময় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থিয়েটারী নাটক আর যাত্রার পালা নাটক 
অধিকাংশই ' একই উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত ও অভিনীত হোতো। গিরিশচন্দ্রের ‘ছত্ৰপতি শিবাজী’, 
দ্বিজেন্দ্রলালের ‘রাণাপ্রতাপ’, ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’ এবং “সেথা গিয়েছেন তিনি 
সমরে’ গান সমন্বিত. ‘সাজাহান’, “গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ’, গান সমন্বিত “মেবার 
পতন’ একদিকে, অপরদিকে যাত্রার পালা নাটক ‘মাতৃপূজা’, “বিদুর’, ‘পদ্মিনী’, 'ভরতপুরের দুৰ্গজয়’ 
বা 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ, এবং মুকুন্দদাসের সমস্ত পালাগুলি রাজনীতিক মুক্তির বাণী দিয়ে এবং 
দেশাত্মবোধক গান দিয়ে জাতির জনগণের চিত্ত জয় করে এমনই একটা পরিস্থিতি সৃষ্ট করেছিল যে, 
থিয়েটারী.নাটক আর যাত্রার পালায় জনগণ অপর কোনো বিষয় প্ৰত্যাশই করত না। 
এই প্রত্যাশার পথেই বাংলার যাত্রাগানে এঁতিহাসিক পালার প্রবর্তনা। এ কাজে. পথিকৃতের 
ভূমিকা পালন করেছিলেন হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের অধিবাসী হরিপদ চট্টোপাধ্যায় যিনি থিয়েটারে ৷ 
জয়দেব” পালা লিখে সুনাম পেয়েছিলেন। তার লেখা পাদ্রিনী' পালা দিয়ে মথ্রানাথ সাহা 
Rataa যাত্রাপার্টিতে ১৩১১ বঙ্গাব্দ নাগাদ এঁতিহাসিক পালার সূচনা হয় এবং পালাটির 
প্রযোজনা অন্যদিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কেননা ওই পালায় সুর ও নৃত্য প্রয়োগে যথাক্রমে 
- থিয়েটারের সুরকার ভূতনাথ দাসকে এবং নৃত্যগুরু সাতকড়ি গঞ্গোপাধ্যায়কে যুক্ত করেন। সবদিক 
থেকে এই থিয়েটারি ঢঙে যাত্রাকে পরিবর্তন করার ঝোক এনেছিলেন মথুরানাথ সাহা, 
ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা” নাটকের প্রভাবে। পদ্রিনী” পালার ভূমিকায় হরিপদ লিখেছেন : “যাত্রার 
উতহাসিক নাটক প্রণয়নে আমার এই প্ৰথম উদ্যম এবং যাত্রাতেও ইহা প্ৰথম অভিনয় বলিলে 
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বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। দেবদেবী-প্ৰাণময় হিন্দুসমাজ পৌরাণিক কথা শুনিতে এবং দেবদেবীর চিত্র 
দেখিতে অতি ভালবাসেন, কিন্তু কালভেদে ও বুচিভেদে বর্তমান কালে নানা বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া 
যায়। নাটক প্রণয়নের ও অভিনয়ের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা রক্ষা করিতে হইলে নাট্যকারকে সময় অবস্থা 
দেখিয়া লইয়া তাহারই মুখাপেক্ষী হইতে হয়। উপস্থিত মুহূর্তে গ্রন্থকার তাহারই অধীন।' এঁতিহাসিক 
পালার ভিতর দিয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার অপরাধে তাকে ইংরেজ সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়তে 
হয়, ‘পরিনী’ 'রণজিতের জীবনযজ্ঞ’ পালা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। শেষোক্ত পালাটি অভিনয়কালে 
হরিপদ রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার হন। পালাটি টডের রাজস্থান: প্রস্থ অবলম্বন করে লেখা হয়েছে 
এই প্রমাণে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। যাত্রা আসরে পাদ্রিনী” নাটকের জনপ্রিয়তা সম্ভবত তদানীত্তন: 
মঞ্চমালিক ও নাট্যকারদের এই বিষয় নিয়ে নাটক রচনায় উৎসাহিত করেছিল-_কেননা স্টার রঙ্ঞমঞ্চে 
ofgar অভিনয় হয়েছিল পরবর্তী বছরে। , 


ছয় 


ক্ষীরোদপ্রসাদ অধ্যাপনা কর্মের চেয়ে নাট্যরচনাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন নির্দিধায়। 
জেনারেল এসেম্রিজ ইনস্টিটিউশনে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপনা করার সময় অধ্যক্ষ রেভারেন্ড জন 
মরিসন তাকে-_অধ্যাপনা অথবা নাট্যালয়ের সঙ্গে সংযোগ--যে কোনো একটি বেছে নিতে বলায় 
তিনি একটানা দীর্ঘ বারো বছরের বৃত্তি ত্যাগ করে শেষোক্ত কর্মকেই নিজের ভবিষ্যৎ হিসেবে নির্বাচন 
করেছিলেন। শুধু তাই নয় সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যথা কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি ও পত্রিকা 
সম্পাদনায় তার উৎসাহ দেখা দিলেও, নাটক রচনাই ছিল তার প্রধান অভিনিবেশের কেন্দ্র 
ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তার চাকরি ছাড়ার বিষয়ে অনুমান করেছেন : ‘দেশাত্মবোধক নাটক 
প্রতাপাদিত্য' নাটকটির বহুল প্রচারের পর সম্ভবত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে 
ইউরোপিয়ান-পুষ্ট প্রতিষ্ঠান ছেড়ে আসতে হয়েছিল। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে 
একটা চাপা বিক্ষোভ রুদ্ধ নিঃশ্বাস প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল।' তবে নাটক নিয়ে নাম করতে হলে 
রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে পূর্ণ সময়ের সংযোগ না রাখলে চলে না এটাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যে জন্য 
তিনি বলেছিলেন : ‘যখন বুঝলুম যে নাটক লিখলে অধ্যাপনা করা চলবে না, তখন কাজ ছেড়ে 
দিলুম। এই মন্তব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা আমাদের কাছে এখনও অজ্ঞাত। তবে তার এঁতিহাসিক নাটক 
রচনার পেছনে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তার ‘নাটক সমগ্র-র সম্পাদক বাসবী রায় মনে 
করেছেন : “তার ইতিহাসাশ্রিত নাট্যরচনার সূত্র হিসেবে আমরা মনে রাখতে পারি যে, সমকালীন 
অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনিও ব্যথিত ছিলেন পরাধীনতার গ্লানিতে এবং স্বদেশবোধের 
অনুপ্রেরণাতেই বাংলা জাতীয় পরিষদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বদেশি 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্ৰ পালের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
সক্রিয় সদস্যরূপে তার কর্মপদ্থাও তাকে হয়তো এ জাতীয় নাট্যরচনায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে? 

পদ্মিনীর উপাখ্যান নিয়ে ইতিপূর্বে মহেন্দ্ৰলাল বসুর লেখা নাটক বঙ্গরঙ্গামঞ্চে অভিনীত 
হয়েছে। চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহের খুল্পতাত ভীমসিংহের পত্রী পদ্মিনীর আগুনে আত্মাহুতির বহু 
পরিচিত কাহিনি ক্ষীরোদপ্রসাদও তার নাটকের প্রাধান্য দিয়েছেন। বাসবী রায় বলেছেন : 'রাজপুত- 
ইতিহাস অবলম্বনে প্রায় পঞ্চাশ বছরে রঞ্গলালের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ থেকে শুরু করে বিগত শতকের 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে বা সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সমকালীন স্বাদেশিকতার যে 
উদ্ভাসিত প্রকাশ, তারই নিদর্শন হিসেবে ‘পদ্মিনী’কে গণ্য করা চলে। ইতিহাসের স্বতন্ত্র কোনো তাৎপৰ্য 
আভাসিত হয় না এখানে। বরং ইতিহাসের সময়কে অস্বীকার করে ‘পুৰুবিক্ৰম’ থেকে সর্বভারতীয় 
প্রক্যসাধনের যে প্রবণতা বাংলা এতিহাসিক নাটকে দেখা যায়, এই নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়।' 
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ইন্ডিয়ান মিরর’ (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৫) মন্তব্য করেছিল : ‘It is the intellectual merit of the 
piece and the intelligent representation of it that are calculated to place Padmini 
in the forefront of the dramatic achievement of the day.” এ কথা ঠিক, বাণিজ্যিক 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্য-র সাফল্য 'পদ্নিনী’ নাটকে অতিক্রান্ত হয়নি। 

উল্টোদিকে গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলা' নাটকে যে সাফল্য পেয়েছিলেন, পরবর্তী শীরকাসেম' 
নাটকে তা বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল। অথচ অপরেশচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন : “সিরাজদ্দৌলা"র 
পর হইতে বাঙলার নাট্যশালায় এতিহাসিক নাটকের প্লাবন বহিয়া গেল। এই প্লাবনে নাট্যশালার 
আর্থিক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহিত্যের স্বচ্ছ বারি যে ক্ৰমশঃ পঙ্কিল হইয়া গিয়াছে, 
একথাও অস্বীকার করিবার কোনো উপায় নাই। এতিহাসিক সত্য নিষ্কাষণ, এতিহাসিক চরিত্রের 
যথাযথ মধ্যাদারক্ষণ, এ সকল ভাব এঁতিহাসিক নামধেয় নাটক হইতে ক্রমশঃ সরিয়া গিয়াছে। 
Sensation বা উত্তেজনাই এঁতিহাসিক নাটকের মূল মন্ত্র হইয়া নাট্য-সাহিত্যকে এমনই হীন স্তরে 
নামাইয়া দিয়াছে যে, সে কথা স্মরণ করিতেও লজ্জা হয়। সত্য অপেক্ষা মিথ্যা আস্ফালন এবং মিথ্যা 
অভিমানই বহু এতিহাসিক নাটকে প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশময় তখন একটা উত্তেজনার 
প্রবল তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। সেই উত্তেজনাকে অবলম্বন করিয়া বাঙলার নাট্যশালা উদর পূরণ 
করিয়াছে, কিন্তু মনের খোরাক বিশেষ কিছু আহরণ করিতে পারে নাই।” কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাটক 
নিয়ে তিনি এ কথা বলেননি, সাধারণ নাটকের যে দুৰ্দশা দেখেছিলেন সে কথাই বলেছেন। 
জাতিবৈরিতার মাদকতা তখনকার নাটকের একটা প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল, উত্তেজনার মোহে, 
স্বাদেশিকতার নামে রাজা বা স্বদেশপ্রাণ উদার চরিত্র চিত্রণে ‘কতকগুলি প্লাটফরম স্পীকারের' 
সৃষ্টি হয়েছিল বলে তিনি ক্ষোভে ও অভিমানে অভিযোগ করেছিলেন। এই এঁতিহাসিক নাটকের 
যুগে গিরিশচন্দ্রের মতো মহাকবিও একদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন : ‘আজকাল নাটক লিখি না, 
কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য লিখিয়া দিই, নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের যাহা ইচ্ছা হয় রাখেন, 
যাহা তাহাদের মনঃপূত না-হয় তাহা ফেলিয়া ca! গিরিশচন্দ্রের অভিমত উদ্ধৃত করে তিনি 
জানিয়েছেন : ‘মীরকাসেম’ নাটক লিখিতে গিয়া তিনি কেবল মীরকাসেমের ওকালতী করিয়াছেন; 
না-পালাইলে, আমি মরিলে কে বাঙ্গলা রক্ষা করিবে? আর প্রতিবারেই দর্শক সেই কথায় 
করতালিধ্বনি করিতেছে।” তবু গিরিশচন্দ্ৰের প্রতিভার সম্যক পরিচয় উল্লেখ করে তিনি বলেছেন : 
শক্তিশালী লেখকের লিপিচাতুষ্যে এইরূপ ওকালতীর মধ্যেও রসসৃষ্টির অপূর্ব পরিচয় বহু, স্থানেই 
পাওয়া NA 

‘মীরকাসিম’ নাটকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র জানিয়েছিলেন : “সিরাজদ্দৌলা” নাটক সাধারণের 
পাইয়াছি। বাঙ্গালার সাধারণ দর্শক ইতিহাসজ্ঞ নহে এবং বাঙ্গালা ভাষায়ও ইতিহাসের অভাব। যদিচ, 
সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
বিহারীলাল সরকার প্ৰভৃতি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কঠোর পরিশ্রমের সহিত সেই সকল অভাব পূরণে চেষ্টা 
করিতেছেন, দুভগ্যিবশতঃ প্রায়ই সাধারণ পাঠকের উপন্যাস ছাড়িয়া সে সকল পাঠে তাদৃশ আস্থা 
দেখা যায় না। নাটকাকারে এঁতিহাসিক দৃশ্যগুলি, সাধারণ দর্শক সম্মুখে প্রদর্শন__আমার প্রধান 
আকাঙ্ক্ষা | নাটকে ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখা আমার শক্তিতে যতদূর সম্ভব, তাহার চেষ্টা পাইয়াছি ; এবং 
দিন দিন উৎসাহপূর্ণ দর্শকবৃন্দে রঙ্গালয় পরিপূর্ণ হওয়ায় সে: চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে 
আমার ধারণা। দর্শকবর্গের কাছে আমি কৃতজ্ঞ!’ প্রধানত অক্ষয়কুমারের ‘মীরকাসিম’ গ্রন্থের উপর 
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নির্ভর করলেও গিরিশচন্দ্র এ নাটক লেখার জন্যও প্রচুর অধ্যয়ন করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের 
মীরকাসেম বিষয়ক রচনাগুলি “ভারতী” ও সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশের পর ১৩১২ বঙ্গাব্দের 
ভাদ্রমাসে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। নিরুপায় হয়ে নাটকটিকে বৃহৎ কলেবর দিতে হয়েছে, ঘটনার পর 
ঘটনার আধিক্যের কারণে। দ্বিতীয় রজনী থেকে নাটকের স্থানে স্থানে সময় সংক্ষেপার্থ বর্জন করতে 
বাধ্য হয়েছিলেন। 

মিনার্ভায় মীরকাসিম" নাটকের প্রথমাভিনয় হয় ১৯০৬-এর ১৬ জুন। নাম ভূমিকায় দানীবাবু, 
গিরিশচন্দ্র-মীরজাফর, অর্দেন্দুশেখর করলেন একসঙ্গে হলওয়েল, হে ও মেজর আ্যাডামাস। আর 
চমকপ্রদ ঘটনা হেস্টিংস চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন শ্রীমতী প্রকাশমণি। অভিনয় শিক্ষা দান করেছিলেন 
গিরিশ-অর্ধেন্দু সম্মিলিতভাবে। রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজার হিসেবে অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৬ জুন 
তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে স্বয়ং নাট্যকার বলেছিলেন : The years which followed the 
accession / of Mir Kasem to the throne of Bengal from the / most eventful and 
stirring period in the/ history of our country. I have spared no pains / to do full 
justice to the characters an achivements / of the great personages who played such 
prominent / parts on the political stage of the period. I leave / it to my countrymen— 
Hindddus and / mussalmans to judge how far I have / succeeded in my attempt. / 
The full strength of the company / will appear. ‘সিরাজদ্গৌলা’ও গীরকাসিম’নাটক দুটিকে 
প্িরিশ্লচন্দ্রের শেষ জীবনের বিজয়-বৈজয়ন্তী’ হিসেবে উল্লেখ করে অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
বলেছিলেন : 'মীরকাসিম নাটক একাদিক্রমে সাত মাসকাল ধরিয়া প্ৰত্যক শনিবার মিনার্ভায় অভিনীত 
হইয়াছিল, অথচ উহা কাহারও নিকট আদৌ পুরাতন হয় নাই। দর্শক সমাগমে ইহা সিরাজদ্দৌলাকেও 
অতিক্রম করে। এই বৎসর মিনাভাঁ থিয়েটারের আয় লক্ষাধিক টাকা হইয়াছিল” 

স্বদেশি যুগের প্রবর্তনার পর লিখিত বলেই মীরকাশিম’ নাটকে বহুল পরিমাণে স্বদেশিভাব 
প্রতিফলিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্র তার মীরকাসিম' aces ভূমিকায় লিখেছিলেন : 
প্নীরকাসিমের অপরাধ ছিল না এমন নহে; তথাপি গুণাবলীরও অভাব ছিল না। সবদেশের 
শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হইলে, মীরকাসিমের সর্বনাশ হইত না। বঙ্গ-বিহার- 
উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব প্রজারক্ষার জন্য আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। তাহাই 
মীরকাসিমের ইতিহাসের প্রধান sey নাটকে মীরকাসিম, আমিয়েট ও হে-র সঙ্গো কথা প্রসঙ্গে 
জানিয়ে দিয়েছেন, কোনোভাবে প্রজার সর্বনাশ হয় এমন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তীব্র 
সাহসের সঙ্গে তিনি বলেছেন : “আপনারাও যেমন আত্মোন্নতির জন্য দীন প্রজা পীড়নে কৃতসংকল্প, 
আমিও সেইরূপ তাদের রক্ষার্থ জীবন উৎসর্গ করেছি-_প্রজা-রক্ষার্থে নবাবী গ্রহণ করেছি। প্রজা রক্ষা 
করা যে প্রকৃত নবাবী, তা আমি শয়নে-স্বপনে বিস্মৃত হই নাই।' বেগমকে তিনি তার মনের 
আকাঙ্ষার কথা জানিয়েছেন : ‘আমি বিলাসী নই, আমি স্বার্থপ্রসু বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর। বাঙ্গলার 
উদ্ধার সাধন করবো, মুমূর্যু মোগল-গৌরব পুনজ্জীবিত করবো, বিদেশী দাম্ভিক মাতৃশোনিতশোষক 
ইংরাজকে বিতাড়িত করবো! তারা নামে এক কল্পিত নারী চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি মীরকাসিমের মধ্যে 
উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন, সে আশা সঞ্চার করে বলেছে : তুমিই বঙ্গমাতার সুসস্তান, তুমিই দুখিনী 
জন্মভূমিকে উদ্ধার করতে সক্ষম। দুখিনী বঙ্গমাতা তোমার মুখ চেয়ে আছে।’ সেনা নায়ক SH খাঁকে 
সে শুনিয়েছে : “প্রেমে সকলকে বশীভূত করো--স্বদেশ প্ৰেম--স্বদেশ প্ৰেম--সেই প্রেমে বক্ষের 
শোণিত দানে প্রস্তুত হও ;--আর তো কিছু শিক্ষা নাই। আর, মীরকাসিম তকীকে বলেছেন উত্তেজিত 
কণ্ঠে : ‘আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্ত প্রবলবেগে ধাবিত, আমার হৃদয় অধীর ; --কিরুপে বিদেশীর 
পীড়ন হতে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো, কিংবা দীন প্রজার দুঃখ নিবারণ করবো, কিরুপে স্বাধীনতার 
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ধ্বজা আবার বঙ্গে উভ্টীয়মান হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান ; - শত্রুদমন বা প্রাণ 
বিসর্জন ।, ; 
ব্রিটিশ-বিদ্বেষ, স্বদেশি গ্ৰহণ--বিদেশি বর্জন, হিন্দু মুসলমান অনৈক্য দূর করে--মীরকাসিম 
‘জাতীয় বীর, হিসেবে সকল স্তরের মানুষের মনে জাতীয়তাবোধকে তীব্রতা দিতে চেয়েছে। 
মীরকাসিমের চরিত্র স্বরুপ চিত্র না হয়ে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে এক শ্রেণির সমালোচকের 
অভিযোগ খণ্ডন করে গিরিশচন্দ্র তার ভূমিকায় বলেছিলেন : ‘কিন্তু মীরকাসিম যে স্বদেশানুরাগী, 
geen, দীনপালক, ন্যায়বান, মিতব্যয়ী, রাজনীতিজ্ঞ ও কার্যকুশল নবাব ছিলেন, তাহা কেহ, 
মীরকাসিমের ছিদ্রানুসন্ধানী কোন প্রস্থকারের ইতিহাসের দ্বারায়ও অপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইবে না? 
প্রসঙ্গত স্মতৰ্ব্য ‘বসুমতী’ পত্রিকা (৩০ আষাঢ় ১৩১৩) মন্তব্য করেছিল : “গিরিশবাবুর রচনাকৌশলে 
মুগ্ধ হইয়াছি, অভিনয়ের পরিপাট্যে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, মীরকাসিম 
প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন, ইংরাজ বণিকের কর্মচারীর হস্তের ক্ৰীড়াপুত্তলিকা হইয়া তিনি নবাবী 
করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই তিনি ইংরাজের সঙ্গে লড়িয়ছিলেন, হটিয়াছিলেন ও শেষে সর্বন্ব- 
বঞ্চিত হইয়া নিরাশ্রয় অনাথের ন্যয় মরিয়াছিলেন। এই কঙ্কালটুকু অবলম্বন করিয়া এমন একখানি 
বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশবাবু ভিন্ন অন্য কেহ রচনা করিতে পারিবেন কি না জানি না। আলোচ্য 
সমালোচনার শুরুতেই তারা নাট্যকার সম্পর্কে প্রশংসা করে বলেছিলেন : “গিরিশবাবু তাহার পরিণত 
বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধারণ নিপিকুশলতার সহায়তায় এই . 
নাটকখানিতে তাহার স্বীয় Stace পরিণত করিয়াছেন; নু S 
স্বদেশ-প্রেমের পাকা সোনায় গঠিত! 

ইতিহাস ও সাহিত্য উভয় দিক থেকে ‘phenomenal success’ হিসেবে উল্লেখ করে,. 
. প্রথমাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গলি’ (২৩ জুন ১৯০৬) পত্রিকার সমালোচনায় বলা হল : ‘The 
tumulthous period that followed the occession of Mirkasem to the ‘throne, the 
strenous fight that the ruler had with the East India Company for the protection 
of the indigenous industries and thevarious stratagies resorted to by both sides to 
win their points, have, with remarkable fidelity and consummate art, been por- 
trayed by Bengal’s greatest play-wright.” হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেন : 
“সিরাজদ্দৌল্লা ও মীরকাসিম সেই প্রথম জাতীয়তার যুগে দেশের যুব সম্প্রদায়ের উপরে যে অপূৰ্ব্ব 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা ভাষায় শেষ করা যায় না। তারই লেখা থেকে জানা যায় বর্ধমানের 
জননায়ক আবুল কাশেম এসে গিরিশচন্দ্রকে বলতেন : “মহাশয়, আপনার সিরাজন্দৌল্লা ও মীরকাশেম 
দেখলে আর সভায় গিয়ে বক্তৃতা শুনতে হয় না। নাটকে সুশীলাবালা বেগমের ভূমিকায় অভিনয় 
করবার সময় তবী খাঁর হাতে তরবারি তুলে দিয়ে যখন গান ধরতেন “বীর-করে তরবারি ধরে’ 
তখন দর্শকরা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে ‘বন্দেমাতরম’ শ্লোগানে প্রেক্ষাগৃহে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি 
করতেন। দানীবাবুর অভিনয় রঙ্গমঞ্চে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করত সে কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে 
মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেন : ‘আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত রঞ্গভূমির দিকে চাহিয়া 
অভিনয় দেখিতাম। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। ঘন ঘন “বন্দেমাতরম” ধ্বনিতে রঙ্গালয় 
মুখরিত হইয়া উঠিত। তিনি জানিয়েছেন, একদল সম্ভ্রান্ত বিদেশি মুসলমান দানীবাবুর সিরাজন্দৌলা 
অভিনয় দেখে এতদূর আত্মহারা ও উত্তেজিত হয়েছিলেন তারা নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে রঙ্গালয়ের 
মধ্যেই সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন তিনি নাটকীয় চরিত্রের বেশভূষায় সজ্জিত থাকায় 
তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেননি, পরে তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার 
রায় মিনাৰ্ভা থিয়েটারে ওই দুটি নাটকের অভিনয় দেখে উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছিলেন ‘বসুমতী’ 
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পত্রিকায়। তিনি লিখেছিলেন : স্বাধীন বাংলার দুই শেষ নবাবের হতভাগ্য জীবনের মর্মস্তুদ ছবি 
নিজের বিস্ময়কর ও অতুলনীয় অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলে দানীবাবু বাঙালীর দেশাত্মবোধ জাগরণের 
পক্ষে কতখানি সাহায্য করেছিলেন আজকের দিনে কেহ তা কল্পনাতেও আনতে পারবেন না। 
দানীবাবুর সিরাজ ও মীরকাসিম দেখতে দেখতে প্রত্যেক দর্শকই কখনও হতেন উত্তেজিত ও কখনো 
ফেলতেন অশ্রুজল এবং কখনও বসে থাকতেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে নির্বাকভাবে চিত্রার্পিতের মত। 
অতীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসে সিরাজ ও মীরকাসিম সজীব দেহ নিয়ে দীড়াতেন 
বর্তমানের চোখের সামনে | আমাদের বক্ষের মধ্যে ধ্বনিত প্ৰতিধ্বনিত হত পলাশী, গিরিয়া কাটোয়া 
ও উদয়নালার রণক্ষেত্রের গুরু গুরু কামানের গর্জন!” 

‘ীরকাসিম’ নাটকের জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্র যে তথ্য দিয়েছেন তা প্ৰণিধানযোগ্য : 
গ্রীরকাসিমে'র প্রথম রাত্রের বিক্রয় এক হাজার আশি টাকা। দ্বিতীয় রাত্রে এক হাজার ষোলো, 
তৃতীয় রাত্রে একহাজার পনের, চতুর্থ রাত্রে এক হাজার আটাশ টাকা। ইহাও ‘সিরাজন্দৌলা'র ন্যায় 
একদিক্রমে পঁচিশ রাত্রি চলিয়াছিল এবং ইহার শেষ রাত্রির বিক্রয় পাঁচ শত সত্তর টাকা। তিনি 
জানিয়েছেন : ‘মিনাৰ্ভায় ‘মীরকাসিমে’র যখন চতুর্থ কি পঞ্চম রজনীর অভিনয় চলিতেছে, সেই সময় 
আমার অকৃত্রিম সুহৃদ সুপ্ৰসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কৌয়ার আমাকে স্টারে লইয়া যান। 
আমি গিয়া দেখি স্টারে ক্ষীরোদবাবুর “পলাশীর প্রায়শ্চিন্তে'র রিহাস্যাল চলিতেছে। গিরিশচন্দ্রের 
_ সহিত প্রতিযোগিতায় qua নাটক লিখিয়া অভিনয় করার দুঃসাহস স্টারের বোধহয় এই প্রথম।” 
১৯০৬-এর ৪ আগস্ট স্টারে পলাশীর প্ৰায়শ্চিত্ত’ প্রথম অভিনীত হয়, প্রধান ভূমিকায় অভিনয় 
করেছিলেন অমৃতলাল মিত্র-_ভাঙা শরীরে, ন্মুজ দেহে তার বিচিত্র স্বরের অপূর্ব মাধুর্য দিয়ে তিনি 
দর্শকদের মন জয় করতেন। অপরেশচন্দ্র বলেছেন : ‘সিংহ স্থবির, রোগ-জীর্ণ, কিন্তু তবু সেই বৃদ্ধ 
কেশরী ‘পলাশীর প্ৰায়শ্চিত্তে’ মাঝে-মাঝে যে বিদ্যুতের চমক দিতেন তাহাতে দর্শকের হৃদয় কীপিয়া 
উঠিত। ‘পলাশীর প্রায়শ্চিত্তে'র মীরকাশিমই অমৃতলালের নতুন নাটকে শেষ ভূমিকা গ্ৰহণ।’ মিনার্ভায় 
‘গীরকাসিম’ এতটা সফল হয়েছিল যে, অমৃতলাল এই নাটক স্টারের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। 
বিহারীলাল সরকার মহাশয় কর্তৃক লিখত “পলাশী” প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার 
সম্বন্ধে আমার পূর্বপোষিত ধারণা অনেক পরিবর্তিত হইয়া যায়। সেই সময়েই সিরাজউদ্দৌল্লার 
পতন সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিতে অভিলাষ জন্মে। কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। 
ইতিমধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের “সিরাজউদ্দোল্লা” নাটকখানি প্রকাশিত 
হওয়াতে সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া বর্তমান নাটক লিখিয়াছি। কৃতজ্ঞচিন্তে স্বীকার করিতেছি যে 
ইহার ইতিহাসাংশে বিহারীবাবুর “ইংরাজের জয়” শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের “মুর্শিদাবাদ 
কাহিনী” ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের “মীরকাসিম” নামক ay হইতে অনেক সাহাষ্যপ্রাপ্ত 
হইয়াছি।” প্রায় একই উৎস ব্যবহার করে গিরিশচন্দ্র তার নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ 
ইতিহাসের চেয়ে কল্পনার আশ্রয় করে, ইতিহাসকে কোনো কোনো অংশে ক্ষুণ্ণ করেছেন। যে জন্য 
গিরিশচন্দ্রের নাটকের সাফল্য অতিক্রম তো দূরের কথা ধারেকাছেও পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। 

শ্লীরকাসিম' মঞ্চস্থ হওয়ার পর অক্টোবর মাসে গিরিশচন্দ্র হীপানিতে অত্যধিক অসুস্থ হয়ে 
পড়েন। কিন্তু সেই অবস্থায় মনোমোহন পাড়ে ও মহেন্দ্রকুমার মিত্র মিনার্ভার জন্য নতুন নাটক লিখে 
দিতে অনুরোধ জানান। ফরাসি নাট্যকার মলেয়ারের ‘L'Amour Medicine’-9% ইংরেজি অনুবাদ 
‘Love's the best doctor’ অনুকরণে নতুন একটি প্রহসন রচনা করেন '্যায়সা-কা-ত্যায়সা' নামে, 
সেটি মিনার্ভাতে প্রথম অভিনীত হয় ১ জানুয়ারি ১৯০৭। বঙ্জারমণীগণের কণ্ঠে স্বদেশিযুগের হুজুগের 
চিত্রটি রঙ্জারসিকতার মধ্যে তুলে ধরেছেন নিম্নলিখিত গানে : 
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বাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে, 
কাজ কি বিবিয়ানা বই। 
জ্যাকেট-বডির মুখে ছাই ॥ 
এখন চল্ছে কস্তা পেড়ে সাড়ী 
শীখার আদর বাড়ী বাড়ী, 
ঘুচেছে কাচের বালাই ॥ 
করকচের কদর এখন, 
লিবারপুলে আমদানি নাই॥ 


অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন : 'প্রহসনখানি দর্শকমণ্ডলীর বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী 
হইয়াছিল, এ নিমিত্ত “য্যায়সা-কা-ত্যায়সা', বহুদিন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছিল . 
| গিরিশচন্দ্র মিনার্ভাতে থাকা অবস্থাতেই একটা অগ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হল-_ দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের ger নাটক নিয়ে। মহেন্দ্রলাল মিত্রের একান্ত আগ্রহে, গিরিশচন্দ্র তখন অধ্যক্ষ থাকা . 
সত্বেও তার সঙ্গে আলোচনা না করে নাটকটি নির্বাচন করা হয়। এ ঘটনায় গিরিশচন্দ্র মনঃক্ষুধ্ বোধ 
করেছিলেন। যদিও বাইরে তা প্রকাশ করেননি বরং উল্টে দ্বিজেন্দ্ৰলালের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে 
তিনি বলেছিলেন : “ভবিষ্যতে আপনি যে এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার, আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ 
ভরসা, এ বিষয়ে কি আর কোনরকম সন্দেহ আছে? এই অল্প কয়েকটি বছরের মধ্যে আপনি যা 
দেখাইলেন, আমাদের সারাটা জীবনের সাধনায়ও তেমনটি হইল না!” তা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র মিনাৰ্ভা 
ত্যাগ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। 

দুগার্িস” নাটকে নিজের ব্যর্থতার কথা বলে নায়ক দুৰ্গদাস যে আত্মগ্লানি বোধ করেছে, তা 
জাতির সমসাময়িক পরিস্থিতিতে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছিল রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে। দুগদাস 
বলেছেন : ‘ব্যৰ্থ হয়েছি। পাল্লমি না এ জাতিকে টেনে তুলতে। সহস্র বৎসরের নিষ্পেষণে জাতি 
নির্জীব হয়েছে নাটকের শেষ হয়েছে কাসিমকে আলিঙ্গন করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির চিত্র দিয়ে, 
যা স্বদেশি যুগেরই অন্যতম বৈশিষ্টকে ভাষা দিয়েছিল। এই নাটক রচনায় রাঠোর-বীর তিনি প্রমথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তিনি নিজেও অনুভব করেছিলেন কেবলমাত্র সংকীর্ণ 
স্বদেশি ভাব ও বিজাতি বিদ্বেষ দেশোদ্ধার সম্ভব নয়। এই আদর্শবোধ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে 
তিনি পূর্ব প্রকাশিত প্রতাপ চরিত্র অপেক্ষা ‘পৃত-শুদ্ধ দুর্গাদাস চরিত্রের অপূৰ্ব্ব আদৰ্শই এ দেশের 
পক্ষে উপযোগী” বলে, তদ্বিষয়ে নাটক প্রণয়নে নিবিষ্ট হয়েছিলেন। গোপাল হালদার দ্বিজেন্দ্রলালের 
প্রতিভার মূল্যায়ন করে বলেছিলেন : “সব দেশেই রঙ্গমঞ্চ সর্বদাই সাধারণের দাবীকে মেনে চলে। 
বাঙালি সাধারণ এক্ষেত্রে চাইল বক্তৃতামঞ্চের মত রঙ্গমঞ্চে তাদের হৃদয়ের ধুমায়িত স্বদেশপ্রীতির ও 
স্বাধীনতাপ্ৰীতির উদ্বোধন ; ---খীঁটি নাটক হবে, তা তার দাবী নয়; --দৃশ্যকাব্য হোক, .রঙ্গমঞ্চে 
বীরত্ব, মহত্ব, আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, ভাবময় আদর্শবাদিতার তরঙ্গসমূহ উচ্ছসিত হয়ে উঠুক, 
সেই সবের সঙ্গে চোখের সামনে ফুটুক সেই এঁতিহাসিক মানুষদের কথা, কাহিনী কর্মময় জীবনের 
দৃশ্য--যা শুধু কানের মধ্য দিয়ে মরমে পশবে না’ পাদপ্রদীপের আলোকে বেশভূষায়, পরিচ্ছদে বর্ণে 
কাহিনীকে দর্শক প্রত্যক্ষ করবে, মনকে প্ৰদীপ্ত করবে, তাদের ভাবোন্মত্ত করবে ; __এবং কতকাংশে 
সে রূপ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই মনের অত্যধিক উত্তেজনাকে খানিকটা পথ করে দিয়ে উন্মাদনাকে 
প্রশমিত করবে। সাধারণ মনের এই দাবী ও সাহিত্যিকদের নিজেদের মনের আবেগ-_দুই মিলিয়ে 
বাংলা রঙ্জমঞ্চেও একটা স্বদেশগ্রীতিমূলক নাটক রচনার যুগ এল। সে যুগকেই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত 
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করেছিলেন দ্বিজেন্দ্ৰলাল’ এ কথা ঠিক, তার স্বদেশি গানে কিংবা হাসির গানের মধ্য দিয়ে শ্লেষ ও 
বিদ্বূপের ভাষায় যে স্বদেশপ্ৰেম, পরাধীনতার জ্বালা, যে সামাজিক গ্লানিবোধের কথা বলতেন--নাটক 
রচনায় মনোযোগী হয়ে, সে পথটি আরো প্রশস্ততর করে তুলেছিলেন। তাছাড়া মনেপ্রাণে তিনি 
পরোক্ষভাবে স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থন করতেন যে জন্য তাকে কর্মক্ষেত্রে অনেক বিরোধিতার চাপ 
সহ্য করতে হয়েছিল। 

১৯০৭-এর ১৪ এপ্রিল 'সিরাজদ্দৌলা” পঞ্চত্রিংশ অভিনয়ের আগের দিন মিনার্ভার পক্ষ থেকে 
'অমৃতবাজার পত্রিকায় বাংলা নববর্ষের নাট্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা জানিয়ে বলা হয় : “Our 
countrymen are no doubt aware that / our late / Viceroy Lord Curzon has in letter 
to “The Times” called upon the people of India to erect a statue in / honour of 
Lord Clive on the 150th anniversary of the / Battle of Palassey. We would how- 
ever invite the / Hindus and Mohammadans of Bengal to witness our / perform- 
ance on this new year’s day and judge/for themselves wheather a suitable 
memorial should be erected in Calcutta in honour not of the English / Baron But 
of the ill fated Prince who lost his throne and life in the same battle of Palassey 
. by the/treachery and intrigue of his own nobles.’ জাতীয় বীরের মর্যাদায় এই শ্রদ্ধা 

জ্ঞাপনের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। 

এই সময় মিনাৰ্ভা, স্টার, কোহিনুর-এই তিনটি থিয়েটারে রদবদলটি বিশেষ তাৎ্পরযপূর্ণ। 
গোপাললাল শীলের এস্টেটের ক্লাবটি নিলামে উঠলে শরৎকুমার রায় সেই বাড়ি কিনে নিয়ে কোহিনুর 
স্থাপন করেন এবং মিনা থেকে গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে যান। গিরিশচন্দ্ৰের পরামশেই স্টার থেকে 
অমরেন্দ্রনাথকে আনেন মিনা কর্তৃপক্ষ। গিরিশচন্দ্র যোগদান করলেন কোহিনুরে। অমরেন্দ্রনাথ ১৪ 
জুলাই স্টার ছেড়ে মিনাভাঁয় ২০ জুলাই থেকে যোগ দিয়ে ২১ জুলাই অবতীর্ণ হলেন 'সিরাজদ্দোলা' 
নাটকের নাম ভূমিকায়। এ ছাড়া, নতুন নাটক ‘ছত্ৰপতি শিবাজী’ তখন মিনার্তায় রিহাস্যাল চলছিল, 
গিরিশচন্দ্র প্রথম তিন অঙ্কের শিক্ষাদান করে বিদায় নিয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ বাকি দু-অজ্কের 
শিক্ষকতায় সে নাটকের প্রথম অভিনয়ে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন ১৭ আগস্ট। গিরিশচন্দ্র 
কোহিনুরে যোগ দিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের delay নাটকটি প্রস্তুত করলেন পঞ্চম অঙ্কটি নিজে লিখে 
নিয়ে, প্রথম অভিনয় হল ১১ আগস্ট। ১৮ আগস্ট নামালেন 'সিরাজদ্দৌলা” আর ১৫ সেপ্টেম্বর 
উদ্বোধন হল ‘ছত্ৰপতি শিবাজী’ তার নিজের লেখা শেষ এঁতিহাসিক নাটক, দানীবাবু করলেন 
নামভূমিকায় অভিনয়, আর গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ওঁরঙ্গভ্নেব। বিজ্ঞাপনে লেখা হল : ‘Sunday, the 15th 
at candle light / first performance of Babu G. C. Ghose’s / Historical and patriotic 
drama / CHATRAPATI SIVAH / Where in the author has done his humble best to 
present the inwardness of the charac / ter of the great Maratha patriot in its true 
light, supported by the efforts of an / exceptionally strong company and by stage 
accessories in regard to which / historical accuracy combined with / grandeur has 
been sedulously / Kept in view. মিনাৰ্ভা ও কোহিনুরের পাশাপাশি ন্যাশনাল থিয়েটারেও 
মনোমোহন গোস্বামীর লেখা ‘ছত্ৰপতি শিবাজী'র উদ্বোধন হয় ২১ সেপ্টেম্বর। শেষোক্ত মঞ্চের 
বিজ্ঞাপনে লেখা হয় : 


Sivaji is our Indian Napolion. 


Sivaji created a nation our of the scattered 
and Jarring elements. 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 8b 


“The Pillar of a people’s hope, 
the Centre of a World's desire. 


বঙ্জারঙ্জামঞ্চে এই যে শিবাজী চরিত্রায়ণের রমরমা, তার পেছনে স্বদেশি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ 
প্রেরণা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। বঙ্গদেশে ১৯০২ থেকে ১৯০৭ oy ‘শিবাজী উৎসব’ পালনের 
তাৎপর্য ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রমে পরিণত হয়েছিল। ১৯০৬-এ ২৬ এপ্রিল ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় 
সুরেন্দ্রনাথ শিবাজী সম্পর্কে বলেছিলেন : ‘Sivaji was an expression of the periodic 
efforts made by Indian at unification of her different parts... We honour him 
because he was the last exponant of the great and glorious idea of a unified 
India.’ নাট্যাভিনয় দেখে তারা মন্তব্য করেছিলেন : ‘Chhatrapati is one of the best and 
most powerful Drama ever produced on the Indian stage.’ শুধু সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়, 
তাদের মতে ওজস্বিতাপূৰ্ণ যতগুলি নাটক অভিনীত হয়েছে--ছত্রপতি সেগুলির মধ্যে অন্যতম। 
ভারতের ‘জাতীয় বীর’ আখ্যা দিয়ে শিবাজীকে নাট্যমঞ্চে বুপায়িত করে গিরিশচন্দ্র দেশের 
স্বদেশানুরাগে নতুন প্রাণাবেগ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইতিহাসের যথাযথভাবে অনুসরণ 
করে ‘ছত্ৰপতি শিবাজী-কে মঞ্চোপযোগী করে তুলতে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছিলেন। মহারাষ্ট্র 
‘গণপতি উৎসব” শু ‘শিবাজী উৎসব’ প্রচলনে বাল গঞ্গাধর তিলক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে 
বিশেষ মনোযোগী হয়ে, হিন্দু জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করা এবং গো-হত্যা নিবারণ 
করার বিষয়ে জোর দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র কুমুদবন্ধু সেনকে বলেছিলেন : ‘শিবাজী’-তে আমি 
এই আদর্শ দেখবার চেষ্টা করেছি যে ধর্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্মরক্ষার জন্য, অত্যাচারিত, 
দুৰ্বল, পীড়িতকে রক্ষা করার জন্য ত্যাগের উপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্ৰয়াসী 
হয়েছিলেন।' শিবাজীর সংলাপে ‘একতা সংস্থাপন” এবং “আর্ধধর্ম পুনঃসংস্থাপন', 'দেবালয় ভগ্ন, গো 
হত্যায় পুণাস্থান কলুষিত হওয়া নিবারণ’ করার কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন : 'আমরা যে 
ভ্রাতৃবংসল, এই মহারাষ্ট্র প্রদেশে অতি হীন ব্যক্তিত্ব যে আমাদের সহোদরের ন্যায় প্রিয়, আমরা যে 
পরস্পর বিদ্বেষশূন্য, জগতে তা প্রচার করবো।” 

সখারাম গণেশ দেউক্কর ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় (১৭ আশ্বিন ১৩৪৪) লিখেছিলেন : “শিবাজীর 
চরিত্রের বিবিধ সদগুণ এবং তাদের সহচর ও কর্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষজ্ঞ এই নাটকে 
অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে। জাতীয় অভ্ুদয়ের পক্ষে এ সকল গুণের 
প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হয়, গিরিশবাবু অতি সুসময়েই এই নাটকের প্রচার 
করিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব বর্ধন বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করিবে, বলিয়া 
আমাদিগের বিশ্বাস। জলধর সেন বস্গমতীতৈ লিখেছিলেন : ‘শিবাজীর অভিনয় দেখিতে দেখিতে 
মনে হয়, যেন শিবাজী দেশ বিশেষে, যুগ বিশেষে জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধরাতলে যখন অত্যাচার 
প্রবল হয়, দরিদ্র উৎপীড়িত হয়, দেবমূর্তি চূর্ণ হয়, সতীলক্ষ্মীগণ পাষগু-হস্তে নিগৃহীত হন-_তখনই 
সেই দেশকে রক্ষা করিবার জন্য বিধাতা একজন শিবাজীকে ছত্রপতিরূপে প্রেরণ করেন... l 

স্টেটসম্যান' পত্রিকায় (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) যে সংবাদ প্রকাশিত হয় তার মাধ্যমে জানা 
যায় রঙ্জামঞ্চের এই অভিনয় দর্শক সমাজে কীভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তারা লিখেছিলেন : ‘The 
popularity of Babu Girish Chandra Ghose's powerful drama Chhatrapati, which 
deals with some of the most striking incidents in the life of Sivaji, is manifest 
from the large audiences which are attracted to the Minerva Theatre on every 
occasion that this thrilling play is billed. Though it has been running for about ten 
weeks now the large auditorium was crammed in every part and early in the 
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স্ৰীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। 
১৩১৪ সাল ৩২শে শ্রাবণ, শনিবার, 
মিনার্ডা ধিয়েটাবে প্রথম অভিনীত । 


্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । 





একমাত্র বিক্রেতা 
ভীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় | 
বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কণওয়ালিস HG, 
কলিকাতা ৷ 





efg, ১৩১৪ | 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১. 


৫৯ 


evening the sale of tickets had to be stopped, the large overflow helping to fill the 
adjacent play homes.’ উল্লেখ করা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্রের 
অভিনয় কী বিপুল উৎসাহ 'ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল যুব সমাজে তা স্মরণ করে সুভাষচন্দ্র বসু 
বলেছিলেন, কৈশোরে এই নাটকগুলির অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ 
হয়েছিলেন। 
গিরিশচন্দ্রের সুনাম ও সাহায্য সত্তেও কোহিনুর মঞ্চের মালিকের প্রয়াণের ফলে বিপর্যয় 
ঘনিয়ে আসে। শারীরিকভাবে প্রচণ্ড অসুস্থ থেকেও গিরিশচন্দ্র সংশ্লিষ্ট রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য, নতুন 
এতিহাসিক নাটক 'ঝাপির রাখী” লিখতে আরম্ভ করেন। অবিনাশচন্দ্র জানিয়েছেন, দু-অঙ্ক লেখা শেষ 
করার পর তিনি উচ্চতম একজন পুলিশ কর্মচারীর নিষেধ মান্য করে এঁতিহাসিক নাটক লেখা বন্ধ 
করে দেন। এই কোহিনুর থিয়েটারেই এর পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ-এর দাদা ও দিদি’ নামে একটি 
রঙ্জানাটক অভিনীত হয়, ২৫ ডিসেম্বর ১৯০৭-এ। সে নাটকে রঙ্গের মোড়কে ইংরেজের 
শোষণনীতির স্বরুপটি তুলে ধরাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল। নাটকটি ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়েছিল। 
ইতিপূর্বে ২৪ আগস্ট ১৯০৭-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত নন্দকুমার’ স্টার থিয়েটারকে প্রভূত আর্থিক 
উন্নতিসাধনে সহায়তা করেছিল, যেটি তার এতিহাসিক নাটক হিসেবে তৃতীয় রচনা । কেউ কেউ মন্তব্য 
করেছেন নন্দকুমারকে ‘স্বদেশ স্বধর্মে নিবেদিত প্রাণ মহান দেশভক্ত হিসেবে উপস্থাপিত করাটা’ যথেষ্ট 
ইতিহাসসম্মত হয়নি। লোকনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল ২২ মার্চ ১৯০৮ এ নাটক দেখতে এসেছিলেন, 
সেদিনের বিক্রয়লন্ধ অর্থের অর্ধাংশ, নাট্যদর্শক সামাজিকবর্গের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ 
উপহাররুপে প্রদান করা হয়। 
স্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' উপন্যাসের স্বকৃত 
নাট্যৰূপ জীবনসঙ্জ্যা’ নামে মঞ্চস্থ করেন ২১ নভেম্বর ১৯০৮-এ। নাটকটি এতটাই আকর্ষণীয় 
হয়েছিল যে, মনোমোহন পাঁড়ে উপর্যুপরি সাত রাত্রি দেখেছিলেন এবং শেষদিনে অমরেন্দ্রনাথকে 
বলেছিলেন : ‘এরূপ জমজমাট নাটক বঙ্গীয় নাট্যশালায় অতি অল্পই অভিনীত হইয়াছে। পুরুষের 
কোরাস গানে যে দর্শকগণ এত মাতিয়া উঠিতে পারেন, ইহা আমি স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম 
না।' রমাপতি দত্ত জানিয়েছেন : “আমরা দেখিয়াছি যে, গান শুনিতে শুনিতে দর্শকগণ বস্তুত ক্ষেপিয়া 
উঠিতেন ও এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন যে কত সময়ে নিজেরাই অভিনেতাদের সঙ্গে গলা 
মিলাইয়া গাহিতে শুরু করিয়া দিতেন। গান শেষ হইবামাত্র, পুনঃ পুনঃ “এনকোর” শব্দে বাড়ি 
ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইত” এরপর তিনি নিম্নলিখিত গান দুটি উদ্ধৃত করেন : 
মুক্ত প্রাণে যুদ্ধ ক্ষেত্রে বক্ষোরক্ত করিতে দান 
লক্ষ লক্ষ বীর পুত্র ব্যগ্রচিত্তে আগুয়ান ৷৷ 
পুত্র কন্যা জননী জায়া 
তুচ্ছ সকলি মিথ্যা মায়া, 
ঘোর সমরে তাজিব কায়া, রাখিব জন্মভূমির মান। 
আর্ধাকীর্তি করিব না কভু শত্রু চরণে বলিদান ॥ 
কিসের মমতা কিসের শঙ্কা, 
স্বর্গে বাজিবে বিজয় ডঙ্কা, 
Bei ছুটিবে শাণিত অসিতে ম্লেচ্ছ শোণিত করিতে পান। 
জয় জয় জয় ভারতজননী, Gears উঠিবে তান।। 


আজি ঘোর সমর অবসান। 
শত্রু শূন্য পুণ্যভূমি কোটাকষ্ঠে উঠিছে তান।৷ 
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বিজয় পতাকা দুৰ্গ উপরে, 
‘পত পত' উড়ে গৌরব ভরে, 
অবাতি গৰ্ব্ব করিয়া খৰ্ব্ব, আৰ্য্য বীৰ্য্য দীপ্তমান। 
পুষ্প বৃষ্টি স্বৰ্গ হইতে অক্সরাগণ গাহিছে গান।৷ 
ভারতভূমি ভারতবাসী, 
শৌর্ধ্য প্ৰকাশি রাজ্য শাসি, 
সমর ক্ষেত্রে হাসি হাসি, করিবে আপন জীবন দান। 
বিদেশি চরণে সঁপিবে না কভু গৰ্ব্ব মান অভিমান ৷৷ 


সৰ্বাত্মক উদ্দীপনামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেও এ নাটকটি সম্পর্কে বিদেশি শাসকের কোনো 
_ বিষদৃষ্টি পড়েছিল কিনা জানা নেই। যদিও মঞ্চে জনপ্রিয় গিরিশ-ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রায় প্রত্যেকটি 
এঁতিহাসিক নাটক তীরা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে শুরু করেন ১৯১০ নাগাদ। 

সুশীল মুখোপাধ্যায় অনেক পরে, বঙ্জভঙ্গের কালকে রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে সুফলপ্রসু 
বিবেচনা করে কার্জনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। বিপিনবিহারী পালও স্বীকার করেছিলেন: 
“দোষ-তুটির কথা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত করে একথা বলা যায় যে, এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
সংবাদপত্র এবং বক্তৃতামঞ্চ জাতির যতখানি হিতসাধন করেছে, এ দেশের নাট্যমঞ্চ তার চেয়ে কম 
হিত করেনি। 


সাত 


গিরিশচন্দ্রের মীরকাসিম’ মঞ্চস্থ হওয়ার পর, প্রবাসী কবিবন্ধু নবীনচন্দ্র সেন তাকে চিঠিতে 
€২৭.৬.০৬) লিখেছিলেন : “সংবাদপত্রেও দেখিতেছি “মীরকাসিমে”র বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে। তুমি 
ক্ষণজন্মা লোক। এই বয়সেও যেন তোমার প্রতিভা দিন দিন আরো বর্ধিত হইতেছে’ একই পত্রে 
তারপর তিনি তার একটি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন : ‘তুমি ৭ দিনে প্রসব না করিয়া, কিছু বেশিদিন 
অন্নহীনতা, জ্ঞানহীনতা, শিক্ষা-বিভ্রাট, উকিল-ডাক্তারি-বিভ্রাট, বিচার-বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি--সকল 
বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি comico-tragic নাটক লিখিয়া 
দেশ রক্ষা কর। বর্তমান স্বদেশি আন্দোলনটা স্থায়ী করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল 
সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে যে স্বদেশ লইয়া কীদিয়াছি, এতদিনে শ্রীভগবান যেন তাহা শুনিয়াছেন, এবং 
দেশের হৃদয়ে এই নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা তুমি যেবুপ স্থায়ী ও বর্ধিত 
করিতে পারিবে, আর কেহ পারিবে না। তিনি আশা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র 'নীলদপণ'এর মতো 
এমন একটা নাটক লিখুন, যা নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে অভিনীত হয়ে দেশে নূতন জীবন সঞ্চার 
করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন : “তুমি স্বদেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবন-ব্রত উদ্যাপন কর’ 
তিনি নিজে এই গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করার প্ৰতিশ্ৰুতি জানিয়ে এমনও বলেছিলেন : “আমার 
অনুরোধটা রক্ষা করিবে কি ? আমার এরুপ পেড়াপিড়ির দরুন বঙ্কিমবাবু ‘আনন্দমঠ’ লিখিয়াছিলেন। 
তাহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পরে উহার কি অমৃত ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। 
তবে তিনি আনন্দমঠে দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপূজার সঙ্গে পূজার 
পদ্ধতিও দেখাইবে। তিনি নবীনচন্দ্রের কথামতো হয়তো মনে মনে কিছুটা প্ৰস্তুত হতে শুরু 
করেছিলেন, একবার সে কথা পত্রে উল্লেখ করে লিখেও ছিলেন : প্রস্তাবিত নাটক সম্বন্ধে আমার 
অনেক কথা আছে। একটু সুস্থ হয়ে, তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো।” এ সংবাদে খুশি হয়েছিলেন 
নবীনচন্দ্র, চিঠির উত্তর দিতে (১৯.১১.০৬) গিয়ে পরে যাতে আলস্য কিংবা অসুস্থতার কৈফিয়ত না 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ৫৩ 


লিখিতে হইবে। আর ৭ দিনে প্রসব করিতে পারিবে না। উহার জন্য দীর্ঘ সময় নিয়া, তোমার নাটক- 
মন্দিরের সুদর্শন চূড়াস্বৰূপ উহা স্থাপিত করিতে হইবে” ব্যাপারটিকে তিনি উপেক্ষাযোগ্য মনে 
করেননি, আর একটি পত্রে (১৪.১২.০৬) তিনি সে কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন : “আমি তোমার 
'_ বটে; রোগের তাড়নায় রাত্রি জাগিতে হয়, সে সময় নিরিবিলি পাইয়া বিষয়টি উকি মারে। আমি 
_ মাথা গরমের ভয়ে ঝাড়িয়া ফেলি ; কিন্তু সে একেবারে ছাড়ে AT! তা সত্ত্বেও অস্বীকার করার উপায় 
নেই, জীবিকার প্রয়োজনে রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষতার দায়িত্ব পালন করে যাওয়া কম কঠিন কাজ ছিল 
না। রঙ্গমঞ্চের দাবি পূরণ করার জন্য তাকে-শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে একাধিক নাটক 
লিখতে হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘ছত্ৰপতি শিবাজী’ রচনা, সেটিও মূলত তদানীস্তন 
কালের স্বদেশি পরিবেশ মাথায় রেখে তিনি লিখেছিলেন। তখনকার মানসিক অবস্থা তিনি 
_ নবীনচন্দ্রকে জানাতে পারেননি সময়াভাবে কিন্তু কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে কথালাপে নিজের অনেক 
গভীর-গোপন চিন্তা ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন অকপটে। সে সময় পাঞ্চাবকেশরী লালা লাজপত রায় 
অবরুদ্ধ, স্বদেশি আন্দোলনের প্রবল উচ্ছাস, বাংলাদেশে স্বার্থত্যাগী যুবকবৃন্দ সহর্ষে কারাবরণ করছে, 
এরকম পরিস্থিতিতে একদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেছিলেন : ‘দেশের সরল 
নিভাঁক ছেলেরা professional রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে? 
এরপর প্রায় এক নিঃশ্বাসে তিনি স্বদেশি আন্দোলনের নেতাদের উদ্দেশে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ 
দুর্দশায় অশ্ৰু বিসর্জন করতেন। শুধু বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার জন্য দেশের তরলমতি ছেলেরা জেলে 
যাবে, আর নেতারা বক্তৃতা করে হুজুগে হাততালি পাবে আর যশের মুকুট মাথায় পরবে।--এটা কি 
স্বদেশ-প্রেম ? হয়তো তখন, নবীনচন্দ্র প্রস্তাবিত নাটকের বিষয়টি তার ভাবনায় বড়ো তীব্রতা সৃষ্টি 
করেছিল, যে জন্য কিছুটা অস্থিরতার সঙ্গে তিনি পর পর কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সেই. 
আলাপচারিতায় : ‘যেখানে লাখ লাখ লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে রয়েছে, ম্যালেরিয়ায়, প্লেগে আর . 
অন্যান্য উৎকট ব্যারামে লাখ লাখ ভারতবাসী মরছে--যেখানে নৈতিক চরিত্রহীনতায়, মূর্খতায়, 
তাদের জন্য স্বাৰ্থত্যাগ কি তোমাদের Bengal Partition রদ করবার চেয়ে বড় নয় ? আর এখন 
শুধু বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করলে কি চলবে ? সমগ্র ভারত যাতে একভাবে প্রণোদিত হয়ে 
organised হয় তা করা দরকার!’ বোঝা যায় শিবাজী চরিত্রের আদর্শ মাথায় রেখে অখণ্ড = 
- ভারতবর্ষের এক্য ও মৈত্রীর স্বপ্ন তাকেও উদ্বেল করেছিল। 
স্বদেশি আন্দোলনের সব চেয়ে বৃহত্কর্ম, বয়কট-_সে-বিষয়েও তার অভিমত ছিল সম্পূর্ণ 
ভিন্ন। গরিব দুঃখী ভাবপ্রবণ লোকেরা হাজার হাজার টাকার কাপড় পুড়িয়ে ফেলছে, এতে তিনি সায় 
দিতে পারেননি। বিলাতি কাপড় পোড়ানোর আগে, দেশের মানুষের সামনে সস্তা দেশি কাপড় প্রস্তুত 
করার দরকার। তিনি মনে করতেন, ‘আগে দেশে সূতা তৈরি হোক, কাপড় বোনা হোক, আর দরে 
সস্তা হোক’--নাহলে এই প্রতিদ্বন্দিতায় আর অভাবের দিনে শুধু উত্তেজনা দিয়ে কিছু হয় না। তীব্র 
শ্লেষ মিশিয়ে তিনি তখনকার রাজনীতি সম্পর্কে বলেছিলেন : “যদি একটা লাটগিরি পাই, নিদেন লাট _ 
সভার সভ্য। দেশের জন্য কার প্রাণ কীদে ? বিদেশী পোষাকে বিদেশী বুলিতে বিদেশী হাবভাবে 
স্বদেশী Politics!’ দ্বিতীয় কর্মসূচি হিন্দু-মুসলিম এঁক্যস্থাপনে প্রধান বাধা মনে করেছিলেন উভয়ের 
- মধ্যে প্রাণের যোগ নেই। ‘আমরা মুসলমানকে যবন অস্পৃশ্য বলি-__তারাও আমাদের বিধর্মী কাফের 
বলে। বীর্য যে একই সত্যের প্রকাশ, তা হিন্দু-মুসলমান ভুলে গেছে। তিনি প্রকৃত বীরত্বের সাধনার 
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' কথা বলেছিলেন ; ‘আগে গায়ে জোর হোক, শরীর মনের বল যাতে বাড়ে তাই কর। স্বাধীনতা শুধু 
বীরের প্রাপ্য । দেশের সেবা করার জন্য স্বাৰ্থত্যাগী ও অভিমানশূন্য হওয়ার দিকে ঝৌক দিয়েছিলেন। 
ছদ্ম জাতীয়তাবোধের তীব্র সমালোচনা করেও তিনি অস্বীকার করেননি, বর্তমান আন্দোলনকে জাতীয় 
জাগরণের সূচনা হিসেবে দেখতে। তবু তাকে যেন ভুল না বোঝা হয় এই অনুরোধে তিনি সেদিন 
জানিয়েছিলেন : ‘আমার বিশ্বাস এই আন্দোলন misdirected! আমার বিশ্বাস দেশ স্বামী 
বিবেকানন্দের আদর্শের আর আদেশের অনুসরণ না করলে কিছুতেই অগ্রসর হবে না। তিনি বার বার 
দেশকে বলে গেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল প্রাণ ধৰ্ম্মে। বার বার তিনি সাবধান করে 
গেছেন যে বিদেশীয় অনুকরণে রাজনীতির আন্দোলনে দেশকে চালিত করো না--করলেই 
ইতোনষ্টস্ততোভ্ৰষ্ট হবে।” নিশ্চয় ধর্ম বলতে নিছক কোনো পুত্তলিক আরাধনার আড়ম্বরের কথা তিনি 
বোঝাতে চাননি। 

জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণে তার আপত্তি ছিল। তিনি একবার 
যোগেন্দ্ৰনাথ HICH বলেছিলেন : “জানো, গিরিশ ঘোষকে যদি কেউ বলে, মশাই, সভায় এসে বক্তৃতা 
করুন, সভাপতি হন। আমি বলব No, never ! আমি এসব বক্তৃতার হাঙ্গামা ভালবাসি না। কাজ 
চাই। Not in words but in deeds.’ যুগধর্মের প্রতি গভীর আস্থা রেখে, স্বদেশি যুগের প্রবল 
দেশহিতৈষণার বন্যাকেও বঙ্গালয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজেকে ভাবাবেগের সামিল করে। 
রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়ে দেশহিতৈষণাকে preach করতে চেয়েছিলেন। যোগেন্দ্রনাথকে তিনি 
বলেছিলেন : “আমার ইচ্ছা আমাদের বাঙ্গালার, ভারতে এমন কতকগুলি মহামানবের চরিত্র নিয়ে 
নাটক লিখি, যে নাটক পড়ে বা অভিনয় দেখে মানুষ সত্যিকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে? জাতির 
কল্যাণের জন্যই রঙ্গালয়ের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট হয়েছেন, রঙ্গালয়কে নতুন করে গড়ার সাধনায় 
তিনি বিশ্বাস করতেন একটা জাতির জীবন রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ে প্রতিফলিত হয়। স্বদেশি 
আন্দোলনের সবটাই তিনি মনে প্রাণে হয়ত গ্রহণ করতে পারেননি, তবু তিনি জানতেন তার নাটক 
দেশের প্রাণে কি আবেগ তৈরি করেছিল। সে কথা মনে করে তিনি তাই পূর্বোক্ত শ্রোতাকে 
বলেছিলেন : ‘জানো, আমরা মরে যাব, কিন্তু এমন একদিন হয়ত আসবে যখন লোকে জানবে-- 
আমরা রঙ্গালয়ের ভিতর দিয়ে দেশের সব বিভেদ ভুলিয়ে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সব জাতি এক 
করে দেশের এঁক্যমন্ত্র সাধন ও কল্যাণের জন্য কি করেছি 

গিরিশচন্দ্র বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তা সত্তেও 
তার নাটক বাঙালি দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল তার একটাই কারণ, তিনি দর্শকদের হৃদস্পন্দন 
অনুভব করতে পারতেন। শুধু দেশাত্মবোধের উপর নির্ভর করে এই সব নাটক জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাছাড়া শুধু সাহিত্য সৃষ্টি অন্য কথা-_নাট্যমঞ্চে তাকে সফল করে তোলার 
দায় অন্য দিক থেকে পালন করতে হয় একজন বেতনভোগী অধ্যক্ষ ও নাট্যকারকে। কেননা 
' মঞ্চমালিকের অর্থবিনিয়োগের ব্যাপারটি তাকে মাথায় রাখতে হয়, কীভাবে তাকে অর্থ সম্পূর্ণ 
ফিরিয়ে দেওয়া যায় সে চিন্তার বাড়তি দায় পালন করতে হয়। গিরিশচন্দ্র তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
করতেন, স্বদেশিয়ানার হুজুগে না মেতেও, তার নাটক যে দেশাত্মবোধকে জাগ্রত করার একটা বড়ো 
হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল তার প্রধান কারণ. এ বিষয়ে তার দক্ষতাকে তিনি পুরোপুরি কাজে লাগাতে 
পারতেন। নবীন সেনের মতো বন্ধুত্বের দাবি মান্য করে দীর্ঘ সময় নিয়ে নাটক লেখা সম্ভব হয় না, 
অথচ মঞ্চমালিকের বরাত রক্ষা করতে সাতদিনে নাটক লিখে মঞ্চে নামানো তার কাছে জলভাতের 


: _ মতো সহজ কাজ। সেই কাজ করেই অসামান্য স্বীকৃতি পেয়েছেন তিনি জীবনভর। কিন্তু তার 


সমসাময়িক কালের অন্যতম নটনাট্যকার ও নাট্যাধ্যক্ষ অমৃতলাল এই আন্দোলনের সমর্থনে শুধু 
নাটক রচনা করেননি, জনসভায় অংশগ্রহণ করে দেশসেবকদের পাশাপাশি একসঙ্গে কাজ করেছেন। 
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তা সত্ত্বেও, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে স্বরাজ-সাধনা’ নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি 
আত্মসমালোচনা করে যে বক্তব্য জানিয়েছিলেন ড. অরুণকুমার মিত্রের ভাষায় তার সারমর্ম হল: 
‘আমরা যে স্বরাজ লইয়া এত মাতামাতি করিতেছি উহা মূলে হুবহু বিলাতীর অনুকরণ, এবং পরধর্ম 
বলিয়াই উহা আমাদের মনুষ্যত্ব নাশ করিতেছে। উহা ক্রমেই প্রাণহীন, শক্তিহীন ও ধর্মহীন হইয়া 
পড়িবে ; কারণ জাতির চিরাগত সাধন ও সংস্কার এবং তাহার চরিত্র-নিহিত যে ধর্মজ্ঞান তাহার 
উপরেই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ জাতি আত্মভ্ৰষ্ট হইবে ; TES হইলে স্বাধীনতার কোনো 
অর্থই হয় না।” কিছুটা গিরিশচন্দ্রের মতোই তিনি মনে করতেন আমাদের আর্ধরক্তের সঙ্গে যে 
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত, তার নাম ‘মুক্তি’, ত্যাগের দ্বারাই এই যুক্তি লাভ করতে হবে। 
ইংরেজের রাজনীতি স্বাৰ্থ অর্থ ভোগ বিলাসে'র সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। সে জন্য তিনি মনে 
করতেন : “এই রাজনীতি_-এদেশের নয়। ইংরাজই হউন, মুসলমানই হউন, হিন্দুই হউন 
মহাভারতের রাজত্বে যিনি এই নীতিকে চাপাইবার চেষ্টা করিবেন, তিনিই বিফল-যত্বু হইবেন।” 
স্বরাজ-সাধনা সম্পর্কে তিনি অত্যস্ত সংশয়ান্বিত হয়েছিলেন, তার কারণ দেশনেতাদের মধ্যে ভাবনার 
ও কর্মের কোনো Gay পরিলক্ষিত হয়নি। নেতারা এমন কোনো সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দিতে 
পারেননি, যার ভিতর থেকে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কোনো চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আত্মসংযমের দ্বারা 
যে আত্মশক্তির উপলব্ধি, সেদিকেই জোর দিয়ে প্রকৃত দেশহিতৈষী হয়ে ওঠার পক্ষে নিজের বক্তব্য 
রেখেছিলেন স্বরাজ-সাধনা নিবন্ধে । ‘বাল্যের বেসাতি” নামের একটি কবিতায় তিনি বলেছিলেন : 


স্বদেশ স্বদেশ স্বরাজ স্বরাজ যতই মুখে ফুটছে। 

দিশি খাদ্য দিশি বাদ্য দিশি গদ্য ততই শিকেয় উঠছে॥ 
হারমনিয়ম নিয়ম এখন হয়েছে হরিনামে। 

গুমর করে কুমোর গড়ে দেবী বিবিঠামে ৷৷ 

ইউনিটি ইউনিটি করে ভিরকুটী করি মুখে। 

বিদ্বেষের উদ্দেশে আগুন লকলকাচ্ছে বুকে ॥ 


তার প্রয়াণের পর ‘বসুমতী’ সম্পাদক যে দীর্ঘ শোকপ্রবন্ধ রচনা করেন, তাতে তার দেশপ্রেমের 
প্রকৃত পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন : স্বদেশ ও স্বজাতি হিতব্রত অমৃতলাল স্বরাজের qa 
আশ্বাস দিতে ব্যস্ত ছিলেন না। ...স্বরাজ লাভ করিবার আন্দোলন ও পদ্ধতিতেও বিদেশীর অন্ধ 
অনুকরণই যে আমাদের একমাত্র সাধনা হইবে, ইহা তিনি কোনোদিন কোনো মতেই সহ্য করিতে 
পারিতেন না। ..স্বাধীনতা-স্বদেশসেবার অর্থ তিনি বুঝিতেন-_জাতীয় আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা 
আত্মবিশ্বাসের নির্ভরতা--সমাজের স্বাধীনতা-স্বধর্মনিষ্ঠা-_স্বাবলম্বন-পরানুগ্রহ-_অসহিষু্তা-_ 
পরতন্ত্রের অনুসরণ পরিহার। ..ইংরাজের দয়াদত্ত দানলাভের আশায় স্বরাজভিখারী হইতে তিনি 
বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন’ 

অমৃতলালের এ ভাবনার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ভাবনার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তা 
সত্তেও বলা যায়, একই যুগে তাদের আবির্ভাব ও উত্থান হলেও-_পাশাপাশি চলার পথে উভয়ে 
নিজেদের প্রতিভার স্বাতন্ত্য ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। বরং অমৃতলালের প্রয়াণের পর কবিশেখর কালিদাস 
রায় বলেছিলেন : “অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের পরিপূরক। অমৃতলালের নাটকগুলি পড়িলেই 
দেখা যাইবে, অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া এড়াইয়া চলিতেছেন,--গিরিশচন্দ্ৰের 
দৃষ্টি যেখানে পড়িতেছে না--অমৃতলাল সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন।” গিরিশচন্দ্রের প্রয়াণের 
পর অমৃতলাল আরো সতেরো বছর, এবং আয়ুর হিসেবে ১৯২৭-এ প্রয়াত ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রয়াণের 
পরেও দু-বছর জীবিত ছিলেন। দুঃখের বিষয় বয়সের প্রচুর ব্যবধান সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র প্রয়াত হওয়ার 
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মাত্র একবছর তিন মাসের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমাদের হারাতে হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ 
তারিখে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রয়াণ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পক্ষে অত্যস্ত 
দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। 

জগদীশচন্দ্র বসুও দ্বিজেন্দ্ৰলালকে উৎসাহিত করে নাটকের চেয়ে দেশাত্মবোধক সংগীতসৃষ্টিতে 
মনোযোগ দেওয়ার কথা জানিয়ে বলেছিলেন : ‘আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম 
চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে; কিন্তু তাহারা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা 
একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাতে হইবে--যাহাতে এই 
wf জাতটা আত্ম-শক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্ৰহান্বিত হয়। আমাদের এই 
বাংলাদেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া-উঠিয়া, সমগ্ৰ জগতের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিতে পারিয়াছেন,__যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত’ একবার সেই আদর্শ ও বাঙ্গালী 
জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া, মাতাইয়া তুলুন।” বলাবাহুল্য এর পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল 
তার সেই বিখ্যাত সংগীত “আমার দেশ’ রচনা করে দেশবাসীকে সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। 
লোকেন্দ্র পালিত দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে সেই বজ্রগর্ভ গানটি শুনে বলেছিলেন : ‘Let me confess 
my dear Dwijen, it’s undoubtedly the very-very-very best and noblest national 
song that I’ve ever heard or read in my life. It’s indeed a devine inspiration.’ 
হইতেই তিনি এ-দেশবাসীর মন নির্মলমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত, ভাব-সমৃদ্ধ ও শুভপ্রসূ করিয়া 
তুলিয়াছিলেন,_এমন অকৃতজ্ঞ কে আছে যে, সে কথা আজ অস্বীকার করিবে ? তৎকালে মাতৃপ্রেমে 
মাতোয়ারা দ্বিজেন্দ্রলাল আপন আন্তরিক অসীম আগ্রহেই বাঙালীর এই দেশব্যাপী “স্বদেশী” 
আন্দোলনের অতি-বড় উৎসাহী অনুবৰ্ত্তক, সমর্থক ও প্রচারক হইয়াছিলেন।' কিন্তু স্বদেশি আন্দোলন 
ঘোষিত হওয়ার 'সময় থেকেই অনেক আনন্দের ভিতরও “আশঙ্কায় উদ্বেগে কিছু ভীত ও চঞ্চল’ 
. থেকেছেন। বন্ধুদের সঙ্গে ভীষণ তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, “যেভাবে এই স্বদেশী আরম্ভ হইল তা 
বাস্তবিক আমাদের দেশে স্থায়ী ও মঙ্গলজনক হবে কিনা ৷’ এই বিতর্কে সকলেই তার বিপক্ষে, একা এই 
অনুভূতির মধ্যেও তিনি দেবকুমারকে নিজের অভিমত জানিয়েছিলেন : “আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক 
বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সৰ্ব্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনোমতেই সম্ভব 
নয়। এদেশ যদি আজ পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতির-বিদ্বেষ ভুলিয়া, প্রকৃত আত্মোন্নতি--নিজেদের কল্যাণ- 
সাধনে তৎপর হয় তবে এমন কোনো শক্তিই নাই যে তাহার সে বল-দৃপ্ত গতিরোধ করিতে পারে। আর 
একটি পাত্র (৯ জুন ১৯০৬) তিনি দেবকুমারকে জানিয়েছিলেন : “বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি 
একতা রাখে, Partition d (বঙ্গবিভাগে) তা ভাঙিতে পারিবে না। বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে একতা 
বঙ্জচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না!’ নিজে সরকারি চাকরি করলেও নিছক চাকরির মোহ তিনি 
অনেক পরিমাণেই ত্যাগ করেছিলেন। রাজ্যেশ্বর মিত্র যথার্থই বলেছিলেন : চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য 
তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তার জন্য তিনি সরকারকে দোষারোপ করতেন না। এ সম্বন্ধে তার 
মনোভাব ছিল খুবই স্পষ্ট। শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি পেতে হবে এটা স্বাভাবিক। 
সুতরাং সে শাস্তি তিনি প্রাপ্য বলেই মনে করতেন ; কিন্তু তার কাছে অসহ্য ছিল সেকালকার নেতাদের 
ভণ্ডামী যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে দেশের কাজে হাততালি কুড়াবেন অপরপক্ষে শাস্তি গ্রহণের 
বেলায় নানা ওজর আপত্তি পেশ করবেন।” 
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স্বদেশি যুগের সূচনালগ্নে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিতে যিনি আপ্লুত হতেন, তিনিই ক্রমান্বয়ে এই 
উচ্চারণে বিতৃষ্ণ হয়েছিলেন কেন সে কথা উত্থাপন করে দেবকুমারকে লিখেছিলেন : ‘এর সঙ্গে যে 
sincerity (সারল্য বা অকৃত্রিমতা) নাই, Feeling (অনুভূতি) নাই, তাহা আমি বলি না। কিন্তু সে 
Feeling (অনুভূতি) এ বন্দেমাতরমেই নিঃশেষ হইয়া যায়; কাজ হয় না। কেবল ভাবপ্রবণতা, 
উত্তেজনা বা Feelin৪-_কবির কাজ হইতে পারে, Patriot (স্বদেশ- ৮4 কন্মীর কাজ AI 
Patriot-এর (দেশভক্তের) কাজ স্বাৰ্থত্যাগ, উৎসৰ্গ, সেবা। 


আট 


জীবনের ' প্রান্তবেলায় পৌঁছে কিছুটা আক্ষেপের সুরে কুমুদবন্ধুকে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন : ‘এই 
দেখনা দেশের কি দুর্ভাগ্য যে নাটকের বিচারকর্তা ও সমালোচক পুলিশ। সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের 
কোনো প্রতিবাদ নাই। পুলিশের নির্দেশ মত চরিত্র, Dialogue ও Scenes বদলাতে Bl 
সেই বোঝাপড়ার জায়গাটায় হঠাৎ একটা নতুন অশান্তির জায়গা তৈরি হল। উদয়ন মিত্র 
পিরাজদ্দৌল্লা-র উপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সরকারি নথি থেকে কিছু তথ্য জ্ঞাপন করে বলেছেন : 
“বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে বঙ্গভঙ্গের আগে ও পরের দিনগুলিতে রাজদ্রোহমূলক রচনা যেমন 
প্রভাব বন্ধ করতেও তৎপর হয়ে উঠেছিল। প্রশাসন বুঝেছিল বোমের তুলনায় এই সমস্ত রচনা 
কোনো অংশেই কম বিপজ্জনক নয়, বরং একটু বেশি বিপজ্জনক ১৯০৯-এর জুলাই মাসে বাংলা 
সরকারের রাজনৈতিক দপ্তরের পুলিশ শাখার স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক গোপন সার্কুলারে বলা হল : ‘A 
watch may be kept on all publications to facilitate the immediate detection of 
seditious books.’ ইত্যাদি। কিন্তু ক্ৰমবৰ্ধমান সরকার বিরোধিতার উৎসমুখ বন্ধ করতে সরকারের 
এই গোপন নির্দেশ যে খুব কার্যকরী হবে না এমন বোঝার মতো ক্ষমতা ব্রিটিশ প্রশাসনের ছিল। 
যে জন্য ভারত সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে কঠোর প্রেস আইন (Act 
1 91910) প্রবর্তন করে ৪ নং ধারার উপধারা ১-এ নির্দেশ দিলেন : ‘যদি কোনো প্রকাশনার লক্ষ্য 
হয় ব্রিটিশরাজ, প্রশাসন বা দেশের কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ান বা অসন্তোষ ও ক্ষোভের 
জন্ম দেওয়া তাহলে সেই. প্রকাশনা নিষিদ্ধ করতে হবে! 
সরকারের বিচার বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগ তাদের পর্যবেক্ষণে যে সব পালা নিষিদ্ধ বলে 
ঘোষণা করেছিলেন, এখন তার'তালিকা পেশ করা হচ্ছে। জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট ২২ ফেব্রুয়ারি 
১৯১২ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানান : 
No 474 N—The following Notification is published in supersession of Notification mentioned 
below, if performed in a public place, are likely to excite feelings of disaffection towards the 
Government established by law in British India, or are of scandalous or deformatory nature : 
Now, therefore, the said Government of Eastern Bengal and Assam, in exercise of the 


power conferred by Section 3 of the Dramatic Performance Act 1876 (XIX of 1876), hereby 
prohibits the performance of the said plays. 


ইংরেজিতে বৰ্ণানুক্লমিকভাবে বিন্যস্ত তালিকাটিতে তেরোটি নাটকের, সংস্করণ, নাট্যকার এবং 
প্রকাশকের নাম ঠিকানা উল্লেখ করা হয়, সেগুলি নিম্নবুপ : 


১ ‘Reefs শিবাজী’ (প্ৰথম সংস্করণ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
২ ছত্ৰপতি শিবাজী’ দ্বিতীয় সংস্করণ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
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১০ 
১১ 
১২ 
১৩ 


gga হরিপদ চট্টোপাধ্যায় 

কিমফিল” মনমোহন ঘোষ 

‘মাতৃপুজা’ কু্জবিহারী গাঙ্গুলি 

Sat Sera’ হারাধন রায় 

‘বৃণজিতের Glare’ হরিপদ চ্যাটার্জি 

সমাজ’ মনোমোহন গোস্বামী 

পুরথ উদ্ধার’ গীতাভিনয় (দ্বিতীয় সংস্করণ) হারাধন রায় 


এই তালিকাটি ১১ মে ১৯১২ তারিখে ঘোষিত (D.O. No. 4107 IB), ইন্সপেক্টর জেনারেল 
অব পুলিশের পক্ষে R.H. Sneyd-Hatchinson স্বাক্ষরিত এবং Mr. C.J. Stevenson-Moore 
C.V.O., I.C.S., Chief Secretary to government of Bengal-কে প্ৰেরিত তালিকায় মোট 
তেইশটি নিষিদ্ধ গ্রস্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, ওই তেরোটির মধ্যে পলাশীর META স্থলে 
সংসার” নাটকের নাম, নাটকটি ১৯০৪-এর ২৩ এপ্ৰিল মিনাৰ্ভা মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়, 
মনোমোহন গোস্বামীর লেখা, নীলদপণ’ নাটকের অংশত প্রভাব আছে। এই তালিকায় একই আইনের 
- অন্তৰ্ভুক্ত নিষিদ্ধ বাকি গ্রন্থগুলি হল : 
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ৰদ 
৩০ 


দাদা ও দিদি’ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
দুগাৰ্দাস’ দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় i 
নীলদপণ' দীনবন্ধু মিত্র 

প্রতাপ সিংহ’ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 

পুর্থীরাজ' মনোমোহন গোস্বামী 

MANT হরনাথ বসু 

রোশেনারা’ মনোমোহন গোস্বামী 


শেষোক্ত নটি নাট্যগ্রন্থ বাকা হরফে বিন্যস্ত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : Magistrates have 
been directed to prohibit those plays which are in italics. পরবর্তীকালে এই তালিকাটি 
বর্ধিত হয়েছে আরো কিছু নাট্যপ্রস্থের সংযোজনে, যেমন 
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আলোচ্য আদেশপত্রের শিরোনাম করা হয়েছিল PROHIBITION OF THE PERFORMANCE 
OF OBJECTIONABLE PLAYS/Amalgamation of the Eastern Bengal and Assam order, 
এবং এর প্রথম অনুচ্ছেদে স্টিভেনসন মুর-কে জানানো হচ্ছে : 
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With reference to your No. 3330p., of the 23rd March 1912, reviewing 
the position with regard to 11 plays named in the margin, which District 
officers in the old province of Bengal were recommended in Government order 
No. 22p-D., of the 18th April 1911, to prohibit under section 3 of the Dramatic 
performance Act, XIX of 1876 ; may I venture to point out that the Government 
orders cited leave out of account certain other plays which, under orders issued 
by, the Government of Eastern Bengal and Assam, are either proclaimed under 
Act | of 1910, or prohibited under the Dramatic Performances Act. মার্জিনে 
নিম্নলিখিত ১১টি নাটকের নাম উল্লিখিত হয় : 

মীরকাসিম’ 
দাদা ও দিদি 
‘ছত্ৰপতি’ 
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প্রতাপাদিত্যা’ 
১১ ‘সংসার’ 


+ 
o 


দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তারা জানান : The following is a complete list of the plays 
which have been brought under the provision of either or both of these Acts 
in Eastern Bengal and Assam : 

Plays proclaimed under Act 1 of 1910 


'সিরাজ-উদ-দ্টৌলা' (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ) 
ছত্রপতি' (দ্বিতীয় সংস্করণ) 

কিমর্ফিল? 

সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়” (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
‘রণজিতের GRAJ p 

১১ মাতৃপূজা’ 


এই আদেশনামার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পরবর্তী তিন অনুচ্ছেদে পরপর যা জানানো হয় : 


' 3 OF these, Government has specifically prohibited the performance under Act XIX of 
1876 of only no. 7, “Sangsar”, holding that the Eastern Bengal and Assam Government 
notification of forfeiture under Act 1 of 1910 is valid as regards Nos. 1,.2, 3, 4, 5 and 
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6, in this province. As regards “Dada-O-Didi”, “Sivaji”, “Samaj”, and “Pratapaditya”, 
District officers are directed to apply at once to you by wire for orders for their 
prohibition, if it is intended to stage them. 


In the Eastern districts. on the other hand, District Officers have already received orders 
to prohibit, under section 3 of the Dramatic performance Act, “Dada-O-Didi", “Samaj” 
and “Pratapaditya”, and other plays shown in italics which have not been notified for 
prohibition in the Western districts of Bengal. 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ড্রামাটিক পারফরমেন্স ত্যাক্ট-এর তিন নম্বর ধারায় নিম্নলিখিত তিনটি 
কারণে স্থানীয় সরকারের অভিমতের উপর ভিত্তি করে নাট্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে: 


(a) of a scandalous or deformatory or 

(b) likely to excite feelings of disaffection to the Government established 
by law in British India, or 

(c) likely to deprave and corrupt persons present at the performance 


As the diversity of practice in Eastern and Western Bengal in this important matter is 
likely to lead to confusion, I think it right to bring the facts to your notice, in case you 
may wish to re-consider the question with a view to issuing revised orders on the 
subject. 


এই পত্রের শেষাংশে তিনটি wos পরপর তিনটি তালিকা সাজিয়ে জানানো হয় : List of 
plays considered objectionable by the old Governments of Bengal and Eastern 
Bengal and Assam. 

এই তালিকার প্রথমটি : Prohibited under the Dramatic Performances Act, 1876 











১ 'সিরাজ-উদ-দ্টৌলা’ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ) 
২ rer’ 
৩ ছত্ৰপতি’ (প্রথম সংস্করণ) 
৪ ছত্ৰপতি’ (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
৫ পলাশীর প্ৰায়শ্চিত 
৬ GIFT 
৭. নন্দকুমার' 
৮ সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়' (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
& 'রখজিতের জীবনযজ্ঞ” 
১০ Har উদ্ধার' 
১১ HAT প্রথম সংস্করণ) 
১২ TET 
১৩ সমাজ? রি 
১৪ সংসার 
১৫ আশাকুহকিনী' 
১৬ হলো কি 
১৭ আহা মরি" 


দ্বিতীয়টি : Forfieted under the Press Act, 1910 


> 
২ 


‘সিরাজ-উদ-দ্টৌলা’ (দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ) 
মীরকাসিম' 
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৩ ‘ছত্ৰপতি’ (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
৪ পলাশীর WIET 
৫ কমকিল’ 
'_ ৬ নন্দকুমার’ 

৭ পুরথ উদ্ধার” গীতাভিনয় (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
৮ gaoa জীবনযজ্ঞ” 
১ ‘War উদ্ধার 

১০ FHJI (প্রথম সংস্করণ) 

১১ WPI 

১২. ‘আশাকুহকিনী’ 

১৩ ছিলো কি’ 


তৃতীয় তালিকাটি : Not forfeited or prohibited but considered objectionable 

enough to be stopped. | 

১ দাদা-ও-টিদি 
দুগার্দাস' (দ্বিতীয় সংস্করণ) 
মেবার পতন” (তৃতীয় সংস্করণ) 
নীলদপণি’ 
AA 
‘প্রতাপাদিত্য’ তৃতীয় সংস্করণ) 
প্রতাপ সিংহ’ 
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এই শেষোক্ত তালিকায় পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছিল কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 
ভামসিংহ’। | 

খণ্ডিত বাংলার জনমানসে এ সব নাটক ‘অখণ্ডিত স্বদেশ চেতনার যে উৎসমুখ’ খুলে 
দিয়েছিল--তাতে ব্ৰিটিশ রাজশক্তি ভয় পেয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। নিষিদ্ধ হওয়ার পর এই 
নাটকগুলি কোথাও অভিনীত হয়নি, যদিও AAN, পলাশীর যুদ্ধ, রাণাপ্রতাপ; GHT, ‘মেবার 
পতন? তারাবাঈ” স্টারে, গ্রেট ন্যাশানালে, মিনার্ভায় বেশ কিছুদিন ধরে অভিনীত হয়েছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সিরাজদ্দোল্লা' নাটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা 
প্রত্যাহারের জন্য যে দাবি জানান তা বিবেচনা করে '‘সিরাজদ্দোল্ল/’ নাটককে মুক্তি দেওয়া হয় স্বাধীনতা 
লাভের দু-সপ্তাহ আগে ৩১ জুলাই ১৯৪৭-এ। যদিও ‘সিরাজদ্দৌল্লা, ‘শিবাজী’ গৈরিক পতাকা” বা 
‘মীরকাসিম’তার পূর্বেই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে নতুনভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে শচীন সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায়ের হাতে 
রচিত হয়ে। যাত্রার আসরেও নাট্যভারতী দলের স্বত্বাধিকারী নটনাট্যকার শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রবল জনপ্রিয়তা পেয়েছেন ‘নবাব “সিরাজদ্দোল্লা* রচনা করেন। বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে 
থিয়েটারের পাশাপাশি যাত্রার আসরেও ছদ্মপৌরাণিক পালায় বস্গভঙ্গোত্তর সমসাময়িক রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সমর্থনে পালা লিখেছিলেন ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ ও ব্রজেন্দ্রকুমার দে। সেগুলির কোনো 
কোনোটির জন্য তারা রাজদ্রোহী হিসেবেও সরকারি নথিতে চিহ্নিত হয়েছেন, পালা রচনার অপরাধে 
অনেক হয়রানিই সহ্য করতে হয়েছে দিনের পর দিন লালবাজারে ধরনা দিয়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ইতিহাসে বাঙালির নাট্যচর্চার সে অধ্যায়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


BR নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


প্‌ ব. নাটা আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ 


একশো বছর আগের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নাটক 
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ? 
চন্দন সেন 


রাজনৈতিক চাতুর্য আর প্রশাসনিক প্রয়োজনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিপুল আয়তনের অবশ্য কর্তন 
আর আসামকে উন্নত পূৰ্ণাঙ্গ প্রদেশে রূপান্তরিত করার আগ্রহকে কাজে লাগিয়েছিলেন ow 
ফ্রেজার। লর্ড কার্জনের সামনে বঙ্গভঞ্গের প্রস্তাব রাখলেন ফ্রেজার ১৯০৩-এর ২৮শে মার্চ! 
্রস্তাবটিতে ফ্রেজার তার ইচ্ছা আর কৌশলকে কাজে লাগানোর ভিত তৈরি করে দিয়েছেন বুঝতে 
পেরে উল্লসিত কার্জন ১৯০৪ সালে ঢাকায় ফেব্রুয়ারির শীতকে কীপিয়ে তপ্ত উসকানিমূলক বক্তৃতায় 
পূর্ববাংলার মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দানের ঘোষণা রাখলেন-_এমন সুবিধা “যা তারা (মুসলমান) 
ভাইসরয় বা রাজাদের আমলে পায়নি।” এর বিরুদ্ধে ১৯০৫-এ সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। অন্যান্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নেন, বহু গানে, বহু কবিতার এই আন্দোলনকে বাঙালির এক অভঙ্গুর জাতীয় আবেগে 
রূপান্তরের চেষ্টা করেন বিশ্বকবি। 


১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার থিয়েটারও গর্জে ওঠে। 
সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর গান, নাট্যকর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আর 
সজনী আবেগকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই সময়েই লিখিত ও অভিনীত হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথের 
“বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ’। 


২৪শে শ্রাবণ ১৩১২ বুধবার গ্র্যান্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়েছিল ‘বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ’ 
নাটিকাটি। অমরেন্দ্রনাথ wer লেখা এই নাটিকাটি প্রকাশ করেছিলেন ফ্রেন্ড আ্যান্ড কোং ৯১ নং 
হ্যারিসন রোডের গ্র্যান্ড থিয়েটার বুক স্টল থেকে। এই সূত্রে এটাও বোঝা গেল যেখানে 
অমরেন্দ্রনাথের ওই বঙ্গভঙ্গবিরোধী নাটিকাটি অভিনীত হয়েছিল সেখানে থিয়েটার কর্তৃপক্ষের 
একটি বুক স্টল ছিল। বইটি তারা ছাপিয়েছিলেন ১১৫/২, গ্রে স্ট্রিট ‘নৃতন কলিকাতা ইলেকট্রিক 
মেশিন যন্ত্রে। মুদ্রকের নাম শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বইটির মূল্য ছিল “দুই আনা মাত্র'। এই 
নাটিকায় প্রস্তাবনা অংশে 'মূর্তিমতী বঙ্গমাতা” আর ঢাকা, ময়মনসিং, রাজসাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
বিভাগের অধিষ্ঠাত্রীগণ যেমন আছেন, তেমনই শেষ ক্রোড়াঙ্ক দৃশ্যে (উজ্জ্বল দৃশ্য”) “দয়াল রাজা’ 
সপ্তম এডওয়ার্ড AHS আছেন (প্রতিমূর্তি রূপে) আর ভারত সস্তানগণ “দয়ার সাগরের’ কাছে গান 
গেয়ে বলছেন “অভয় বাণী শুনবো বসে আছি।’ 
চরিত্রের সাধারণ মানুষ যেমন আছেন তেমনই আছেন এক পরিবারের তিনজন-_স্বামী, স্ত্রী ও 
তাদের কন্যা (কারুর নাম উল্লেখিত হয়নি)। সব চেয়ে কৌতুহল-উদ্দীপক চরিত্র হচ্ছে চতুর্থ দৃশ্যের 
পলিটিক্যাল মুদ্দোফরাসগণ', যারা গানের মধ্যে বলে--কেঁদে মর’ মাথা খোঁড়' পাচ্চ না ফিরে/ 


লেখক এ বাংলার জনপ্রিয় নাটককার, নিৰ্দেশক। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ Yo 


তোরা বুঝবি কি ছাই পলিটিক্যাল চাল’। এ নাটিকার পরের দৃশ্যে স্কুল ও কলেজের যুবকগণ (কোনো 
চরিত্রের নাম দেওয়া হয়নি) গেয়ে ওঠে বঙ্কিমচন্দ্ৰ রচিত ‘বন্দেমাতরম্‌’। 

স্বাধীন ভারতে ইতিমধ্যে একাধিক প্রশাসনিক বিভাজন ঘটেছে, লর্ড কার্জনেরও বঙ্গভঙ্গের 
প্রচ্ছদে ছিল প্রশাসনিক বিভাজন। কিন্তু আড়ালে যে হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের ভয়ঙকার আর চিরস্থায়ী = 
কৌশলটি সক্রিয় ছিল তার বিপ্রতীপে তৎকালীন বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির চিন্তানায়কগণ আর 
রাজনৈতিক সংগ্রামের ডাক দিতে পারেননি। এই প্রেক্ষিতে এই নাটিকায় তাই ভাঙন-বিরোধী আবেগ 
শেষ পর্যন্ত “দয়ার সাগর’ সপ্তম এডওয়ার্ডের কাছে প্রার্থনার পরিণতি পায়। সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত 
একটি ‘প্ৰশাসনিক বিভাজন’ দীর্ঘস্থায়ী ভয়ঙ্কর জাতিদাঙ্গা আর শেষে দেশভাগে যবনিকা। ১৯০৫ 
সালের বঙ্গজ্গ তাই সমাজ-রাজনীতির সংগ্রামের অভাবে সাময়িক প্রতিবাদী আবেগ কাটিয়ে 
দীর্ঘস্থায়ী এমনই এক ভয়ঙ্কর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছিল আমাদের সমাজ-রাজনীতির অঙ্জে-প্রত্যঙ্গে 
যে এই woe কোনো চিকিৎসাতেই কেউ মুছে দিতে পারেনি। কবি অটলবিহারীর ভাষায় “জখম্‌ 
ভর গয়ে হ্যায়, পর নিশান নহি amen’ | 


৬৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


পঃ বঃ নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা-১১ ২০০৫ 





বঙ্গের অঙ্ঞচ্ছেদ 
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 


(২৪ শ্রাবণ ১৩১২ বুধবার গ্ৰ্যাণ্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ) 
কলিকাতা 
৯১নং হ্যারিসন রোড, প্র্যাণ্ড থিয়েটার বুক স্টল’ হইতে ফ্রেন্ড os 
কোং কর্তৃক প্রকাশিত। 
১১৫/২, গ্রে স্ট্রিট, “নৃতন কলিকাতা ইলেকট্রিক মেশিন যন্ত্রে 
খ্ৰীপূৰ্ণচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য : দুই আনা মাত্র। 


প্রস্তাবনা বঙ্গমাতা ; দোহাই তোমার লর্ড কার্জন 
নদীতীর। যুগযুগান্তর যে বাঁধন, 
মূর্তিমতী বঙ্গমাতা, চতুষ্পার্শে ঢাকা, ময়মনসিং, ছিড়লে তারে কাতরে, 
রাজসাহী ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভাগের কে না করে রোদন। 
অধিষ্ঠাত্রীগণ দণ্ডায়মানা। সকলে : সয় বলে হয়ে ! আর কত সয় সারা 
গীত ভারত ডুবেছে রে, 
বঙ্গমাতা : ছুরী মেরে হৃদমাঝারে বঙ্গমাতার অঙ্গাচ্ছেদে কার বুকে 
প্রাণ ছিড়ে মোর নিয়েছে রে। ১১৯৯৬ 
সকলে : বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার বুকে প্রথম দৃশ্য 
না বেজেছে রে॥ রাস্তা। 
বঙ্গামাতা : শেকল পায়ে বিকল হ'য়ে, হুজুগরাম ও খয়ের খী। 
কত জ্বালা আছি সয়ে, তুজুগ : সর্বনাশ হ'য়ে গেল, ভারত 
সাত কোটি দুঃখিনীর ছেলে ছারেখারে গেল। হা হতভাগিনী 
নয়ন জলে ভেসেছে রে। বঙ্গমাতা ! আমরা অযোগ্য সন্তান, 
সকলে : বঞ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে কার বুকে তোমার কিছুই করতে পারলুম না। এত 
না বেজেছে রে॥ (Agitation) গ্যাজিটেষন, এত (Mut- 


বঙ্গমাতা : বড়ো আশায় পড়ল ছাই ing) মিটিং, এত (Protest) প্ৰোটেষ্ট, 
ঘুচলো বলা ভাই ভাই, সব মিছে হলো। বঙ্গমাতার অঙ্গাচ্ছেদ 

ভারত জুড়ে করুণ সুরে তো কেউ রোধ করতে পারলে না। প্রায় 

দুঃখের গলা উঠেছে রে। বিশ বৎসর ধ'রে (Congress) করা 

সকলে : বঙ্গমাতার অস্গচ্ছেদে কার বুকে গেল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হোলো, কি 
না বেজেছে রে॥ করলেম, কি হোলো ! (Government) 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


তত 


গভর্ণমেন্টকে তো একটু (Move) মুভ 


করা গেল না। যে ভেতো বাঙ্গালী, সেই 


ভেতো বাঙ্গালীই রইলুম। 
খয়ের খাঁর প্রবেশ। 


খয়ের খাঁ : কি হে হুজুগ রাম ! এত (Agi- 


হুজুগ 


tation) MRa, এত (Muting) 

ং, এত (Protest) cares করে 
কোনটা কি দীড় করালে, (Bengal Par- 
tition) বেঙ্গল পার্টিসস রোধ হলো 
কি? না বল্পেও বাঁচিনি, তোমার অত 
মাথাব্যথা কেন ? (Bengal) বেঙ্গলের 
ভেতর তোমার কখানা জমিদারি আছে ? 
তুমি এতটা হৈ চৈ কোচ্চ কেন? 
কাগজওলারা চেঁচামেচি করছে, তার 
কারণ আছে। দেশের জন্য দুকথা না 
লিখলে, দুটো হৈ চৈ না করলে (Sub- 
scriber) সাবস্ক্লাইবার ঠিক থাকবে 


কেন ? তোমার অদ্য ভক্ষ ধনুৰ্গুণ ‘দিন 


আন’ দিন খাও তোমার (Patriotism). 


প্ৰেটরিওটিসম দেখে লোকে হাসবে। 

: ওকি বলছেন খয়ের খা মশাই ? 
মন্দ দেখব ati জানেন যে (Irish) 
আইরিষরা ইংরাজের চক্ষে (Rustic) 


রাষ্টিক, আজ যদি তাদের গৌরবের 


জন্মস্থান ইংলণ্ডের শ্রেণীভুক্ত কত্তে চান, 
তারা সে আহ্বান তুচ্ছ ক'রে যে (Rus- 
tic) রাষ্টিক (irish) আইরিষ, তাই 
থাকতে চাইবে। দেখুন, আমাদের 
বাঙ্গালীর আর আছে কি ? ধৰ্ম্ম নেই, 


কিছুই নেই, যদি বাঙ্গালীর বাঙ্গালী 
বলিয়া পরিচয় দিবার কিছু থাকে। তবে 
দুঃখিনী বঙ্গমাতার বঞ্গচ্ছেদ ! যুগ- 
যুগান্তর হ'তে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে 


হল। এখন থেকে আর আমরা সপ্ত 
কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে’ 
একথা বলতে পারব না। এখন সেই 


সপ্তকোটীর স্থানে চার কেটীরও কম 
বলতে হবে। বলে কি মশাই, একি কম 
দুঃখ। 


খয়ের খাঁ: হ্যা বাবু! তোমার মত কোটী 


দেশ হিতৈষী এ খোটে জমাট হয়েছিল। 
ও যতই গলাবাজি কর, আর যতই 
লেখালেখি’ কর (Government) 
গভর্ণমেন্ট যা ভাল বুঝবেন তাই 
করবেন। এই সব মিথ্যা (Agitation) 
গ্যাজিটেষন করে ম'চ্চো। কি জান! যা 
কিছু বাঙালীর আশা ভরসা ছিল, সব 
ডুবিয়ে দিচ্ছো। দেশ হিতৈষিকতার 


FHT আলো জ্বালতে পার না, 
যারা কাপড়খানি না ধোগালে স্বপরিরারে 
বন্ত্রহীন হয়ে থাকতে হবে, তাদের ওপর 


‘কি কারসাজি চলে বাপু, এখন দিন 


কতক চেপে চুপে থাক। নিজের অবস্থার 
উন্নতি কর। স্বজাতিপ্রীতি আর একটু 
ছড়িয়ে পড়ুক ! তারপর (Govern- 
ment) গভর্ণমেন্টেরে ওপর চাল 
চালতে যাও। 

: মশাই আর দেরী নেই, বাবু - 
রমাকান্ত রায় জাপানে শিল্প শিক্ষা ক'রে 
এসে বাঙ্গালী ছাত্রের শিল্প শিক্ষার এক 
নূতন পথ দেখিয়েছেন; ভারত সন্তান 
এত দিনে নিজের অবস্থা বুঝেছে। তাই 
আজ এ দেশে Ronse করার জন্য 
স্বনাহখ্যাত যোগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ, মিঃ এ সি 
বোনার্জি, মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সেন, 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহোদয়গণের উদ্যোগে এ বৎসর 
স্বদেশীয় যুবকগণকে শিল্পশিক্ষার জন্য 
ইউরোপ জাপানে পাঠান হয়োছে। 


খয়ের খাঁ : হ্যা মানি বটে, এ একটা কাজের 


মতে" কাজ হয়েছে। বাজে গলা বাজী ও 
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লেখা লিখি ছেড়ে এইসবে মন দাও, শুধু 
বঙ্গমাতা কেন, ভারতমাতার পর্যন্ত কাজ 
হবে। 
প্রবেশ। 

১ম বালক: দোহাই সাহেব, দোহাই সাহেব, 
বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ কোরো না। তোমরা 
বুঝিয়ে বল। 

ফিরিশী : আরে এলোক ক্যা বলে, হাম 
তো কুচ সামঝে না। 

২য় বালক: সাহেব ! আমরা ঢাকা ময়মন 
সিং প্রভৃতি বিভাগ থেকে লেখাপড়া 
শিখতে কলকাতায় এসেছি। আমাদের 
চারপুরুষের এখানে বাস। বঙ্গমাতার 
অঞ্গচ্ছেদ কল্পে আমাদের মা জননীর 
বুকে ছুরি দেওয়া হবে। 

FRA : কেয়া মুঝ্সিল ! হাম 
মিউনিসিপালীটী রাস্তাবন্দী সাব হ্যায়। 
রাস্তা জরিপ করনে আয়া। হাম এসব 
বাত কেয়া জানেতো। 

৩য় বালক: দোহাই সাহেব ! লাটসাহেবকে 
বুঝিয়ে বল, সাহেবের কথা লাটসাহেব 
শুনেন; বাঙ্গালীর কথা বড় একটা 
শুনেন না ; তোমার ইংরাজ জাতির পায়ে 
ধরি তোমরা আমাদের জন্য এইটুকু 
উপকার কর, যেন তিনি বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদ না করেন। 

ফিবরিপী : Oh how pitiable sight I 
see. Had I been the Viceroy and 
Governor General of India I 
would have at once stopped the 
partition of Bengal. ও হাউ 
পিটিয়েবেল্‌ সাইট আই সি, হ্যাড আই 
বিন দি ভাইসরয় ate গভর্ণর 
এটওয়ানস্‌ ষ্টপড দি পার্টিশন অব 
বেজাল।। 
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বালকগণের গীত 
সাহেব তোমার পায়ে পড়ি মান বাঁচিয়ে রাখ’ প্রাণ। 
বঙ্গমাতার অঙ্গ কেটে Wa নাক’ খান খান। 
বঙ্গবাসীর চক্ষের জলে, 
দেখ না আজ পাষাণ গলে, 
ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে, কর সাহেব দয়া দান! 
মনের খেদে সবাই কাদে সোনার বাংলা আজ apa | 
সাহেবকে লইয়া বালকগণের প্রস্থান। 
হুজুগ্রাম : দেখুন মশাই কি ব্যাপার দেখুন 
(59/7০০-এর) স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত 
(Bengal Partition) বেঙ্গল পার্টিসন 
নিয়ে কিরূপ মর্মাহত হয়েছে। 
খয়ের খা: তাই তো, তাই তো, এমন দৃশ্য 
তো কথন দেখিনি, আমায় (Move) মুভ 
ক'রে দিয়েছে। চলতো চলতো 
সাহেবটাকে নিয়ে ছেলেগুলো কি করে, 
দেখা যাক। 
[উভয়ের প্রস্থান ] 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
বাগান। 
(Chittagong) চিটাগঞ্জের ফিরিজ্গিগণ ও 
তাহাদের পত্নীগণ। 
গীত 
হতঙ্ছাড়া বাংলা ছাড়া হয়েছি সব বেঁচেছি। 
বরাত জোরে ঘুরে ফিরে এমন লাট পেয়েছি | 
মজা পেলে এই হাফকাষ্ট নেশন। 
অফিসে বাড়ল প্রবিসন 
হো হো ড্যাম নিগার নেটিভের মাথা খেয়েছি। 
পুই চিংড়ি খাই 
তাই কাৰ্জ্জনের জয় গেয়েছি। 
ক'রে চাটগী কলনি, 
দেখাব’ কোন fay, গমিস, পিন্টো এন্টনি। 
চুনোগলির নামটী কেমনবন্দলে নিয়েছি। 
{ প্রস্থান | 


wa 


স্বামী ও স্ত্রী 


ত্র হ্যা গো মাছ খাবে না কি গো? চরণ 


নু 


৬৮ 


তুলশীর বাড়ী থেকে ইলিস মাছের 
তত্ত্ব এসেছে, কত সাধ ক'রে কাচা 
ইলিসের ঝোল আর অন্বল রীধলুম, 
খাবে না কি গো। 


: যা বল্লে বল্লে, আর ও কথা বোল না। 


মাছ খাওয়া তো দূরের কথা-_ ধোপা 
নাপিত TH | 


; কেন কি হয়েছে--মাছ বন্ধ, ধোপা 
নাপিত বন্ধ ? তোমার আবার কার . 


জন্য জন্য CI হোল ? 


: জান না ! আমরা যে মাতৃহীন হয়েছি। 
: ও কি কথা ! বালাই-বালাই। ও কথা 


মুখে এন’ না। এই যে আমি দেখে 
এলেম, মা ঠাকুর-ঘরে ঠাকুর পূজা 
কচ্চেন, তুমি আবার মাতৃহীন হোলে 
কিকরে? _ 


: তোমায় কি বোঝাব ; মাতৃহীন হলে 


এক বৎসর কালা ওষুচ থাকে। কিন্তু 
এ কোন মার মৃত্যু হয়েছে জান ? মার 


: কি বল’ গো ! তোমার যে আমি কথা 


বুঝতে পাচ্চিনি। এই বার" বছর তুমি 
মাছ খাবে না; কাপড় কাচবে না, 
খেউরি হবে না, বল কি? 


: (2) হায় অবোধ রমণী ! কি.সবর্বনাশ 


হ'য়ে গেল তুমি কিছু বুঝছো না? 
জন্মভূমি 


. বঙ্গমাতার অঞ্গচ্ছেদ, 


জননীর বুকে খড়গাঘাত, WA 
অপমৃত্যু ! বার বৎসর অশৌচের 
কথা শুনে স্তম্ভিত হচ্চো, কিন্তু 
রাণাপ্রতাপের চরিত্র পড়েছ কি? 


পুরুষ 


রাণাপ্রতাপের কথা পড়েছি, তাতে 
হয়েছে কি? 


: হয়েছে কি ! সে মহাত্মা দেশের জন্য 


কিনা কঠোর সাধন করেছিলেন। 
বিলাস বৈভব ত্যাগ ক'রে, জটাজট 
ধারণ করে, অনাহারে অনিদ্রায় বনে 
বনে ভ্রমণ করেছিলেন, রাজ 
রাজ্যেম্বর হ'য়ে ঘাসের বুটী খেয়ে দিন 
কাটিয়েছেন; কেন? কিসের জন্য 
জান কি? দেশের জন্য, মাতৃভূমির 
জন্য, প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান ক'রেছিলেন। 
বণ্গমাতার অষ্গচ্ছেদে আমরা কি 
কল্লেম,__বল্তে বুক ফেটে যায়, তার 
তুলনায় কিছু কন্তে পাল্পেম না। 


: আচ্ছা, তুমি তো খুব হা হতাশ 


দীর্ঘশ্বাস ছাড়চো। বঙ্গমাতার 
PATS দেখেছো ? 


: আর কেউ কিছু করুগ, না করুগ, 


আমার কর্তব্য আমি কর্ব্বো। CRG 
বীর্য্যহীন বাঙ্গালী আমরা, অধঃপতিত 
বাঙ্গালীজাতি আমরা, আমাদের কিছুই 
নেই; এইটুকু ত্যাগন্বীকার কর্তে পাৰ্ব্ব 
না। দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অশৌচ ধারণে 
পশ্চাৎপদ হব, এ কাৰ্য্য পার্বে না? 
এ জীবন ধিক্‌-_জগৎ স্তম্ভিত হোক, 


জানুক বাঙ্গালী যতই ঘৃণিত, দলিত 


পদলেহিত জাতি হউক, তাদের (Will 
force) মনঃশক্তি যথেষ্ট আছে। 
জাতিকে পরাস্ত হ'তে হবে, জগতে 
অক্ষয় কীর্তি স্থাপিত হবে। ভাই 
বঙ্গসস্তান বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণ ! এস, 
এই দ্বাদশ aaa অশৌচ গ্রহণ 
কর। নতুবা জানবো তোমরা কেবল 
হুজুগপ্রিয় বাক্যবীর, অকৰ্মণ্য আর 
কিছু নয় 
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স্ত্রী : ভগবান তোমাদের এই মতি গতি 
করুন। বাক্যবীর তোমরা, একটু 
কন্মবীর asi যদি যথার্থ এ কাজ 
কত্তে পার, আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে 
সব মেয়েদের পায়ে ধবের্বা, তাদের 
স্বামীর স্বধৰ্ম্মে উৎসাহদাত্রী হয়। 


( কন্যার প্রবেশ ) 

: হ্যা মা, আমি সকাল সকাল খেয়ে 
স্কুলে যাব ব'লে বামুন ঠাকুরকে ভাত 
দিতে বল্লাম, সে কেবল ভাজা, ডাল 
আর ভাত এনে দিলে। বাড়ীতে এত 
মাছ এল কৈ একখানা দিলে না, আমি 
কি মাছ না হ'লে খেতে পারি। তাতে 
সে wa কর্তাবাবু হুকুম দিয়েছেন, 
আজ থেকে বারো বছর এ বাড়ীতে 
মাছ ঢুক্‌বে না। 


পুরুষ : হ্যা বিনু আমিই ব'লে দিয়েছি। 
আমাদের কি হয়েছে জান ? রাজা 
বাহাদুর জন্মভূমি জননীর হৃৎপিণ্ড 
ছেদন করেছেন। তাই আমাদের বার 
বৎসর অশৌচ। তুমি যদি আমার 
মেয়ে হও, যদি আমার প্রতি একটু 
টান থাকে, তাহলে আমি যা করি তুমি 
তাতে দুঃখ কর’ না। 


: হ্যা বাবা, সত্যি তাই ? তবে আর 
আমি মাছ খেতে চাইবো না। যদি না 
খেয়ে মরতে হয়, তবু NÁ, 
বার বছর আর মাছের কথা মুখে 
আনবো না। 


গীত 


মাছ খেতে আর চাইবো না। 

ভালো ক'রে চুল বাঁধবো না।৷ 

রাঙ্গা কাপড় আন্লে তীাতিনী, 

আমি আর তো প'রচিনি। 

আল্তা প'রে আমোদ ভরে আর তো 
চ’লব ati 
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কীদব শুধু “মা” “মা” বলে 
আর তো কিছু বোলবো না। 
[ সকলের প্রস্থান ] 
চতুর্থ দৃশ্য 
রাস্তা। 
পলিটিক্যাল মুর্দাফরাসগণ। 
গীত 


ও তোদের বঙ্গমাতা খাল। 
দেখে আয় শিকলের পাহাড় হাসপাতাল ॥ 
এ ফৌড় ও ফৌড় ফেলেছে চিরে, 
কেঁদে মর’ মাথা খৌড়’ পাচ্চ না ফিরে, 
তোরা বুঝবি কি ছাই পলিটিক্যাল চাল।। 
কফিন বক্স এসেছে মেলে 
গোর দোব কি পোড়াব’ কি ফেলব গঙ্গা 
জলে 
এখন মিটিং ক'রে বল সকলে; 
আমাদের নাইকো ঘুম, কড়া হুকুম 
আজ হ'লে আর চাইনে কাল ॥ 

সকলের প্ৰস্থান। 


পঞ্চম দৃশ্য 
রাস্তা। 
স্কুল ও কলেজের যুবকগণ। 
১ম যুবক : আর কি ভাই, যা হবার তাই 
VA গেল, যখন বঙ্গমাতার অঙ্গাচ্ছেদ 
হলো, তখন আমরা যে দেশের মানুষ, 
সেই দেশে চ’লৈ যাই। 
২য় যুবক : ভাই ! রাজা আমাদের ওপর 
বিরুপ হ'য়ে ভাই ভাই ঠাই ঠাই কল্লেন 
বটে, কিন্তু আমাদের যেন এইটী মনে 
থাকে--আমরা এক মার পেটের ভাই ৷ 
কেউ ছাড়াছাড়ি কর্তে পাবের্বা না। পৃথিবী 
ওলট পালট হয়ে যাবে তবু এ শোণিত 
সম্বন্ধ কেউ ঘোচাতে পাৰ্ব্বে না। 
[ বিলাসের প্রবেশ ] 
৩য় যুবক : এ কি বিলাস, তুমি এখনো জুতো 
বঙ্গমাতার অষ্গচ্ছেদ এতদিনে শেষ 


we 


হোলো এ সংবাদ রাখ না? তুমি কি 
বঙ্গমাতার সন্তান বলে পরিচয় দিতে 
লজ্জা পাও ? . 

বিলাস : আমি তো জানিনি এ সৰ্ব্বনাশ হয়ে 
গেছে ! আমি বাবার সঙ্গে হাওয়া খেতে 
নানান জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আজ 
সবে এসে কল্কাতায় পৌছেছি। Bengal 
Partition তা হ'লে VA গিয়েছে। 

. ওয় যুবক : হ্যা ভাই_-আর কি বোলবো। 

বিলাস : তবে আর কেন? আজ হতে 
আমিও তোমাদের মতন অশৌচ গ্রহণ 
কল্পেম। জুতা জামা বিলাসের সামগ্রী সব 
দূর হও। যদি স্বর্গাদপি গরীয়সী 
জন্মভূমির মান রাখতে চাও, অকপট 
হৃদয়ে শপথ গ্রহণ কর, যে দ্বাদশ 
বর্ষব্যাপী কঠোর সাধনায় দেশীয় শিল্পের 
উন্নতি ক'রে স্বদেশজাত বস্তু দ্রব্যাদিতে 
গৃহপ্রয়োজনীয় সমস্ত অভাব পুরণ 
কর্ব্বো। আজ হ'তে আর বিদেশী 
পণ্যদ্রব্যে বাঙ্গালীর ঘর সজ্জিত হবে না। 
ভাই আমার বুক ফেটে যাচ্ছে সপ্তকোটী 
বঙ্গসস্তান ছিলেম, আজ হতে মুষ্টিমেয় 
হতে চল্লেম। এস ভাই একবার জন্মের 
শোধ সপ্তকোটি কণ্ঠ মিলিয়ে বন্দেমাতরং 
গাই এসো ৮ 


অবলা কেন মা এত বলে। 

- বহুবল ধারিণীং নমামি তারিণীং 
রিপুদলবারিণীং মাতরম্‌। 
তুমি বিদ্যা তুমি ধৰ্ম্ম _ 


qo 


তুমি হৃদি তুমি মৰ্ম্ম 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। 
. বাহুতে তুমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিমা গড়ি 
মন্দিরে মন্দিরে। 
ত্বং হি দুর্গ' দশপ্রহরণধারিণী 
কমলা কমল-দলবিহারিণী 
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং 
নমামি কমলাম্‌ অমূলাং অতুলাম্‌ 
বন্দে মাতরম্‌ 
শ্যামলাং সরলাং সুম্মিতাং ভূষিতাম্‌ 
“aa ভরণীম্‌ মাতরম্‌ 


ষষ্ঠ দৃশ্য 
অরণ্য 
বঙ্গমাতা অঙ্গচ্ছেদ অবস্থায় ভূতলে পতিতা | 
ভারতসম্তানগণ দণ্ডায়মান। 


গীত 
তুই যদি মা চ’লে গেলি কি সুখে আর থাকি বল্‌। 
নয়ন দিয়ে উজান বেয়ে উথ্লে উঠে সাগর জল। 
সুজলা সুফলা শ্যামা _ 
বঙ্গমাতা অনুপমা 
জেগে উঠে কোলে নে মা হয়েছি চঞ্চল ॥ 
ক্লোড়াছ্ক 


উজ্জ্বল দৃশ্য | 
সন্ত্রীক সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিমূর্তির আবির্ভাব। 
ভারতসস্তানগণের AS | 


এই যে মোদের দয়াল রাজা সিংহাসনে ব’সে। 
দেশ বিদেশে ধন্য ঘোষে যার নামের যশে॥ 
একটুখানি দয়া ক'রে, 
বঙ্ঞমাতায় দাও গো ফিরে, 
মা জননী হেথায় পণ্ড়ে 
. সোনার অঙ্গ ধুলোয় মেশে। 
দয়ার সাগর তোমায় বলে, 
তুমিও কি নিদয় হ'লে 
অভয় বাণী শুনবো বলে 
, আছি বসে আশার আশে। 
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জাতীয় জীবনের বৈপ্লবিক অগ্রদূত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
১৯২৬ সালে 'রক্তকরবী’-র এছ প্রকাশের বৎসরে 
তোলা আলোকচিত্র। (চিত্র সৌজন্য : বিশ্বভারতী) 


জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা। 
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ 
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ 
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে, 
গাহে তব জয়গাথা। 
জনগণ-মঞ্জলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা। 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে। 


অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী 
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খুস্টানী 
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে 
প্রেমহার হয় গাথা। 
জয়গণ-এঁক্যবিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা। 
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে। 


পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী 
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি 
দারুণ বিপ্লবমাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে 
সংকটদুঃখত্রাতা। 
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা। 
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চিত্র সৌজন্য : RIA 


রাজার জালছারে নন্দিনীবুপী তৃপ্তি মিত্র 


a ব. নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ 


| quam চক্রবর্তী 


১৩৩০-এর নববর্ষ উদ্যাপনের পরে গ্ৰীষ্মের ছুটিতে শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয় বন্ধ হবার আগে 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য ১৩ বৈশাখ শিলং যাত্রা করেন। সেখানে জিতভূম নামে এক বাড়িতে প্রায় 
দুমাস ছিলেন কবি। সেখান থেকে অমিয় চক্রবর্তীকে ‘একটা নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার 
ইচ্ছে আছে বলে জানিয়েছিলেন। অনুমান করা চলে ‘নাটক গোচের” সেই লেখাটিই TEAT, 
পরবর্তীকালে যা নন্দিনী’ হয়ে WET’ 

আষাঢ় ১৩৩০-এর 'শাডিনিকেতন" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নতুন লেখা একটি নাটকের সংবাদ 
প্রকাশিত হয় : | 

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে পূজনীয় গুরুদেব শিলং বাসকালে একটি নাটক লিখিয়াছেন। নাটকটির নাম rea 

আশ্বিন ১৩৩১-এ প্রবাসী’ পত্রিকায় নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে প্রকাশিত হয়। 'বক্ষপুরী” ও 
প্রক্তকরবী'র মাঝে রবীন্দ্রনাথ এর নাম দেন নন্দিনী” ২৪ আশ্বিন ১৩৩১-এ অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি 
লিখছেন : | 

‘নন্দিনী’ নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলোচ্চি--তাতে তার রং ফুটচে বলেই রোধ হচ্চে। কাল 

সম্ধ্যেবেলায় আত্মীয়সভায় ওটা আর একবার পড়বার কথা আছে। আগাগোড়া সবটা একটানা পড়তে গেলে 

বুঝতে পারব কোথাও ওর ওজনের বেঠিক আছে কি না।" 

হেমেন্দ্রকুমার রায় এই নাট্যপাঠের আসরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সেদিনের 
নাট্যপাঠ সম্পর্কে লিখছেন: 

রবীন্দ্রনাথ যখন আবৃত্তি করতে বসলেন, তখন নাটকের তাবৎ বিশেষত্ব ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল ফুলের মত। 

_ বাংলা দেশের নাট্য তথা সাহিত্য জগতে আর কারুকেই আমি রবীন্দ্রনাথের মত আবৃত্তি করতে শুনিনি।* 

এই পাঠের আরও একটি বর্ণনা পাই মৈত্রেয়ী দেবীর লেখায় : 

সেদিন 'রক্তকরবী” পাঠ করেছিলেন-_একসঙ্গে অতবড় বই সবগুলো পার্ট নানা ভঙ্গিতে পাঠ করে সকলকে 

চমৎকৃত করেছিলেন-_সব চেয়ে আমার মনে পড়ে আরভটা-_সেই হঠাৎ ডেকে ওঠা নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী, 

ডাকের মধ্যে যেন আনন্দের উৎস ঝরে পড়ছিল।? 

কবির মুখে রক্তকরবী'র পাঠ শুনে নাচঘর" পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: 

... দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলার কবির হাতের তৈরি এত বড় নাটক-_যার গৌরব পৃথিবীর সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত 

হতে বিলম্ব ঘটবে না, তাকে গ্রহণ করার মতো শক্তি কবির জন্মভূমি বাংলাদেশের কোনো নাট্যশালা এ পর্যন্ত 

অৰ্জন করতে পারেনি। এবং একে বরণ করে নেবার মতো রসগ্রাহিতা আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এখনো 

জন্মলাভ করেনি। হায় দুর্ভাগ্য !* 

একটা কথা স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রক্তকরবী’ মঞ্চে অভিনীত না হলেও তার 
নাট্যপাঠের মাধ্যমে শ্রোতারা 'রক্তকরবী’ অভিনয়ের কিছুটা আস্বাদ লাভ করেছিলেন। 

নাটকটি ক্রমপরিবর্তনের পথে TEAT থেকে নন্দিনী’ এবং পরিশেষে রিক্তকরবী তে 
রূপান্তরিত হয়েছে এবং গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৬-এ। একটা কথা মনে রাখতে হবে অন্যান্য 
নাটকের ক্ষেত্রে ঘসামাজা বা পাঠাস্তর-খসড়া হয়েছে অভিনয়কালে। কিন্তু ১৩৩০ সালের ভাদ্র থেকে 
১৩৩১-এর আশ্বিন মাসের মধ্যে অর্থাৎ নাটকটি লেখা এবং প্রবাসীতৈ প্রকাশের মধ্যে 'রক্তকরবী'র 


লেখক বিশিষ্ট রবীন্দ্রনাট্য গবেষক এবং নাটককার। 
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দশটি খসড়া রচিত হয়। এমনবী মুদ্ৰণকালেও একাদশ খসড়ায় কিছু কিছু সংলাপেরও পরিবর্তন দেখ 
গেছে। পাঠপরিবর্তন ছাড়াও খসড়ায় আরও পরিবর্তন আছে। নন্দিনীর আগের নাম ছিল খঞ্জন’ 
তাকে সবাই ডাকবে “বঞ্জনী’বলে। পরে খঞ্জনী”হল সুনন্দা, অল্পসময়ের জন্যে, অবশেষে আমাদেৰ 
পরিচিত নন্দিনী” 

নাটকের আর একটি চরিত্র সম্পর্কেও অজানা সংবাদ হল 'াকঘর:এর সুধা মালিনীর মতো 
রক্তকরবী'র কিশোর চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। ডাকঘর *এর পাণ্ডুলিপিতে সুধা চরিত্র ছি 
না, গ্রশ্থমুদ্রণকালে প্রুফে বা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ সুধা চরিত্রটি যুক্ত করেন। 'রক্তকরবী'র প্রথম নাচ 
খসড়ায় কিশোর (সুড়ঙ্গ খোদাইকর) অনুপস্থিত। প্রবাসী,তে প্রকাশের আগে দশম খসড়ায় চরিত্রটি 
সংযোজিত AACE I 


এখন 'রক্তকরবী’ অভিনয়ের কথায় আসি। যে নাটক নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা ও ঘসা-মাজা চলেছে 
একবছর তিনমাস কাল, এবং একের পর এক পাঠপরিবর্তন করে নাটকের দশ-এগারোটি খসড়া তৈরি 
হল যে নাটকের, অভিনয় করার আগ্রহ কতটা ছিল রবীন্দ্রনাথের তা সহজেই অনুমান করা যায়। 

তাই দেখা যায় রক্তকরবী’ লেখার পর বারবার ঘসা-মাজার ফাকে অভিনয়ের আগ্রহ প্রকাশ 
করে ১৯ ভাদ্র ১৩৩০এ, প্রবাসীর. সম্পাদককে লিখছেন : 

যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজার সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া SRR বা চৈত্র মাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করে, 

তবে ভাল হয়। অভিনয়ের পূর্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। 

তার ইচ্ছে ছিল আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশ না করে তার পাঁচ-ছ মাস পরে নাটকটি প্রকাশ করলে 
তিনি তার মধ্যেই 'রক্তকরবী'র অভিনয় সম্পন্ন করতে পারবেন। এবং নিজে অভিনয় করে সোঁ 
নাকি সাধারণ রঙ্গালয়ে দেবার ইচ্ছেও ছিল তার। 

‘আত্মশক্তি” পত্রিকা এ সম্পর্কে এক সংবাদ প্রকাশ করে: ্‌ 

রবীন্দ্রনাথ নিজে ‘রক্তকরবী’র অভিনয় করে সেখানা স্টার থিয়েটারকে দেবেন বলেচেন।” 


যদিও পরে ২৭ ফাল্গুন ১৩৩৩ আত্মশক্তি’ তাদের ভুল সংশোধন করে লিখেছে : 

যাই হোক সংবাদটি যখন ভিত্তিহীন বলেই সহযোগী খবর পেয়েছেন তখন এ বিষয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ 

নেই। কিন্তু কবি কর্তৃক “রক্তকরবী'র অভিনয় অনুষ্ঠিত হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ?' বিশ্বভারতী এ বিষয়ে 

* একটু উদ্যোগী হোন। 

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। রাজা ও রানী (১৮৮৯) থেকে শু 
করে যখনই কোনো নতুন নাটক লিখেছেন সেটি আত্মীয়বন্ধুদের সভায় পড়ে শোনানোর পর কে 
নাটকের অভিনয়ের কথা ভেবেছেন। নিজের সৃষ্টিকে অভিনয়ের ভেতর দিয়ে না দেখা পর্যন্ত 
নট্যকারের তৃপ্তি কোথায় ? অভিনয়ের জন্যেই তো নাটক। তাই তার অধিকাংশ নাটকের প্রথম 
পরিচালক প্রযোজক রবীন্দ্রনাথ নিজে। কোনো কোনো চরিত্রে অভিনয়ও করতেন। দু-একটি নাটকের 
ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর অন্যথা হয়নি। 

'াকঘর:এর অভিনয় এই ব্যতিক্রমের প্রথম নজির। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৬ জানুয়ারি 
১৯১২ সালে, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনীত হবার আগেই। এই নাটকের দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-কৃত 
ইংরেজি অনুবাদ ‘Post Office’ ডাবলিনের আ্যাবে থিয়েটারে অভিনীত হয় ১৭ মে ১৯১৩ সালে 

‘ডাকঘর’ অভিনয় করায় রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল নায়ক অমল চরিত্রাভিনেতাকে নিয়ে 
মঞ্চায়ন বিলম্বের কারণ হয়তো সেটা। 

অসিতকুমার হালদার বলেছেন : 

‘ডাকঘর’ প্লে করবার ভয় রবিদার সর্বদা ছিল এই অমলের পাৰ্ট নিয়ে। ছোটো শিশু অথচ স্বাভাবিকভাবে 

পার্টটি অভিনয় করবে এ ছিল তার ভাবনার অতীত |" 
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LE LEE ES ১০ অক্টোবর ১৯১৭-তে 
জোড়াসীকোর বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ডাকঘর:এর প্রথম প্রযোজনা এবং প্রবাদপ্রতিম সাফল্য | 

এবি A ee 0) প্রবাসী’তৈ প্রকাশিত হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ 
এর অভিনয় করতে চেয়েছেন, পারেননি। পরবর্তীকালেও পারেননি তাকে মঞ্চে আনতে। 
ডাকঘর*এর মতো 'রক্তকরবী'র মঞ্চায়নের বাধা নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করার মতো অভিনেত্রীর 
অভাব। কিন্তু নাটক যখন লেখাই হয়েছে নাট্যকারের ভূমিকা সেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার এবং 
নাটকটি হয়ে ওঠে নাট্যকারের অরক্ষণীয়া কন্যা। এই বিবেচনায় 'রক্তকরবীকৈ বেশ কয়েকবার মঞ্চে 
সম্প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। 

সে চেষ্টা বা উদ্যমের দু-একটি পরিচয় দেওয়া যাক। একবার কাগজে 'বিসজনি” অভিনয়ের 
প্ৰশস্তি পড়ে রানু অধিকারীকে লিখছেন তিনি : ‘আমার ইচ্ছে সেই বক্ষপুরীর আভিনয়টা করে 
অভিনয়ের আর একরকম ধারা দেখিয়ে fe)? আর একটি উদ্যোগের সংবাদ পাই ৮ নভেম্বর 
১৯২৭ সালে রেবা রায়কে লেখা এক চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: 

এবার রক্তকরবী অভিনয় করা স্থির। নন্দিনীর ভূমিকা নেবার উপযুক্ত আমি কাউকে দেখচিনে। তুমি যদি এই দায় 

নিতে রাজি হও তা হলে অভিনয় সম্ভব হবে, নইলে হয় কিনা সন্দেহ। আমাকে রাজা ও দিনুকে বিশু সাজতে 

হবে। আর সমস্ত পাত্র এক রকম জুটিয়ে নিয়েছি। তুমি কি যোগ দিতে পারবে না ? যদি নিতান্ত অসম্ভব না 

হয় তাহলে এখানে এসে তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে।"” 
_ সে সময় কিছুদিন 'রক্তকরবী'র মহলাও চলে। কিন্তু রেবা রায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় 
রবীন্দ্রনাথ রিহার্সাল বন্ধ রেখে তার নাটকের নন্দিনীকে লিখছেন : 

রেবা অসুস্থ শরীরকে ক্রিষ্ট করে তুমি অভিনয় করবে এমন কথা আমি কল্পনাও করিনি। তোমার রোগশঘ্যার 

মেয়াদ ফুরিয়ে যাক্‌ তারপর ডিসেম্বর থেকেই Ferien fg করা যাবে। জানুয়ারির মধ্যে অভিনয় হতে পারলেই 

চলবে।১২ 

রেবা রায়কে সান্ত্বনা দিলেও রবীন্দ্রনাথ হয়তো অনুমান করেছিলেন এ অভিনয় হবে না। 
অনুমান-সূত্র হল, নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা এক পত্র : 

ERIS অভিনয়ের আযোজন জজ পরই পর করেছিল একে একে বিতর আগা SSL লা ফাক 

হল।" ১ 

আর একবার ‘তপতী’ অভিনয়ের পর (১৯২৯) তিনি 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ 
PERN O E HAIR SoS 

‘তপতী’র বীজ মরবার পূবেবঁই দাবী আসছে রক্তকরবীকে স্টেজে চড়াবার জন্যে। আমার বিক্ৰমের আমলের 

প্ৰেয়সী: এখানেই উপস্থিত আছেন বলে মনে ভাবছি আর এক মূৰ্তিত SHR সাধনা করবার লীলাটা জাগিয়ে 

রাখতে দোষ কী ?** 

এক স্মৃতিকথায় অমিতা ঠাকুর বলেছেন: 

এতো খুশি হয়েছিলেন ‘তপতী’র সার্থকতায় যে ওঁর খুব ইচ্ছে হয়েছিল ‘নন্দিনী'টা ['রক্তকরবী”] করবার। আমায় 

অনেক করে বললেন, তুই যদি নন্দিনী হোস তাহলে একবার ওটা করাই। আমার কি যে দুরবুদ্ধি হল আমি কেবলই 

বলতাম নন্দিনী আমি পারব না। এখন এজন্যে এতো আপশোষ হয় বলবার নয়... উনি কিন্তু বলতেন ‘তুই 

পারবি, আমি শিখিয়ে দেব। আমি ওঁর নাতনি নন্দিতার কথা বলেছিলাম কারণ ও খুব ভালো অভিনয় করতে 

পারত। বল্লেন, ‘ও যে বড় বেঁটে ওই একটি ত্রুটির জন্যে ওকে নিয়ে চেষ্টা করলেন a?” 

শোনা যায় নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করার কথা তিনি রানু অধিকারীকেও (রানু মুখার্জি) 
কথার ছলে বলেছিলেন, 'রক্তকরবী' রচনাকালে : 

রানুও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলঙে ছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ তার জানলার ধারে একটি টেবিলে লিখতেন। রানু 

সারা বাড়িতে দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে ডেকে বলতেন, নাটক লিখছি, তোকে অভিনয় করতে 
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হরির নি ত ত ৪৯৬ ৬ ৬3535 5 
শেষ পৰ্যন্ত। 

. দেখা যাচ্ছে ‘রক্তকরবী’ অভিনয়ের ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মনে দীৰ্ঘকাল সুপ্ত থাকা সত্বেও 
ফলবতী হয়নি। | 

_ রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রযোজনার বাইরে প্ৰথম উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করতে হয় রামকিজ্করের 

উদ্যোগের কথা। একবার তীর চেষ্টায় শান্তিনিকেতনে TESINI মহলা শুরু হয়েছিল। 

রবীন্দ্রনাথ জানতে পেরে একদিন মহলা দেখতে এসে বলেছিলেন : 

‘আমি তো এটা পড়ার জন্যে লিখেছি হে। এটা কি অভিনয় করা যাবে ? আচ্ছা দেখি কি করছ তোমরা ।’--বলে 

পর পর তিনদিন মহলা দেখে তিনি নন্দিনীর ভূমিকাঁভিনেত্রীর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন : “আমার নন্দিনীর মধ্যে. 

যেমন উচ্ছলতা আছে, তেমনি গভীরতা আছে। এর অভিনয়ে গন্তীরতা নেই।” রানু ঘোষ করেছিলেন নন্দিনী। 

বিন aes বোম তিলদিম দিহা ছয় গর সলালে সুদিত চুৱ নানু রা রানে 

গিয়েছিলেন বলে।১৭ 

রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'রজকরবী’ অভিনয়ের উদ্যোগ নেবার পরেও ‘আমি তো এটা পড়ার জন্য 
লিখেছি হে--এ কথা বলার তাৎপর্য বোঝা যায় না। 

যাই হোক রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে 'রক্তকরবী' প্রথম মঞ্চে আসে ‘The Tagore Dramatic 
Group’-44 উদ্যোগে । প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের প্রযোজনায় বিহার ভূমিকম্প পীড়িতদের 
সাহায্যকল্পে কলকাতার নাট্য-নিকেতনে ৬ এপ্রিল ১৯৩৪-এ 'রক্তকরবী’ প্রথম অভিনীত হল। এই 
প্রযোজনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে যুক্ত থাকতে দেখা গেছে। অভিনয় দেখতেও এসেছেন 
শান্তিনিকেতন থেকে। ৷ 

এই অভিনয় উপলক্ষে Fess? নামে অবনীন্দ্রনাথের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 
লেখাটা একটু ঘসামাজা করে সাজিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তীকে"এক চিঠিতে জানাচ্ছেন : 

অবন তোমার ‘রক্তকরবী'র পরে একটু আমার কলম বুলিয়ে দিলুম। ওটাতে নাটকের অর্থ বোঝবার সহায়তা, 


দি স্টেটসম্যান” পত্রিকায় ৩, ৪, ৫, ৬ এপ্রিল ১৯৩৪ সালে অভিনয়ের নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন 
82 
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রবীন্দ্রনাথের কেমন লেগেছিল সেদিনের অভিনয় ? তা জানার উপায় নেই। কারণ তার 
অভিমতের কোথাও কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে আমাদের অনুমান অভিনয় দেখে 
তিনি বিশেষ খুশি হননি। অনুমান-সূত্র হেমস্তবালাকে লেখা তার একটি চিঠি। অভিনয় দেখে এসে 
পরের দিন রবীন্দ্রনাথ হেমস্তবালাকে লিখছেন : 

কাল রক্তকরবী অভিনয় থেকে শ্রাস্ত দেহে ক্লান্ত মনে জোড়ার্সাকোয় ফিরে তোমার প্রেরিত ফল ও মিষ্টান্নের অর্ঘ্য 

দেখে খুশি হয়েছি।৯৯ 


শারীরিক কারণে দেহ ate ছিল, 'রক্তকরবী'র অভিনয় তাকে খুশি করলে মনের Se হয়তো 
থাকত না। অবশ্য সবটাই আমাদের অনুমান। 

রক্তকরবী'র সেই প্রথম অভিনয়ের কোনো সমালোচনা আমাদের চোখে না পড়ায় অভিনয়টি 
কেমন হয়েছিল জানা যায় না। নাচঘর' পত্রিকা ৩০ চৈত্র ১৩৪০-এ এই অভিনয়ের সংবাদ জানিয়ে 
অবনীন্দ্রনাথের লেখা রিক্তকরবী” শীর্ষক রচনার্টিই কেবল মুদ্রিত করে। 

সমকালীন পত্র-পত্রিকায় 'রক্তকরবী'র প্রথম অভিনয়ের প্রতিক্রিয়ার কথা জানা না গেলেও 
১৯৭২-এ শারদীয়া For ভারত’ পত্রিকায় “রক্তকরবী'র প্রথম অভিনয়” এই শিরোনামে কল্যাণাক্ষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এক অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন লিখেছেন : 

শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন, যে নন্দিনী তীর ধ্যানোৎসারিত হয়ে লেখনীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 

করেছে সে নন্দিনীকে বাস্তবের মিছিলে কোথাও তিনি খুঁজে পাননি। তাই, 'রক্তকরবী’র মঞ্চে উপস্থাপনের কোনো 

পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেননি। 

কিন্তু, এক রাত্রের জন্যে হলেও, “রক্তকরবী'র অভিনয় তার জীবদ্দশাতেই এক সন্ধ্যায় হল। শুধু 

জীবদ্দশাতেই নয়, তার দুর্লভ উপস্থিতিতে °° 

রবীন্দ্রনাথ নাকি উদ্যোক্তাদের তার অন্য কোনো নাটক করার কথা বলে অনেক 
বুঝিয়েছিলেন : 

জানিস আমি নিজে কখনও রক্তকরবী করিনি। কেন করিনি তাও বলি, আমার কলম থেকে যে নন্দিনী রূপ 

নিয়েছে বাস্তবে তার সন্ধান আমি পাইনি। আজও সে আমার দেখার আড়ালেই আছে। তাই, রক্তকরবী আমি 

ধরতে পারলুম না। 


পরে অবশ্য 
“রবীন্দ্রনাথের শুধু অনুমতি নয়, দেখা গেল, তারপর থেকে এ ব্যাপারে নানা রূপে উৎসাহ আসছে ভার কাছ 
থেকে। যে কপি ধরে মহড়া হবে সেই কপি চেয়ে পাঠালেন একদিন। সেই কপিতে স্বহস্তে কিছু অদলবদল করে 
দিলেন। কয়েকটি নতুন সংলাপও যোগ করলেন। 
পরিচালনার ভার তো নিলেন অবনীন্দ্রনাথ। সংগীতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন দিনেন্দ্রনাথ... শিল্পনির্দেশে 
অবনীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। সঙ্গে ছিলেন দুই আত্মীয় ছাত্ৰ৷... এইবার রীতিমতো অবাক হবার মতো একটি তথ্য 
এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। কোন নারী নন্দিনীর ভূমিকায় সে দিন দেখা দেননি। এই চরিত্রের রুপ দিয়েছিলেন 
একজন পুরুষ। তার নাম জগমোহন মুখোপাধ্যায়।....অভিনয় শেষ হল, অবনীন্দ্রনাথকে বললেন, রবীন্দ্রনাথ, 
অবন, এমন অনবদ্য নন্দিনীর সন্ধান পেলে কী করে ? মেয়ে কোন বাড়ীর ? অবনীন্দ্রনাথ হেসে জবাব দেন, "ও 
মেয়ে নয়। আমাদের অভয়ানন্দের ভাগনা। | 
‘on বল কি ?’--ব্ৰহ্মাণ্ডের wae বিস্ময়ের গ্রস্থিমোচন যিনি করেছেন তিনিও বিস্মিত।** 


রবীন্দ্রভবন গ্ৰন্থাগারে উক্ত অভিনয়ের একটি অভিনয়-পত্রী আছে। এখানে সেই পত্রীর 
প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল : 

“€মলাট “রবীন্দ্রনাথের/ র ক্ত ক র বী/ অভিনয়-সূচী/ বিহার ভূকম্প-পীড়িতের সাহায্যাৰ্থে) 
/ Organised by/ THE TAGORE DRAMATIC GROUP/ 1, Durponarain Tagore 
Street, Calcutta 
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' প্রথম অভিনয়-রজনী ৬ই এপ্ৰিল, ১৯৩৪ / সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা / নাট্যনিকেতন রঙুগমঞ্চে 


নাট্য বিধায়কগণ 
প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুৱ = প্রতি চট্টোপাধ্যায় 
_কানাইলাল ঘোষাল অপৰ্ণা গঙ্গোপাধ্যায় 
জগমোহন মুখোপাধ্যায় নীহার মুখোপাধ্যায় 
নিশীথরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তারক মুখোপাধ্যায় 
পূৰ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় শুভ মুখোপাধ্যায় 
মনোজ চট্টোপাধ্যায় অরুণ মুখোপাধ্যায় 
নীতিনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশ্ব মুখোপাধ্যায় = 
দীতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণবনাথ ঠাকুর 
শ্রীমোহন চট্টোপাধ্যায় . সুমোহন চট্টোপাধ্যায় 
ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিকুমার মুখোপাধ্যায় 
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনলমোহন রায় 
সুব্রত চট্টোপাধ্যায় প্ৰমথনাথ রায় 
সুবীর মুখোপাধ্যায় অভিজিৎ রায়চৌধুরী 
রণজিৎ রায়চৌধুরী জ্যোৎস্নানাথ চট্টোপাধ্যায় 
সংগীত বিধায়কগণ 
শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অদিতি দেবী অসিতকুমার ঘোষাল 
পরিতোষ পাল 
নবমোহন রায় 
রঙ্গমঞ্চ বিধায়কগণ - ' 
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্ৰীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর |” 


রিক্তকরবী'র সেই প্রথম অভিনয়ের এগারো বছর পরে দি নিউ স্টেজ কমিউনিয়ন দলের 
উদ্যোগে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে একটি অভিনয় সংবাদ 
পাওয়া যায়। 

পরবর্তী অভিনয় হয় দেবব্রত বিশ্বাসের পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে, ১৯৪৭ সালে। 
উদ্যোক্তা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। বিশু পাগলের চরিত্রে অভিনয় করেন দেবব্রত বিশ্বাস, রাজা-_ 
শম্ভু মিত্র, নন্দিনী-__কণিকা মজুমদার, = সর্দার-_কালী ব্যানার্জি, গৌসাই__সজল রায় 
চৌধুরী।২২ 

শান্তিনিকেতনে সর্বপ্রথম 'রক্তকরবী' অভিনীত হয় ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এ, সিংহসদনে। 
 রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত রক্তকরবী'র আর একটি অভিনয়-পত্রী থেকে জানা যায় এই অভিনয়ের 
ভূমিকালিপি ছিল নিম্নরূপ : 





“নন্দিনী--জয়স্রী চন্দ্র [সেন] ' 
কিশোর-_অনসুয়া গুপ্তা 
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অধ্যাপক--সোমবৰ্মা [কাস্তিচন্দ্র ঘোষ] 
গোকুল-_সুনীল সরকার 
রাজা (নেপথ্যে)_ শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 


স্মারক ও মঞ্চাধ্যক্ষ--অমিয় সেন, বিভাস সেন 
আবহ সংগীত--জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষ 


এক সাক্ষাৎকারে (১৮.৪.৯৩) জয়শ্রী সেন জানিয়েছেন শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত 
রক্তকরবী'র পরিচালক ছিলেন সোমবর্মা ওরফে কাস্তিচন্দ্র ঘোষ | 

শান্তিনিকেতনে 'রক্তকরবী” অভিনয়ের মঞ্চসজ্জায় ছিলেন নন্দলাল বসু এবং বুপসজ্জায় তাকে 
সাহায্য করেন রামকিঙ্কর বেইজ। 

১৯৪৭-এর ৬ অক্টোবর কলকাতায় কালিকা থিয়েটারে কালিদাস নাগের পরিচালনায় 
গীতবিতান সংস্থা 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করেন। সহ-পরিচালক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। ১৯৫৩ সালে 
কলকাতার সন্ধ্যানীড় গোষ্ঠী থেকেও ‘রক্তকরবী'র অভিনয় হয়েছে, কিন্তু সে অভিনয়েরও বিশেষ 
কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।** 


'রক্তকরবী, প্রযোজনায় যুগান্তকারী উদ্যোগ নিয়েছিলেন বহুরূপী সংস্থা। ১৯৫৪ সালের কোনো এক 
সময় বহ্রুপীতে 'রক্তকরবী' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে শিশিরকুমার 
ভাদুড়ী মশাই বলেছিলেন ‘না না ওসব নয়। ও হাফ-ফিলজফি হাফ-থিওলজি, হাফ-পলিটিক্স। নাটক 
করো, নাটক/ অবশ্য সেই সঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়েও বলেছিলেন-_ 'গো-ত্যাহেড "7৬ 
স্মরণ করা যেতে পারে নাটকটি প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে ১৩ ভাদ্র ১৩৩১-এর 
নাচঘর' জানাচ্ছে : 
রসিক সমাজকে আজ আমরা আর একটি আনন্দ-সংবাদ দিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগ্রহে শিশিরকুমার 
তার নৃতন ও অপূৰ্ব্ব নাটক “রক্তকরবী” অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছেন। নাটকখানি শীঘ্রই 'প্রবাসী'র পরে 
আত্মপ্রকাশ করবে ;--তা পাঠ করলে সকলেই বুঝতে পারবেন যে, এ শ্রেণীর নাটক বাংলা রঙ্গালয়ে আর 
কখনো অভিনীত হয়নি এবং শীঘ্র হতও কি না সন্দেহ, কারণ প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এখন এ-রকম নাটক অভিনয় 
ক'রে সফল হবার শক্তি, সাহস ও প্রতিভা আছে, একমাত্র শিশিরকুমারেরই। পরস্তু 'রক্তকরবী'র অভিনয়ে 
শিশিরকুমার যদি তার অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে বাংলার নাট্যজগতে যথাথই নবযুগের 
প্রবর্তন হবে। 
কয়েক মাস পরে (২২ FRA) আবারও লিখছে 'নাচঘর' : এবারে সমুদ্রযাত্রা করবার কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে ডেকে তার 'রক্তকরবী' নাটক 
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পড়ে ror আমাদের যর স্বরণ হচ্ছ শির নাটকথানি অভিনয় করবার ইচ্ছাও প্ৰ 

করেছিলেন। “রক্তকরবী” নাটক অভিনয়ের কি হলো? 

অভিনয় করতে না পারার কারণ হিসেবে অমল মিত্র বলেছেন, যথাযোগ্য “নন্দিনী'র অভাবে 
শিশিরকুমারও 'রক্তকরবী’ অভিনয় করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ এ কথা শুনে : 

শিশিরকুমারকে ডেকে তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবানীকিশোরকে নন্দিনীর ভূমিকায় নামাতে বলেন। কোমলকাস্তি 

১১505 

করিমচাচার ভূমিকায় তার নিপুণ অভিনয় যাঁরা দেখেছেন, তীরা সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে নন্দিনীর 

ভূমিকা তিনি সার্থক করতে পারতেন। কিছু সেদিনের দর্শক পেশাদার মঞ্চে স্ত্ৰী চরিত্রের ভূমিকায় কোনো পুরুষ 

শিল্পীর আবির্ভাব হয়তো খুশি মনে নেবেন না, তাই শিশিরকুমার কবির প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি।২৫ 

উপযুক্ত নন্দিনীর অভাব ছাড়াও নাটকটি দর্শক সাধারণের বোধগম্য হবে কিনা তা নিয়েও 
শিশিরকুমারের মনে এক সময় সংশয় দেখা দিতে ATA I 

নরেন্দ্র দেবের কথায় এর সমর্থন মেলে। ১৭ আশ্বিন ১৩৩১-এ 'নাচঘর" পত্রিকায় তিনি 
লিখেছেন : 

A দেখুন না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ বইখানা শিশিরবাবু অভিনয় করবেন ঠিক করেছেন শুনছি। কিন্তু 

এই বইখানার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই লোকে রায় দিয়েছে যে ওটা দুর্বোধ্য নাটক। 

হয়তো শিশিরকুমারও এ সব ভেবেচিত্তেই শেষ পর্যন্ত রক্তকরবী’ অভিনয়ের উদ্যোগ নেননি। 
কিন্তু এ কথা মানতেও মন সরে না, কারার a রান ‘তপতী"র অভিনয় 
করবেন বলে স্থির করেন সে সময় : 

অনেকেই আপত্তি তুললেন... বললেন- যে সব দর্শকের পয়স'য় বাঙলা রঙ্গমঞ্চ চলছে, তারা ‘তপতী’ বুঝবে 

না_ উচু শীটে ভিড় হবে, তাতে শুভার্ী বন্ধুবান্ধব বেশি--যীরা টিকিট কিনে থিয়েটার দেখেন না--তীরা এসে 

খুব তারিফ জানাবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে হবে লোকসান। ...শিশিরকুমার তাতে জবাব 

দিয়েছিলেন ব্যবসা করছি সত্য তা বলে ব্যবসাদারীর খতিরে ‘তপতী’ নাটকের অভিনয় করব না! 

গতানুগতিক রীতিতে শুধু গ্যালারি মাতানো... তা আমি পারব না। লোকসান হয়, দুঃখ থাকবে না।২৬ 

এ প্রসঙ্গে শঙ্কর ভট্টাচাৰ্য লিখেছেন : 

.শিশিরকুমারের হিতৈষীদের কথাই সত্য হল। তপতী চলল না। এক অভিনয়-রাত্রে শ্রীমতী প্রভাদেবী কেঁদে 

ফেলে শিশিরকুমারকে বললেন, “বাবা, খালি হলে কেমন করে অভিনয় করি ?’ শিশিরকুমার বল্পেন-_ওই খালি 

_চেয়ারগুলোকে দর্শক ভেবে চুটিয়ে অভিনয় করে যা! রি 

কেবল দর্শক সাধারণের মুখ চেয়েই নাটক না করার দৃঢ় অঙ্গীকার থেকে 'রক্তকরবী'র বেলায় 
শিশিরকুমার সরে. গেলেন কেন ? 

তাহলে কি বলব দর্শক'সাধারণের বোধগম্যতার অভাব, নন্দিনীর অভাব, ছাড়াও তার নিজের 
মনেই নাটকটি সম্পর্কে জমে ওঠে এমন কোনো সংশয়ের মেঘ যা তাকে 'রক্তকরবী’ প্রযোজনা থেকে 
সরিয়ে এনেছে, GAY বহুরুগীর অভিনয় সংবাদে একদিন তাকে বলতে সাহায্য করেছে, 'নাটক' কর 
নাটক তা হলে কি বলব Fees কে শিশিরকুমার মঞ্চের উপযোগী নাটক বলে মনে করেননি ? 
আমাদের চোখে শিশিরকুমারের 'রক্তকরবী’ মঞ্চায়নের 'অনাগ্রহের সঠিক চেহারাটা অধরাই থেকে 
যায়। 


; ২. 
অবশেষে রবীন্দ্রনাথের বলক্তকরবী” একদিন বহুরুপীর কাছে এসে কেমন করে তাদের TOPIN) হয়ে 
উঠল এখন সেই কাহিনি আলোচনা করা হবে। TESTS’ ধরার বছর পাঁচেক আগেই বহুরূপী 
AIT নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত VARA | এবার তাঁরাই করবেন 'রক্তকরবী’। গ্রাম সম্পর্কীয় মনের মতো 
কোনো নাটক করার উদ্দেশ্যে wears’ ধরা হলেও শদ্ভু মিত্র বুঝেছিলেন যে এটা ঠিক গ্রাম বা 
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শহরের বলে চিহ্নিত করা যায় না। এটা পুরো সমাজের কথা। আর এটাও বুঝেছিলেন কাজটা খুব 
সহজ হবে না। তাই বেশ কিছুদিন ধরে চলেছে এগোনো পিছনোর নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা। তবে 
একটা জিনিস পরিচালক ততদিনে ধরে ফেলেছেন “ রক্তকরবী" একখানি বাঙালি নাটক। এর 
আদ্যোপাঙ সমসটাই বাঙালি!” ২ 

আর একটা জিনিসও মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের মধ্যে একটা বিশেষ ধরন আছে, 
'রক্তকরবীতৈ তো আছেই__বেশি করে আছে যা আমাদের যাত্রার খুব নিকট আত্মীয়। রবীন্দ্-নাটো 
বাঙালির এরতিহ্যানুসারী অভিনয়ের এই ধারার সন্ধান এবং তার মধ্যে অবগাহনের প্রয়াস, বিশেষ 
করে বাটিক অভিনয়ে, এতে ভাষা বলার একটা রীতি আছে, যা আবিষ্কার করে 'রক্তকরবী'তে 
প্রয়োগ করা হল। 

এ তো গেল মঞ্চায়নের একটা দিক। অন্য আরও অনেক দিক আছে, আছে আলো, গান, আবহ 
ংগীত। সে সব নিয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে একসময় 

খালেদ চৌধুরী বহুরূপীতে এলেন এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা । আঁকতে পারেন, যে কোনও 

বাজনা বাজাতে পারেন, গান শেখাতে পারেন, আর যতো নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করতে পারেন। তাকে 

পেয়ে আবার আমাদের মাথায় 'রক্তকরবী'র চিন্তা পেয়ে বসল।২৯ 

কথাটা শম্ভু মিত্রের। ইতিপূর্বে ১৯৪৭-এ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি-র উদ্যোগে অভিনীত 
'রক্তকরবীতৈ খালেদ চৌধুরী সূর্য রায়ের সঙ্গে সেটের কাজ করেছেন। বহুরুপীতে এসে 
অনিবার্যভাবেই প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। 

তিনি এক সাক্ষাৎকার ভিত্তিক রচনায় কী করে একটা ইনভিটিশন কার্ড কাটাকুটি করে মঞ্চের 
জন্যে একটা কাট-আউট মডেল দীড় করানো হল তার নেপথ্য কথায় বলেছেন : 

ডিজাইনের সঙ্গে সব সময় যে খাপ খেয়েছে তা নয়। ডিজাইন করা হয়েছে, আদ্দেক বাদ দিতে হয়েছে। কারণ 

স্টেজ ছোট, এক নম্বর। দু-নম্বর জিনিস বানাতে পারেনি, টাকা ছিল না। তিন নম্বর হচ্ছে, রাখব কোথায় ? 

অতএব ওটা বাদ দাও। এই দিয়ে, যখন কাজ হয়ে যাচ্ছে, তখন করে ফেলো।** টি 

এরপর রোজ রিহার্সাল দেখে, ক্যারেকটার, ডায়লগ নিয়ে শম্ভু মিত্রের আলোচনা শুনে তিনি 
ধীরে ধীরে নিজেকে প্ৰস্তুত করেছেন। | 

তার নিজের কথায় : 

রাজার ঘরের সামনে যে জাল ছিল--প্রথমে সেটা গগন ঠাকুরের আঁকা 'রক্তকরবী" বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে হুবহু 

অনুকরণ করে তৈরি করা হয়। পরে সেটা সম্পূর্ণ বদলে দিলাম। পরে দরজাটা উপর-নীচে হা-হয়ে খুলে যেত 

আর মকর মুখের চেহারাটা স্পষ্ট বেরিয়ে আসত। 'রক্তকরবীতৈ যে সমস্ত এলিমেন্ট আছে---রাজা বা নন্দিনী 

যে সমস্ত কথাবার্তা বলে এই সমস্ত কিছু ওই দরজার কমপোজিশনে ধরা আছে। সুপার-ইমপোজ করা হয়েছে। 

চট করে দেখলে মনে হবে গগন ঠাকুরের ছবি, আসলে কিন্তু তা নয়। 

যাই হোক 

গগনেন্ত্রনাথের ত্রিকৌণিক ছবির আদলে রাজার জাল, ওপরে শ্যেনচক্ষুর লাল নিষেধ, চতুর্দিকে যন্ত্রের মকরের 

দাঁতের ইঙ্গিত, অন্যদিকে শ্বেতপাথরের শীতল কঠোরতা আর এই প্রযোজনার জন্যেই উদ্ভাবিত খালেদ চৌধুরীর 

“ঘড়ঘড়ি’ যন্ত্রের বিচিত্র লঘুগম্ভীর কর্কশ ক্লান্ভিকর শব্দসমাহারের সঙ্গে ঝাঝ নাকাড়া, বাশি ও বেহালার মিশ্রতান 

দর্শককে উদ্বেল ক'রে তুলত অস্থির উৎকষ্ঠায়। শভু মিত্রের নির্দেশনায়, খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ ও সংগীত, তাপস 

সেনের আলো কল্পনায়, দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্রের গানের শিক্ষায় বহুরুপীর অভিনেতৃবুন্দ যেন নতুন কারে 

_ উপহার দিলেন রবীন্দ্রনাথ, দেশবাসীর কাছে।* 

পোশাক নিয়ে ভাবতে হয়েছে : 

প্রথম দুটি অভিনয়ে গরদের ধুতি চাদর পরিয়ে রাজাকে বাইরে আনা হয়। পরে তাকে পরানো হয়েছে কিছুটা 

আলখাল্লা কিছুটা ওপরে একটা ত্যাপ্রন মতো করে। বুকে দুটো দু রঙের চাকা লাগিয়ে দেওয়া হল। যেন 

ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে।২ 
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নন্দিনীর শাড়ির রঙ, শাড়ির পাড়ের রঙ, তার সাজসজ্জা, সর্দার থেকে গৌসাই, অধ্যাপক 
নিরীক্ষা। অবশেষে গ্রহণ-বর্জন করতে করতে চরিত্রগুলি একটা স্থায়ী সাজপোশাক পেয়েছে। 

মঞ্চসঙ্জা ও পোশাক পরিকল্পনার মতো সংগীত ও আবহের ব্যবহারে নিজের উদ্ভাবনী শক্তির 
পরিচয় দিয়েছেন খালেদ চৌধুরী। এফেক্ট মিউজিক তৈরির জন্যে কী না করা হয়েছে। যুদ্ধের বাজারে 
ডিসপোজাল জিনিসের ভেতর থেকে টাদা করে পঁচাত্তর টাকায় কেনা হয়েছে একটা টার্কিস ঝাঝ, 
কালোয়ারদের দোকান থেকে ভাঙা লোহার পাত আনা হল যেগুলো আলাদা পরদায় বাজানো হবে। 
শম্ভু মিত্র বলেছেন : ' 

75 একসঙ্গে একটা যন্ত্রের 

আওয়াজ তৈরি হল। তারপর সেই বাজনাটা মেলানো হল বীশীর সঙ্গে। বাঁশীর আওয়াজ ব্যবহৃত জীবনের 

উৎসারিত সুরের মতো, আর অপর আওয়াজগুলো যেন যান্ত্রিক জীবনের বেসুরত্ব। যে কেবলি বাঁশীর আওয়াজকে 

ছাপিয়ে উঠতে চায়।০৩ 

বিচিত্র আকৃতির এই সব বাদ্যযন্ত্রের নামকরণও করা হয়েছে। কাঠের টুকরোয় গৰ্ভ করে ঠুকে 
ঠুকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ বের করা হত। নাম হল ‘কট্টুম কুটুম” বা ‘কাষ্ঠযোন’। তার সঙ্গে যুক্ত 
১5517555450 
অদ্ভূত যন্ত্র তৈরি হল, নাম ‘ব্যাজতারা’। 

শম্ভু মিত্রের বিবরণ থেকে জানা যায়: 

মনে করা যাক ‘রক্তকরবী’তে রাজার এঁঠোদের দৃশ্য। সেখানে মোটা শেকলের আওয়াজ আছে, “ঘড়ঘড়ি” বলে 

একটা মন্ত্র বাজানো হয়েছিল, সেটা বাজে, তার ওপর Sta নাকাড়া ও বীশী বাজে। 

তিনি দুঃখ করে বলেছেন : এই সব অনন্য সৃষ্টির কোনো দলিল রাখা হল না’। এ দুঃখ যত 
না বহুরুপীর-_তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের, আমাদের মতো হতভাগ্য দেশের। 

'রক্তকরবীতৈ তাপস সেনের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শম্ভু মিত্রের কথায়, তাপস সেন 
হচ্ছেন আলোর ব্যাপারে একজন বিখ্যাত ব্যাপারী।” তিনি খুব সাধারণ দু-একটা কার্ডবোর্ড ফুটো 
করে তৈরি করেছিলেন এক আশ্চৰ্য আলো। তাপস সেনের দেওয়া নাম 'ইকড়ি মিকড়ি'। 

তার নিজের কথায় :. 

যখন জোরালো আলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে, তখন এই ফুটো করা ফ্লাড লাইটের ভেতর থেকে আলো বেরিয়ে 

এসে বিচিত্র আলো-_আধারির নকশা তৈরি করে-_সব কিছু অন্ধকার ঢেকে আছে, খানিকটা যেন পাতার ফাক 

দিয়ে গলে পড়া টাদের আলো মনে হয়। পরবর্তীকালে এই এফেক্ট মিরর স্পট, লেন্সের সাহাব্যে সৃষ্টি করা 

হয়েছে। কিন্তু তখন কিছুই হাতে ছিল না, জানাও ছিল কম অথচ বিশেষ নাট্য মুহূর্তের প্রয়োজনে, এই পিসবোর্ড 

থেকে আলোছায়ার ছবি এঁকে আমরা ‘ঘুম ভাঙানিয়া দুখ জাগানিরা” গানের উপযুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে 

পেরেছিলাম °° 

আশ্চর্য রসিক তাপসবাবু তার উদ্ভাবিত আলোর সরঞ্ভামগুলোর মজার মজার নামকরণও 
করেছিলেন। নির্দেশ দেবার সময় তাকে বলতে শোনা যেত 'ইকড়ি মিকড়ি' সরাও, দুধের বালতি’ 
ওলটাও অথবা ‘বেবি’ কাটো। 

অথচ অসম্ভব দৈন্যের মধ্যে নানান অসুবিধের সঙ্গে সেদিন তাদের কাজ করতে হয়েছে। তবু 
এর সাফল্য “পরবতী বাংলা ধিয়েটারকে যে কীভাবে আন্দোলিত আলোড়িত এবং অনুপ্রাণিত 
করেছিল তা বলে বোঝানো যাবে না।’এ কথা মনোজ মিত্রের। 


৩ 


১৩৬১ সালের ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে 'ক্তকরবী র প্রথম অভিনয়ের কথা থাকলেও 
সেদিন কোনো রঙ্গমঞ্চ খালি না থাকায় এর দুদিন পরে ২৭ বৈশাখ ১৩৬১তে (১০ মে ১৯৫৪) 
বহুৰুপীর 'রক্তকরবী'র অভিনয় হল রেলওয়ে ম্যানসন. ইনস্টিটিউট মঞ্চে। দ্বিতীয় অভিনয় ৩১ 
বৈশাখ (১৪ মে ১৯৫৪) নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে। প্রসঙ্গত 


৮২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 





উল্লেখ করা যায় প্রথম অভিনয়ের আট মাসের মধ্যেই দিল্লিতে জাতীয় নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ করে 
বহুরূপী “রক্তকরবী'র অভিনয় করে পুরস্কৃত হন। 
মহাজাতি সদনে ১৪ মে (১৯৫৪) 'রক্তকরবী'র দ্বিতীয় অভিনয় হল। গার" পত্রিকায় 
২২ মে এই অভিনয়ের বিস্তারিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : 
যখনই এই রচনাটির [রক্তকরবী'র] অভিনয়ে কেউ হাত দিয়েছেন অস্বীকার করার উপায় নেই_-তখনই তদের 
কাছে একটা সমস্যা প্রধান হয়ে উঠেছে। এই সাংকেতিক রচনা অভিনয়ের ভিতর দিয়ে স্পষ্টভাবে দর্শকের সামনে 
উপস্থিত করা একটা দুরূহ কর্তব্য। কারণ এর ভাববস্তু গভীর এবং বাংলা সাহিত্যে প্রায় অনন্য। অথচ 
রক্তকরবীতে যে বিষয় বস্তুটি আছে তা যদি শেষ পর্যস্ত অস্পষ্ট থেকে যায় তা হলে অভিনয়ের কোনো সার্থকতা 
নেই। 


সাঙ্কেতিক নাটক সর্বসাধারণের কাছে পরিবেষণের সময় তার একটি বিশেষ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে 
বোধগম্যতা বাড়ানো প্রয়োজন কিনা সে আলোচনা বিতর্কমূলক। কিন্তু রক্তকরবীতে যেভাবে নির্বিশেষকে 
বিশেষের মধ্যে ধরবার চেষ্টা হয়েছে, সেই বিশেধীকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে মতামত দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। 

আমাদের মত বহ্রুপীর হাতে রক্তকরবী অপব্যাখ্যাত হয়েছে-_রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন, বহুরুপী 
তা দেখাননি। পরিচালনায় যথেষ্ট নৃতনত্ব এবং বলিষ্ঠতা দেখানো হয়েছে সত্য কিন্তু সেই বলিষ্ঠতা প্রায় দুঃসাহসের 
সামিল। হিন্দী সিনেমায় চার অধ্যায়ের রূপাস্তর দেখে অধিকাংশ লোকই আঁতকে উঠেছেন। রক্তকরবীর বেশ 
বদলে হয়ত প্রতিক্রিয়া তত সহজ হবে না, কারণ এতে রাজনীতির ঝালমশলা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রুচিশীল 
লোকের কাছে উভয়েই তিরস্কৃত। ws রচনাকে বাস্তবিক করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী লেখায় 
কোথাও বড় রকমের হাত লাগেনি, কিন্তু পাত্রপাত্রীদের বেশভূষার ভেতর দিয়ে এই বিরাট পরিবর্তনটি সাধন 
করেছেন এবং বর্তমান সময়ের ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার পটভূমিকায় এর বোধগম্যতা বাড়াতে চেয়েছেন। 

আপাতদৃষ্টিতে সর্দারকে যোধপুরী পাজামা এবং শেরওয়ানী, প্রহরীদের ক্লসবেল্ট ও খাকি পুলিশী পোশাক 
এবং বিশু খুড়োকে [2] ওয়ার্কশপের কালিমাখা ট্রাউজার পরিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই মস্ত বড় অপরাধ নয়। এবং 
শুধু এই বেশ বদলের ভেতর দিয়ে নির্বিশেষকে বিশেষ করে তোলা প্রচুর পরিমাণে দক্ষতার পরিচায়ক সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। কিন্তু আপত্তির কথা ছেড়ে দেওয়া যাক এতে অসুবিধে আছে। WARE প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে 
জায়গায় জায়গায় নিছক বাস্তব রীতিমত হাস্যকর হওয়ার সম্ভাবনা... 

বিশেষতঃ এই নাটকে পাত্র-পাত্রীদের আলাপচারী পাল্টাবার কোনো উপায় নেই এবং ওইসব পোশাক 
পরে রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের কুশীলব আওড়ালে নিতাস্ত অদভুত শোনায় । 


এই কারণেই এটি মূল্যবান যে এইটি বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী'র প্রথম নাট্য-প্ৰতিবেদন। 
এতে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে, তা হল, 'রক্তকরবী'র অপব্যাখ্যা, ‘রাজনীতির ঝালমশলা' 
দেওয়া CHAS প্রকাশ ভঙ্গির পাশে “নিছক বাস্তব’ এনে দুঃসাহসিক বলিষ্ঠতায় অকারণ হাস্যরসের 
সংঘটন, আর “রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে'র উপযুক্ত পোশাক পরিধান করে অদ্ভূত হয়ে ওঠা । 

এমন অনেক অভিযোগ ছিল তখনকার কিছু প্রাটীনপন্থী রবীন্দ্রভক্ত ও বিশ্বভারতীর সংগীত 
সমিতির। কুমার রায় তার একটি লেখায় জানিয়েছেন, 

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ তারিখে [১১ জুলাই ১৯৫৪ তারিখে] নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সকাল দশটার অভিনয়ের 

আসর বারোটায় শেষ হওয়ার পর দর্শক-অভিনন্দন পর্বে অধ্যাপক চরিত্রের অভিনেতা, সংস্থার সভাপতি গঙ্গাপদ 

বসু পূর্ণ প্রেক্ষাঘরে দর্শকদের উদ্দেশে জানান সম্ভবত সেদিনের অভিনয়ই রক্তকরবীর শেষ অভিনয়। কেননা 

বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির অছি পরিষদ তাদের আর এ অভিনয়ের অনুমতি দেবেন না। 

শেষে অন্নদাশড্করের পরামর্শে বহুরুপীর কয়েকজন শান্তিনিকেতনে যান এবং নন্দলাল বসু ও 
রামকিঙ্করের সঙ্গে “রক্তকরবী" নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। 

তাদের সেদিনের আলোচনা সম্পর্কে খালেদ চৌধুরী বলেছেন : 

দেখলাম আমাদের চিন্তার সঙ্গে কোনো পার্থক্য ছিল না। 

রামকিঙ্করের কাছে প্রশ্ন রাখা হল: 


নাটকের মাঝখানে যদি বারবার গান আসে, নাটকের গতি ব্যাহত হয়ে যায়! তখন কী করা যাবে ? 
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এক লাইনের বেশি গহিবে না। তারপর ছেড়ে দেবে। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু গান দিয়েছেন সে জন্য গান একেবারে 
বাদ দিলে সবাই আপত্তি করবে! 

রামকিড্করের কথায় তারা মনের জোর পেয়েছিলেন। 

যাই হোক মহাজাতি সদনে 'রক্তকরবী'র দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল পিস 


কাউন্সিলে’র উদ্যোগে 'রক্তকরবী 'র তৃতীয় অভিনয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল ১০ জুলাই ১৯৫৪। 
বিজ্ঞাপনের নিদর্শন হিসাবে বাংলা-ইংরেজি উভয় পত্রিকা থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 


“নিউ এম্পায়ার / আগামীকল্য সকাল ১০টায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' / পরিচালনায় শম্ভু মিত্র [‘যুগান্তর’] 
“NEW EMPIRE/TOMORROW MORNING AT 10/Rabindra Nath’s/ RAKTAKARABI 
Directed by Shambu Mitra” [‘অমৃতবাজার পত্রিকা'] 


এর আগের অভিনয় দুটিই ছিল অবিজ্ঞাপিত। 
বিজ্ঞাপনে সর্বপ্রথম বহুরুপীর সিম্বল ব্যবহার করা হয়েছে ১ আগস্ট ১৯৫৪ থেকে। বিজ্ঞাপনে 


২০ সেপ্টেম্বর নিউ এম্পায়ারে / সন্ধ্যায় বহুরূপী কর্তৃক / রবীন্দ্রনাথের / 'রক্তকরবী'। 


পাত্র-পান্রীদের নাম এসেছে নিউ এম্পায়ারের দ্বিতীয় অভিনয়ের দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন থেকে। 
নিউ এম্পায়ার / ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬।।'টায় / 'রক্তকরবী” / নন্দিনী---তৃপ্তি মিত্র 

অধ্যাপক-_গঞঙ্জাপদ বসু / সর্দার__অমর গাঙ্গুলী / বিশু-_শোভেন মজুমদার / ফাগুলাল--মহঃ জ্যাকেরিয়া 
রাজা-_শল্তু মিত্র / চন্দ্রা-_আরতি মৈত্র / গৌসাই--কুমার রায়।” [‘যুগাস্তর’] 

নিউ এম্পায়ার মঞ্চে প্রথম অভিনয়ের পরের দিন ১২ জুলাই ‘অমৃতবাজার পত্রিকায় 


অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে প্রতিবেদক লিখেছেন : 


Sambhu Mitra and his Group Behurupi should be commended for the rendering of Rabindra 
Nath’s Raktakarabi at the New Empire. 

In Bahurupies rendering of Raktakarabi, the costumes designs and delivery of speeches 
are all aimed to give concrete forms of subtler shapes and colours. 

Though Raja and Nandini retain some what the allegorical form the whole atmosphere 
including other characters are presented in a different light. 

Those who are accustomed in beleave that Rakiakarabi is too hard an allegori to be 
cracked would wonder at workers in overalls in dirt and soot. participating in a play of 
Rabindranath. Now here however, the audience feel that the director intensifies the agony of 
the whole piece. Most of the utterance in the play are given the natural speech rhythm and 
the poetic phraseology which has a chance to appear minotonous is given a smooth movement. 

Srimati Tripti Mitra, who played the role of Nandini, should be commended for this 
reason. The delivery of Raja (Sri Sambhu Mitra’s role) however, leaves room for more 
improvement. The treatment of the role of Bishu Pagal, acted by Shoven Majumder is 
interesting. That he is not an accomplished singer has added to the poignancy of the role. 
Amar Ganguly as Sardar, Kumar Roy as Gonshai, Gangapada Basu as adhyapak, Md. Kakeria 
as Pagulal and Arati Mitra (Moitra) as Chandra delighted the audience. The setting deservs 


praise 


‘দি স্টেটসম্যান” পত্রিকায় ১৩ জুলাই প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রশংসার সঙ্গে পোশাক পরিচ্ছদ 


বিশেষ করে নাটকের গান সমালোচিত হয়েছে। 


৮৪ 


সমালোচক বলেছেন: 
“There have been a few previous amateurish attempts, but non would compair with Bahurupi’s 
professional competence in the production of this play. The piquant but immencely utilitarian 
decor, the artistically and intelligent use of darkness, the off-stage unmusical and other 
effects and the perfectly Keyed team feed for two hours (without a break)... 

However the tensness of the drama steped into the auditorium could be measured by 
the Sponteneous outburst at the occasional lines that afforded release in lightness. 
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Watching Tripti Mitra as Nandini one forgot to remember if she was beautiful, so 
attractive was her performance. Another man without Sambhu Mitra’s vocal range and power 
of elocution could hardly have given more life to the part of the King, who remains invisiable 
most of the time. Fagulal, Chandra, Gokul, Adhyapak, Gosain, and the Sardar each of them 
fitted admirable into their places, togather with Characters of smaller importance. Bisu made 
up for lack of finesse in robustness. 

The soiled work-a-day dress of the underground workers, the Khaki and bare guard, 
the sherwani and churidars of the Sardar etc. bespeak a boldness on the director's part which 
the punctilions may construe as liberty. If anything, the charge of inconsistency is more to 
the, and to-equate the bare bodied King, the biri-smoking workers and the symbolic set 
would require the subtlest sophistry. This critic had to regreats, however about this excellent 
production. The song which is almost inseparable associated with the character of Bishu was 
omitted and not more people could share in the enjoyment than could be accommodated in 
the packed New Empire Theatre. 


১৬ জুলাই শুক্রবার ১৯৫৪ “আনন্দবাজার পত্রিকার ‘নাট্যপরিচয়’ স্তম্ভে 'বহুরুপীর রককরবী' 
নামে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বহুরুপীর নবতম নাট্য-সৃষ্টি সম্পর্কে সমালোচনার প্রথমে 
প্রশংসা করে বলা হয়েছে: 

--রিক্তকরবী’তে তারা নিজেদের আগেকার সব গৌরবকে তো ছাপিয়ে গিয়েছেনই, এমনকি অতি প্রবীণ 

নাট্যামোদীরাও স্বীকার করবেন যে অভিনয়ের এমন সুতীব্র প্রকাশ তারা হয়তো দেখেনওনি কখনও বা কমই 

দেখেছেন। পরিচালনা দৃশ্যসজ্জা এবং সর্বোপরি একক যেমন, তেমনি সমষ্টিগতভাবে সবায়ের অভিনয় এমন 
একটা ধাপে পৌঁচেছে যা নিউ এম্পায়ার মঞ্চে আর কখনো ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। 


ব্যক্তিগতভাবে কারোর হয়তো যক্ষপুরির বন্দী কন্যা নন্দিনীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রকে সবচেয়ে ভাল 
লাগবে এবং শ্রীমতী মিত্রের অভিনয় অবিস্মরণীয় হয়ে থাকারই মতো। সেই সঙ্গে কিন্তু নেপথ্য থেকে রাজার 
ভূমিকায় শম্ভু মিত্রের বলদীপ্ত অথচ শান্ত ও মুক্তির জন্য ব্যাকুলতা নন্দিনীর গায়ক সহচর পাগলা বিশুর ভূমিকায় 
শোভেন মজুমদার অথবা শোষকের প্রতিনিধি অত্যাচারী সর্দারের ভূমিকায় অমর গাঙ্গুলীর অভিনয় কিংবা কুটিল 
নামাবলীধারী শয়তান গৌসাইজীর ভূমিকায় কুমার রায় বিহূল অধ্যাপকের ভূমিকায় গঙ্গাপদ বসু খনি খোদাইকার 
ফাগুলাল ও তার স্ত্রী চন্দ্রার ভূমিকায় যথাক্রমে মহম্মদ জ্যাকেরিয়া ও আরতি মিত্র [মৈত্র] অথবা ঙ পাড়ার 
সর্দারের দাসানুদাস মোড়লটি সন্দেহচিত্ত নিপীড়িত খোদাইকার গোকুল প্রভৃতি সকলেরই সব চরিত্র কটি এই 
অভিনয় চেতনায় একটা সাড়া জাগিয়ে রেখে যায়। আর পরিচালনার গুণও এমনি যে একটি নাট্য দৃশ্য অবিরাম 
প্রায় সোয়া দুঘণ্টা কোথা থেকে যে পার করে দেয় সেদিকে কোনো হুঁসই থাকে না। 


এত প্রশংসার পর উপসংহারে সমালোচকের তীব্র কটাক্ষ লক্ষ করার মতো, কিছুটা 
অভিযোগের সুরে তিনি বলেছেন : 

কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তটিতে হুঁস যখন ফিরে আসে তখন হঠাৎ মনে হয় পড়ে যে এতো কৃতিত্ব দেখিয়েও 
নাটক থেকে যেন রবীন্দ্রনাথকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে নাটকখানির ওপরে যবনিকা টানা হয়েছে যা 
নিতান্তই অরাবীন্দ্রিক। মূলতঃ নাটকের পরিসমাপ্তি ছিল যন্্রুগী মানব ও দৈত্যপুরী থেকে মুক্তির পথ দেখাবার 
জন্য নন্দিনীর আত্মত্যাগের ওপরে, কিন্তু এই অভিনয়ে তা শেষ হয়েছে লড়াইয়ে যাবার শ্লোগান তুলে নন্দিনীর 
সংগ্রামের মুখে চলে যাবার পর বিশু পাগোলের মুখে শ্লোগান চলো ভাই, লড়াইয়ে যাই’ এটার মধ্যে শুধু স্থুলত্বই 
ফুটে ওঠেনি, আগাগোড়া এদের অভিনয়ভঙ্গি ও দৃশ্য পরিবেশ থেকে মনে করে তখন এইটাই স্পষ্ট হয়ে ও 
যে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে শ্রেণী বিদ্বেষ পরিহার করে গিয়েছেন এবং যাবার নির্দেশও দিয়েছেন, বহুরূপী তাতো টেনে 
এনেছেনই Say একটা বিশেষ রাষ্ট্রের প্রতি মানুষকে সংগ্রামী হয়ে ওঠার জন্য উদ্দীপ্ত করারও চেষ্টা করেছেন। 
শেষ পর্যন্ত তাই অভিনয়টি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী” না হয়ে বহুরুপীরই 'রক্তকরবী’তে পরিণত হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথে ফুলটাই ছিল বড়ো কথা, এই অভিনয়ে জোর পড়েছে রক্তের ওপরে। বলা দরকার যে বহুরূপী তাদের 
অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ ভাষা অক্ষুগ্নভাবেই অনুসরণ করে গিয়েছেন। যোগও কিছু করেননি কেবল কটা 
লাইন যা বিয়োগ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন রস পরিবেশন করতে এঁরা সে জায়গায় নাটকখানিকে 
কাজে লাগিয়েছেন সংঘাত পাকিয়ে তোলার এক হাতিয়ারবূপে। 


এর আগে INET পত্রিকায় সমালোচকের বক্তব্য উপস্থিত করেছি। ‘অমৃতবাজার পরিকায় 
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বাচনভঞ্গির সমালোচনা করা হয়েছে। এবং উপদেশ এসেছে তা আরও উন্নত করার ‘leaves room 
for improvement’ | অন্যদিকে একই চরিত্রের অভিনয় ‘আনন্দবাজার পর্রিকা'য় অকুণ্ঠ প্রশংসায় 
অভিনন্দিত হয়েছে : ‘শম্ভু মিত্রের বলদীপ্ত অথচ শান্ত" কণ্ঠস্বৰ বলে। 

এমন অনেক প্রশংসার পর উপসংহারে এসে সমালোচক বললেন, নাটক থেকে যেন 
রবীন্্রনাথকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে’ এবং এমনভাবে নাটকখানির ওপরে যবনিকা টানা হয়েছে যা 
নিতাই অরাবীন্দ্রিক' বহুরূপী নাটকখানিকে কাজে লাগিয়েছেন সংঘাত পাকিয়ে তোলার এক 
হাতিয়াররূপে। 

সমালোচক উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করলেন, “বিশু পাগলের মুখে শ্লোগান চলো ভাই লড়াইয়ে 
wer 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি রবীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী'র বিশুর সংলাপ হল : “আয়রে ভাই এবারে 
লড়াইয়ে var একই সংলাপ বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে বহুরুপীর 'রক্তকরবী'র বিশুর কণ্ঠে 
উচ্চারিত হলে তা কেমন করে ‘শ্লোগান’ বা “সংঘাত পাকিয়ে তোলার এক হাতিয়ার’ হয়ে যায় তা 
বোঝা গেল না। 

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী’ নাটকখানি না পড়ে সমালোচনা লিখতে বসলে এমন অনেক 
কথাই মনে আসা এবং তা লিখে ফেলাও তো স্বাভাবিক, যতই তা অবান্তর হোক না কেন। ১১ জুলাই 
'রক্তকরবী'র তৃতীয় অভিনয়ের পর বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড-এর নিষেধাজ্ঞা জারির কথা আগেই 
বলা হয়েছে। এখন সেই আদেশ জারির বিরোধিতার কথা কিছু বলব। 

নতুন সাহিত্য’ পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৬১ সংখ্যায় গোপাল হালদার বিশ্বভারতী-মিউজিক বোর্ড- 
এর বিরোধিতা করে লিখলেন : 

তাদের আশঙ্কার কারণ আছে--“রক্তকরবী'র এত অভিনয় সম্ভবত ববীন্দ্রনীতির সনাতন-শান্ত্রসম্মত হয়নি 

এবং....রবীন্দর-ব্যবসায়ীদের আদর্শসম্মত হয়নি। ‘রক্তকরবী’র এ রৃপায়ণে মনে হয়--“রক্তকরবী*তো অস্পষ্ট নয়ই, 

এমনকী রবীন্দ্রনাথ জনজীবনের বাস্তব-লোক থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো শিল্প-জালে পরিবৃত কবি মাত্র নন, এবং 

রবীন্দপ্রতিভাও জীবন-সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় প্ৰবুদ্ধ সাধারণ মানুষের রসগ্রাহিতার অতীত নয়। এই দুই-সতাই 

রস-বিলাসীদের ও রস-ব্যবসায়ীদের পক্ষে স্বীকার করা বিপজ্জনক। 

গোপাল হালদারমশাই এই বলে প্রতিবেদন শেষ করেছেন: 

শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র যা করতে চেয়েছেন তা অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের নকল নয়, রবীন্দানুপ্রেরণায় নূতন সৃষ্টি। 

এজন্যই কবির তিনি আশীর্বাদভাজন হতেন। ‘রক্তকরবী’কে কবি প্ৰাণদান করেছেন, কিন্তু “রক্তকরবী' জীবস্ত হয়ে 

উঠেছে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্ৰের প্রযোজনায়। 

সুখপত্ৰ’ পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৬১ সংখ্যায় অরুণা হালদার লিখলেন : 

রবীন্দ্রনাথের “রক্তকরবী'র ছায়ার গুষ্ঠন সরিয়ে ty মিত্র সত্যের পর্যায়ে তাকে তুলে ধরেছেন, একথা অকুণ্ঠভাবে 

বলা যেতে পারে। 

এই পরম সাফল্যকে খারা আজকের দিনে গুরুরাজ বা কলাকৈবল্যবাদের ধুয়া তুলে নির্মমভাবে বরবাদ করতে 

চান, আমরা তাদের জন্য অত্যস্ত দুঃখিত এই কথাটাই মাত্র বলবার আছে। 

সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৬ আষাঢ় ১৩৬৬ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এক পত্রে প্রশংসা করে বহুরূপীর 
রক্তকরবী’ দেখে লিখছেন: 

বাংলার স্টেজের সমকালীন অবস্থা মনকে ভারাক্রান্ত করেছিল, আশঙ্কা জাগছিল যে বাংলা স্টেজ বোধহয় যে 

তলানিতে পৌঁচেছে সেখানেই থেকে om ‘বহুরুপী’র অভিনয় সে আশঙ্কা থেকে আমার মনকে মুক্ত 

করেছে।...'রক্তকরবী'র অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। পাবলিক স্টেজে এতো সংবেদনশীল অভিনয় আমি 

আগে দেখিনি। বুঝলুম যারা বিরূপ সমালোচনায় মেতে উঠেছেন তারা এই সূক্ষ্ম সংবেদনশীল অভিনয় বরদাস্ত 

করতে পারছেন না। ..'রক্তকরবী’কে লোকে বলে Symbolic নাটক, শম্ভু মিত্র দেখিয়েছিলেন, এ তো জীবনের 

ছবি, প্ৰতীক ধর্মী আদপেই aa °° 

পরিচয়’ পত্রিকার ১৩৬১-র শ্রাবণ সংখ্যায় রক্তকরবী’ অভিনয় সম্পর্কে হিরণকুমার 
সান্যালের সমালোচনাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি অভিনয়ের কিছু ত্রুটির উল্লেখ করে বলেছেন : 
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“এই অভিনয়ে শুধু গৌণ নয়, একাধিক গুরুতর বুটি ঘটেছে।’ তার কাছে সবচেয়ে সমালোচিত 

হয়েছে যে চরিত্র তা হল নন্দিনী। বইয়ের নন্দিনীর সঙ্গে মঞ্চের নন্দিনীর কোনো যথাযথ মিল তিনি 

খুঁজে পাননি। অথচ নাটকের গৌণ চরিত্রগুলির বুপায়ণ তার কাছে খুবই প্রশংসিত হয়েছে। 
এরপর তির্যক ভঙ্গিতে 'রক্তকরবী'র বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা করে লিখেছেন : 
বহুরুপীর যদি কোনো অপরাধ ঘটে থাকে তা এই রক্তকরবীর মধ্যে বাস্তবের যে মৰ্মস্পৰ্শী ছবি ফুটে উঠেছে তাকে 
মৰ্মস্পশীভাবে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলা। এই ছবি যে বিশেষ একটি যুগের ও বিশেষ একটি সমাজব্যবস্থার 

এ সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ থাকতে পারত তা ভঞ্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান-এ প্রকাশিত 

রাজা চরিত্রের ব্যাখ্যায়। এর পরও যদি কেউ বলেন যে বহুরুপীর প্রযোজনা উগ্রভাবে আধুনিক হয়েছে তাহলে 

সমালোচকদের বলব আধুনিকতাবাদ দিয়ে রক্তকরবীর যে কী অপরূপ রুপ দাঁড়ায় তা নিজেরা অভিনয় করে 
প্রমাণ করুন। - 

মাৰ্চ-এপ্ৰিল ১৯৫৮ সালে ‘পাদপ্ৰদীপ’ পত্রিকায় উৎপল দত্ত বহুরূপী ও রক্তকরবী” শিরোনামে 
এক দীৰ্ঘ সমালোচনা লেখেন। প্রথমেই নির্দেশকের প্রশংসা করে বলা হয়েছে: 

শস্ভুবাবুর সূক্ষ্ম রসবোধ এবং প্রয়োগ কৌশলের অভিনবত্ব এমন এক নাটক সৃষ্টি করেছে যা বাংলা রঙ্গামঞ্চের 

প্রকৃত এঁতিহ্যকে ধরে তাকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। বিগত পঁচিশ বছরে বাংলাদেশে কোনো নাটক 

এ করতে পেরেছে বলে জানা নেই। 

এতে বিরূপ সমালোচনাও কিছু আছে। যেমন : 

সম্পূৰ্ণ প্ৰতীকধৰ্মী রাজার সঙ্গে ঈশানী পাড়ার মেয়েটির সাক্ষাৎ কিছুতেই মানতে পারা যায় না, আবার রাজগৃহের 

প্রতীকী জালের সামনে একদল বাস্তব রক্তমাংসের শ্রমিকের উপস্থিতি নগ্নভাবে স্ব-বিরোধী। 

মঞ্চসজ্জার দিকটি উৎপলবাবুর মতে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। তা ছাড়াও প্রশংসিত হয়েছে তাপস 
সেনের আলোকসম্পাত। নাটকে বাচিক অভিনয়ে বাংলার খাঁটি রূপটিকে ধরার চেষ্টাকে তিনি 
অভিনন্দন জানিয়ে বলছেন : 

পুরো নাটকের কথোপকথন যেন একটা সংগীতের উত্থান-পতনের মতন কানে আছড়ে পড়তে থাকে, তার মধ্যে 

শম্ভুবাবুর নিজের উদাত্ত কণ্ঠস্বর যেন শুদ্ধ পর্দায় কতকগুলি চমকপ্রদ তান দিয়ে বৈচিত্র্য আনে, জানিয়ে দেয় কঠিন 

টা র মধ্যেও এই সুরের আর গদ্য ছন্দের খেলায় বহুরূপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এখানেই বিশেষ করে তারা খাঁটি 
বা । 

ঢাকায় আমন্ত্রিত হয়ে বহুরূপী নিউ পিকচার হাউসে ১৯৫৭ সালের ২০ এবং ২১ মার্চ বুলবুল 
চারুকলা কেন্দ্রের সাহায্যাৰ্থে দুদিন 'রক্তকরবী'র অভিনয় করে। ২৭ মার্চ ইত্তেফাক’ পত্রিকায় এই 
অভিনয়ের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল : 

বহুরুপীর 'রক্তকরবী’ দেখার আগে আমরাও দেখতে পারিনি যে, রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকের এমন সার্থক 

মঞ্চ--বুপায়ণ সম্ভব। ..সবকিছু মিশিয়ে বলা চলে বহুরুপীর 'রক্তকরবী' একটি কীর্তি, এ কীর্তির কথা এতদিন 

শুধু শুনে আসছিলাম, আজ এবার তা চোখে দেখার সৌভাগ্য হল। 

‘রক্তকরবী’ অভিনয় সম্পর্কে সমকালীন পত্র-পত্রিকা এবং বিখ্যাত কিছু মানুষের মন্তব্য থেকে 
একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বহুরুপীর 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের অনেক কাছে 
এনেছে, অন্যদিকে সমকালীন বাংলার রঙ্গমঞ্চকে গতানুগতিকতার কুয়াশা কাটিয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি আর 
চলৎশক্তি এনে দিয়েছে, যা আজও বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রেরণা হয়ে আছে। তাই আজ এতদিন পরেও 
নাট্যাভিনয়ের চূড়ান্ত বিকাশের পদক্ষেপ হিসাবে বারবার 'রক্তকরবী'র এতিহাসিক মূল্যায়নের প্রসঙ্গ 
ওঠে। আমরা তখন বুঝতে শিখি সাম্প্রতিককালেও রবীন্দ্রনাটক কতটা প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আমাদের 
পাশে বন্ধু হয়ে দীড়াতে পারে। এই কারণে আজও তারা আধুনিক। সেই আধুনিকতার জোরের 
জায়গাটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব বহুরুপীর। তাদের কৃতিত্বের সঠিক স্থানটিকে চেনাতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ 
বলেছেন: 

আজ আমরা যে “রক্তকরবী” পড়ি অথবা ‘রাজা’ তা আজ অনেকাংশেই বহুরুপীর চোখে দেখা “রক্তকরধী' 

বহুরুপীর চোখে দেখা “রাজা'। ...রাজা” অথবা 'রক্তকরবী'র অভিনয় যেভাবে সম্পন্ন করেন বহুরূপী, এই 
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আপাত-অনড় রচনাবলিতে যেভাবে তারা সচল ছন্দে জাগিয়ে রাখেন মঞ্চে, তার থেকে বুঝতে পারি আমাদের 
সমকালীন ইতিহাসে কী অসীম তাৎপর্য পায় বহুরুপীর রবীন্দ্রনাথ অভিনয়। 
তাদের তখন আর ‘ভাসমান ছায়া’ 'অবয়বহীন দার্শনিকতা' মনে হয় না আর।৩৯ 


শঙ্ঘ ঘোষের এই মন্তব্য এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তখন আর মনে হয় না, যে বহুরুপীর 
‘রাজা’ বা বহুরুপীর 'রক্তকরবী” এই কথার মধ্যে কোনো সমালোচনার তির্যক কটাক্ষ লুকিয়ে আছে। 
তখন এ কথাটা হয়ে ওঠে তাদের বহু সাধনায় অর্জন করা গৌরবের জয়টিকা। ‘আমাদের 
'রক্তকরবী” !’ এ কথা বলার মতো বুকের পাটা আছে কার ? বহুরূপী ছাড়া ! 
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রক্তকরবী প্রযোজনার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 
আয়োজিত আলোচনাসভার কথাবার্তা 


শঙ্খ ঘোষ, 


যারা এই নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তারা তিনজন বসে আছেন এখানে। কীভাবে তখন সেই 
নাটকটা গড়ে উঠেছিল তার কিছু বিবরণ বলবেন, যাঁরা সেই নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নানাভাবে। 
আর সেই নাটক দেখবার পর কী মনে হয়েছিল দর্শকদের, তার একজন প্ৰতিভূ হিসেবে আমাকে 
_ এখানে থাকতে হচ্ছে। এটা ঠিকই যে, বয়সের কারণে, সেই সময়কার একেবারে গোড়ার দিকের 
অভিনয় দেখবার সুযোগ অনেকেরই ছিল না! আমি সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের অন্যতম যে গোড়ার 
দিকেই এই অভিনয় দেখতে পেয়েছিল, এবং তারপর, ১৯৫৪ সালের পর থেকে, বহুবছর ধরে 
বহুবার এই নাটকের অভিনয় যে দেখেছে। সেই সূত্রেই আমার এখানে আসা। 

রবীন্দ্রনাথ যখন এই নাটকটা লিখেছিলেন, বেশ কিছুদিন চেষ্টা. করেছিলেন নাটকটা অভিনয় 
করাবার। একটা ধারণার প্রচলন হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের অভিনয় করাতেই চাননি। 
নানারকম গোলমেলে কথাবার্তা আছে এই আশঙ্কায় তিনি না কি ভেবেছিলেন যে ওটা না অভিনয় 
করাই ভালো। সেটা কিন্তু সত্যি ধারণা নয়। বহুবার তিনি চেষ্টা করেছিলেন এ-নাটক অভিনয় 
করাবার, কিন্তু নন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করাবার যোগ্য কাউকে তেমন পাচ্ছিলেন না, শুধু নন্দিনী নয়, 
কিন্তু প্রধানত নন্দিনী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কাউকে তেমন পাচ্ছিলেন না বলে তার অন্য নাটকের 
প্রযোজনা করা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজে এটা করে উঠতে পারেননি। পারেননি, তবে দেখে 
গিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে একটা বড়ো অভিনয় হয়েছিল, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
লোকজনেরাই করেছিলেন সেটা। তার সঙ্গে অন্যরাও যুক্ত ছিলেন। সেটা দেখে যে তিনি তেমন খুশি 
হয়েছিলেন তা মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও দু-চারবার এর অভিনয়ের চেষ্টা হয়েছে। তা 
সত্তেও কেন ১৯৫৪ সালে অভিনীত রিক্তকরবী কেই বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে একটা খুব বড়ো 
এঁতিহাসিক মুহূর্ত বলে গণ্য করা যায়, কেন আমরা অজ এখানে, ব্যাপারটার পঞ্চাশ বছর হয়ে 
যাবার পরেও এই একান্ন বছরে দাঁড়িয়ে আর একবার কেন তাকে মনে করতে চাইছি, সেটা হয়তো 
বোঝা দরকার। এটা নয় যে খুব ভালো একটা নাটক হয়েছিল বলেই সেটাকে মনে করা হচ্ছে। কেননা 
এর আগেও য়ে কিছু কিছু ভালো নাটক হয়েছে এটা আমাদের মনে আছে। 'রক্তকরবীতে তাহলে 
কী এমন ঘটল যেটার জন্যে বহুকাল ধরে আমাদের এর কথা মনে করতেই হয় এবং আমার মনে 
হয় যে আগামী অনেক বছর ধরে আরও মনে করা উচিত হবে। কালই দূরদর্শনের কোনো একটা 
অংশে নতুন করে রিক্তকরবী'র একটা কান্ড শুরু হয়েছে সেটা দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছিল 
যে আবার অনেকবার করে এই সময়টাকে. মনে করা দরকার! লক্ষ করা দরকার কী করতে চাওয়া 
হয়েছিল, নাটকটা কীভাবে দেখতে চাওয়া হয়েছিল বা রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে দেখতে চাওয়া হয়েছিল! 
সেই কথাগুলোরই এখানে আলোচনা, হবে। 

কীভাবে আলোচনা হবে সেটা বলি। আমরা তো কোনো নাটক দেখতে গেলে পরদা সরে 
গেলেই প্রথমে মঞ্চটাকে দেখতে পাই। সেই মঞ্চ তৈরি করে তুলেছিলেন যিনি এবং তার বেশ- 
পরিকল্পনা-সংগীতই পরিকল্পনা, এই সবকাজেই যিনি ছিলেন, তি ০7528 


বক্তা এ বঙ্গের ARS কবি ও রবীন্দ্র রসতাত্তিক। 
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আলো দিয়ে মায়া তৈরি করেছিলেন যিনি, তিনি যদি বলেন এবং তারপর অভিনয় করেছিলেন যিনি, 
অভিনয়শিক্ষার মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন মহলার মধ্য দিয়ে মঞ্চে এসে দীড়িয়েছিলেন যিনি সেই 
কুমার রায় যদি কিছু বলেন, তখন মঞ্চের নীচে বসে থাকা দর্শক হিসেবে আমাদের কারও কারও 
কী মনে হয়েছিল, সেই কথাটা আমি বলতে পারব। এই পদ্ধতিতে আজ আমাদের কথাবার্তা এগোবে। 
হয়তো এমনও হতে পারে যে একজনের কথার মাঝখানে আর একজন কিছু জুড়ে দিলেন। কিন্তু 
সাধারণভাবে আমরা প্রথমে খালেদ চৌধুরী, তারপর তাপস সেন, তারপর কুমার রায়ের কথা শুনব। 


খালেদ চৌধুরী 


রক্তকরবী” সম্বন্ধে বলতে গেলে, বিশেষ করে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে, বোধ হয় 
অনেকটা সময় লেগে যাবে৷ আমি চেষ্টা করব সেটাকে সংক্ষিপ্ত করার। আপনারা অনেকেই শুনেছেন 
বা লেখা থেকে জানতে পেরেছেন যে কীভাবে 'রক্তকরবী হয়েছিল বা গড়ে উঠেছিল। সেই জন্যে 
হয়তো পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু যেহেতু নির্মাণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তাই প্রাথমিক পর্যায়ে যা 
ভাবনাচিস্তা ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। 

বহুরুপীর TESA’ প্রথম প্রযোজনা হয় ১০ মে, ১৯৫৪। তার আগে 'রক্তকরবী'র একটা 
অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেটা বহুরূপীর নয়। ১৯৪৯ সালে দেবব্রত বিশ্বাস পরিচালিত weer একবার 
হয়েছিল বিশ্বরুপা (শ্রীরঙঞ্গম) রঙ্গমঞ্চে। তাতে প্রথম সূর্য রায়ের সঙ্গে আমি মঞ্চে কাজ করি। কিন্তু 
আমার কোনো ধারণাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দত্তস্ফুট করতে পারিনি। 'রক্তকরবী’যে কী 
সেটা বুঝতেই পারিনি। শুধু একটা জালের কথা মাথায় ঢুকেছিল। আমরা ভবানীপুরের একটা দোকান 
থেকে বিরাট একটা জাল সংগ্রহ করলাম এবং সেটা টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। বুদ্ধি এই পর্যন্ত গিয়েছিল, 
এর বেশি নয়৷ জালটা কেন, জালটা কী, এ বোধ তখনও তৈরি হয়নি। হওয়ার কোনো কারণও ছিল 
না কারণ আমি নাটকের লোকই ছিলাম না। এই প্রযোজনার উদ্যোক্তা ছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা 
APTS | তাদের অনুরোধেই দেবব্রত বিশ্বাস এটা করেন। এবং সেই সময়ে তাতে রাজার ভূমিকায় 
ছিলেন শম্ভু মিত্র। নন্দিনীর ভূমিকায় ছিলেন কণিকা মজুমদার। চন্দ্রার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র, সর্দারের 
ভূমিকায় কালী ব্যানার্জি। গৌসাইয়ের ভূমিকায় সজল রায় চৌধুরী এবং বিশু চরিত্রে দেবব্রত বিশ্বাস 
নিজে। এই পর্যন্ত মনে আছে আমার। দেবব্রত বিশ্বাসের লেখা ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত:এ সবার 
নাম উল্লেখ করা আছে। আমার রিক্তকরবী” সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, সেটা হচ্ছে তার আগে আমরা 
আই. পি. টি. এ করতাম তাতে, কৃষক মজুরের ব্যাপারটা খুব ছিল। কাজেই এখানে মজুর-টজুর দেখে 
মনে হল যে প্রায় এই ধারার নাটক। অর্থাৎ তৎকালীন বুদ্ধিটা এই পরিমাণ ছিল। তারপর কয়েক 
বছর কেটে গেছে। 

১৯৫৩ সালে শম্ভু মিত্র হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন যে 'রক্তকরবী’ পড়েছ ? প্রথমে 
একটুখানি বলা দরকার যে আই. পি. টি. এ-তে শম্ভু মিত্র ছিলেন নাটকের বিভাগে আর আমি ছিলাম 
গান এবং নাচের বিভাগে। কাজেই যে বাড়িতে রিহার্সাল হত সেখানে দেখা.হত। সেই কারণে শম্ভু 
মিত্রের সঙ্গে আলাপ আগেই হয়ে গিয়েছিল। এবং সে আলাপটা মাঝে মাঝেই ঝালিয়ে নেওয়া হত। 
কিন্তু নাটক নিয়ে কোনো আলোচনা হত না। কারণ যেহেতু আমি নাটক বিভাগের লোক নই। আমি 
তখন সংগীত নিয়ে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য সংগীত নিয়ে খুব মেতে ছিলাম। এবং আমার রোজগার ছিল 
অন্য। আমার বাড়িতে শদ্ভু মিত্র আসতেন পোস্টার করে দেওয়ার জন্য। তখন নিউ এম্পায়ারে 
BOOT এবং চার অধ্যায়” এই দুটো নাটক নিয়ে ওঁদের একটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল। সেটা করতে 
করতে আমাকে বললেন “ রক্তকরবী’ পড়েছ?' আমি বললাম---হাঁ৷, পড়েছি। ওই যে করেছিলাম? । 
তিনি বললেন ‘আবার পড়ে দেখো! খুব অনিচ্ছা সহকারে আবার পড়লাম। পড়ার পরে একটু ঢুকতে 


বক্তা বাংলা থিয়েটারের বরিষ্ঠ মঞ্চ ও সংগীতশিল্পী। 
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পারলাম। কিন্তু কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে পারছি না। তারপর একদিন এসে বললেন, ‘কী? পড়েছ?’ 
আমি বললাম হাঁ, পড়েছি। “করা যায়?" আমি বললাম হ্যাঁ, করুন। আমার বক্তব্য ছিল এইটা যে 
নাটক তো উনি করবেন, আমি তো এর মধ্যে নেই। কাজেই আমার ভাববার কোনো দরকারও নেই। 
এরপর বললেন “মহলাকক্ষে একদিন এসো। এটা পাঠ করে দেখা যাক অভিনয় করা যায় কিনা’! গেলাম 
এবং সেখানে পাঠ হল। পাঠ শুনতে, শুনতেই মনে হল যেন অভিনয় বোধ হয় করা যায়, এবার 


'চরিত্রগুলোকে ধরতে পারছি। এটা মনে হচ্ছে কিন্তু বেশির ভাগটাই ধরা যাচ্ছে না। যেমন- রাজা কে 


ধরতে পারছি না, নন্দিনী কে ধরতে পারছি না, রঞ্জন কে? সর্দারই বা কে? ফাগুলাল, চন্দ্রাকে বুঝতে 
পারছি কিন্তু এই চরিত্রগুলো বুঝেও বুঝতে পারছি না। যাকগে আমি বেশি মাথা ঘামাইনি। উনি আমার 
বাড়িতে একদিন এসে বললেন চলো তো একটা সেটের কথা ভাবা যাক'। সেট তো আমি করিনি 
কোনোদিন। আগে কখনও নাটকের সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম না। আমার বাড়িতে কিছু মোটা মেটা 
নিমন্ত্রণ কার্ড ছিল। সেগুলো কাচি দিয়ে কেটে বললেন ‘এখানে রাজার ঘর করা হোক’। আমি কিছুই 
বুঝতে পারছি না, রাজার ঘরটা কী? “আর এইটা হচ্ছে মকরমুখ ৷’ সেটাই বা কী? ‘আর এইটা সর্দারদের 
AG | একটা চত্বর বানিয়ে নেওয়া যাক।” এই তিনটি ভাগ করা হল। আমাকে কেটে কেটে বসাতে 
বললেন। আমিও কেটে কেটে বসালাম। খুব আনন্দিত হয়ে একেবারেই এলিমেনটারি একটা মডেল নিয়ে 
WHA বাড়িতে দৌড়োলেন। 

এর দু-তিনদিন পর আমি গেছি ওদের রিহার্সাল বুমে। গিয়ে দেখি ওইটাকে দাঁড় করিয়ে 
সবাইকে বলছেন এটা ১ নম্বর গেট। এটা ২ নম্বর। তুমি ২ নম্বরে ঢুকে ৩ নম্বরে বেরোবে। ৪ নম্বর, 
৫ নম্বর এইসব করা হচ্ছে-_আমি তখনও কিছু বুঝতে পারছি না। কারণ ওটা তো ডিজাইন হয়নি, 
একটা কাগজকেটে আঠা দিয়ে দীড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর এইটা থেকে একটা জিনিস বুঝতে 
পারলাম যে কোরিওগ্রাফিটা তক্ষুণি তৈরি হয়ে গেল। সামনে মডেল রয়েছে আর যারা অভিনেতা 
তারা ওই মডেল দেখেই বুঝতে পারছে কোথা দিয়ে ঢুকতে হবে, কোথা দিয়ে বেরোতে হবে। সর্দার 
কোনদিকে বেরোবে আর চন্দ্রারা কোনদিকে যাবে, তেমনি মজুর এবং যারা মজুর নয়, উপরতলার 
মানুষ-_এই যে বিভাজনটা, এই বিভাজনটা বুঝতে বেশ সময় লাগল! তারপরে আবার পড়তে শুরু 
করলাম। - 

মাঝে মাঝেই পড়ি এবং রাজা কে বুঝতে চেষ্টা করি কিন্তু তখন শম্ভুদার কাছেও পরিষ্কার নয়, 
পরিষ্কার অথচ পরিষ্কার নয়। এবং যার জন্য আপনারা ছবি দেখলে দেখতে পাবেন যে রাজার 
পোশাক ছিল পুরুতের মতো---উত্তরীয় গায়ে এবং ধুতি পরা। প্রথম শো-তে এইরকম ছিল, দাড়িও 
ছিল না। কারণ তখন অবধি ভাবনার মধ্যে দানা বীধেনি। এটা করতে করতে, আস্তে আস্তে, 
আলোচনাটা আমার সঙ্গে প্রায়ই হত, যখন তাদের রিহার্সাল থাকত না। তখন ওঁদের বাড়িতে 
যাতায়াতটা আমার প্রায়ই হত। আমি অন্য জায়গায় যাওয়ার পথে এখানে নামতাম। এইভাবে 
আলোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে এল যে রাজাটা কে, তখন ভায়লগগুলো খুঁজে খুঁজে বার করলাম 
এবং FETT বই-এর পরিশিষ্টে লেখা আছে যা কিছু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য-_সেইটাকে খুঁটিয়ে 
খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করলাম। তার থেকে লোকেশন যাকে বলা হয়, একটা স্থান,.সেই সম্পর্কে একটা 
অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হল। এবং তারপরে রঞ্জন কাকে বলে, কেন রঞ্জন, নন্দিনী-ই বা কে এই ধারণাটা 
ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। এইবার একটা সংগত চেহারা আস্তে আস্তে আসতে শুরু করল। এবং তখন 
শম্ভু মিত্ৰ আমাকে বললেন, ‘এইবার ডিজাইন eer . 

.অর্থাৎ আগে যেটা হয়েছিল মডেল, সেইটাকে রেখে সেইটার ওপর ডিজাইনটা করতে হবে। 
এই ডিজাইনটার প্রথমদিকে আমি সাদা এবং কালো মার্বেলে দুটো স্তর দিয়েছিলাম। চন্দ্রা বা 
ফাগুলাল,.এরা কিন্তু কালোর উপরে উঠতে পারে না। নন্দিনী যেতে পারে আর সর্দাররা যেতে পারে। 
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সর্দার বলতে বড়ো সর্দার, মেজো সর্দার, ছোটো সর্দার এবং গৌসাই। কারণ ডায়লগের মধ্যে এক 
জায়গায় আছে যে তার একদিকে গৌসাই আর একদিকে সর্দার। নামাবলি ফেঁসে গেলে ফীস হয়ে 
পড়ে। কাজেই গৌসাই-ও সর্দার! এবং কেন গৌসাইএর নাম কেনারাম, আমার কাছে মনে হল যে 
কেনারাম মানে. পারচেজড। যে সর্দারদের পাড়ায় থাকে অথচ হুকুম তামিল করে সর্দারদের। এ 
ধরনের চরিত্র। আবার রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে দিচ্ছেন যে পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গেলে 
অনৰ্থ হবে। অতএব বেশি খোঁড়াখুঁড়ি করতে পারছি না। এই ভাবনার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে 
একটা রূপ পেতে থাকল। 
. আমাদের আলোচনা থেকে বেরিয়ে এল যে নন্দিনী হচ্ছে জীবন। জীবনে যখন যৌবন আসে 
তখন উথালিপাথালি করে এবং সেটা নন্দিনীর ডায়লগ থেকে পরিষ্কার। রঞ্জন হচ্ছে সেই ফৌবন। 
যৌবনকে বাঁধা যায় না। মোড়লের কথার মধ্যে আছে যে তাকে কষে বাঁধা গেল, কেমন করে পিছলে 
বেরিয়ে আসছে। তখনই আমাদের মাথায় এল যে এটা বাস্তব চরিত্রের নাটক নয়। এর মধ্যে আমরা 
রূপক পাচ্ছি, প্রতীক পাচ্ছি। সেই জন্যে একই দৃশ্যের মধ্যে সবটাই হয়ে যাচ্ছে। সর্দারদের কথাবার্তা 
থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রচণ্ডরকম শসকসুলভ ব্যাপার। এবং সেটা রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে 
রয়েইছে- কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবীর মধ্যে দ্বন্ব। এইভাবে যতই ভাবছি ততই আস্তে আস্তে 
পরিষ্কার হতে লাগল এবং তখন আমাকে বললেন যে ‘তুমি পোশাকের কথাটা ভাবো! যেটা সমস্যা 
যে সেটের কথা তো ভাবা হচ্ছে, প্রথমদিকে দরজা আমরা খুলেছিলাম ভার্টিক্যাল। পরবর্তীকালে, বোধ 
হয় তিনটে কি চারটে শো-এর পরে আমরা এটাকে হরাইজেনটালি খুললাম। এবং তাতে মকরের 
দাঁতের রেফারেন্স আছে। এবং প্রথমদিকে আমরা বেশি বুঝতে পারিনি বলে, তড়িঘড়ি কাজটা শেষ 
করতে হবে এবং প্রথম শো করতে হবে বলে আমরা 'রক্তকরবী”-র প্রচ্ছদপটে গগন ঠাকুরের আঁকা 
যে ছবিটা ছিল সেটাকে কপি করে বসিয়ে দিলাম। খুব অনিচ্ছাসত্েও বসিয়েছিলাম কারণ শো-টা 
করে ফেলতে হবে। তখন জালের ধারণাটা খুব পরিষ্কার ছিল না। এবং তারপর তৃতীয় কিংবা চতুৰ্থ 
শো-তে আমি পালটে ফেললাম। তখন আমাদের দরজা খোলার প্রক্রিয়াটা অন্যভাবে করি। এবং তখন 
যে ছবিটা আঁকি, সেটা কিন্তু জাল। অর্থাৎ আমি যদি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাই তাহলে কিন্তু 
আমায় পুলিশ বলবে কোথায় যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য 
অনেকগুলো ধাপ আমাকে পেরোতে হবে। জাল বলতে এটাই বোঝাচ্ছি। তখনই কিন্তু 'রক্তকরবী” 
নাটকের ভেতরে যা যা আছে, রাজার সংলাপে পাচ্ছি, নন্দিনীর কথা থেকে পাচ্ছি, সর্দারের কথা 
থেকে পাচ্ছি এবং বিশুর কথার থেকে জানা যাচ্ছে যে ওখানে কী হয়। সেই সমস্ত ছবিগুলো আমরা 
সুপার ইম্পোজ করে করে বসিয়ে দিলম। এখান থেকেই গগন ঠাকুর থেকে আলাদা হয়ে গেল। 
যে প্রদর্শনীটি চলছে তাতে দেখতে পাবেন পরবর্তীকালে এটা বদলে যায়। আর একটা জিনিস 
. করলাম। একটা মূর্তি দিলাম, কালো মূর্তি, যে সমস্ত বোঝা কধে নিয়ে আছে, বস্তুর বিপুলভার কাধে 
নিয়ে আছে আযাটলাসের মতো। সেখানে আবার একটা অলিন্দের মতো আছে। এবং একটা টকটকে 
লালরঙ্র দরজা, দেখে মনে হত এখনই খুলবে কিন্তু কখনও খোলা হয় না। সমস্ত সেট-কে একটা 
ব্যালেন্স করার জন্য এই ব্যাপারটা করেছিলাম এবং সেখানেই সর্দার দাঁড়িয়ে লেখালেখি করে, নোট 
করে। ওইখান থেকেই নাটকের সবশেষে ধ্বজাটা রাজা খুলে ফেলে, এবং নন্দিনীকে বলে “আমি ভেঙে 
ফেলি ধ্বজা, তুমি ছিড়ে ফেলো কেতন’। সেটা যদি হাতের মধ্যে না থাকে, যদি বিল্ডিংয়ের উপরে থাকে 
তাহলে নাটকের পক্ষে অসুবিধে হবে। সেই জন্যে আর্কিটেকচারের নিয়ম ভেঙে আমাদের কোমরের 
সমান হাইট দিয়ে এটা করে দিলাম। অর্থাৎ এই কাজ করতে গিয়েই আমার মধ্যে একটা ভাঙচুর শুরু 
হল। আমার যে চিরাচরিত ধারণা, সেই ধারণার মধ্যে থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলাম। যদিও 
আমার আগে কোনো ধারণা ছিলই না কিন্তু একটা ধারণা তো থাকে, যেমন- মানুষ বলতে দুটো হাত, 
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দুটো পা, একটা মাথা, এইরকম একটা অবয়ব. থাকে। এখানে যখন সর্দার আসছে তখন সর্দারের 
অবয়বটা কেমন হবে। মানুষ তো বটেই কিন্তু তার সর্দারিতুটা কেমন হবে? সেইটা করতে গেলে তার 
একটা পোশাকের দরকার। সেই পোশাকটা কেমন হবে? রাজা যখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, 
পাশ্চাত্য ধারণায় যাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স বলা হয়, রাজা তার প্রতিভূ। বৈজ্ঞানিক হিসেবে সে দেখছে 
নিজেকে। সংলাপের মধ্যে একটা জায়গায় আছে যে ‘আমার ঘরে কখনও WENT শোননি? সৃষ্টিকর্তার 
চাতুরি আমি MEI বিশ্বের মমর্ছানে যা লুকোনো আছে সেই সমত ছিনিয়ে আনি, সেই সমত RA 
প্রাণের কান্না এর থেকেই মনে হয়, সে গবেষণা করে চলেছে এবং গবেষণায় এতই মশগুল যে নিজের 
জীবনকে তুচ্ছ করে যৌবনকে হারিয়েছে। এইভাবে আস্তে আস্তে রাজা পরিষ্কার হতে লাগল এবং 
তখনই রাজার পোশাকটা অন্যভাবে আসতে লাগল। তখন আমি-বাকরাম দিয়ে চওড়া বুকের একটা 
সাদা পোশাক তৈরি করলাম। ভিতরে একটা আলখাল্লা মতো আছে সেটা ব্লুইশ গ্রে, তার উপরে সাদা 
এবং তার উপরে বুকের মধ্যে দুটো বিপরীত রঙের পিনিয়ন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এবং Bay 
বোঝাবার জন্য একটা স্টিলের বেল্ট ছিল যেটা লাইট পড়ে সমস্ত হলের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে আসত। 
প্রথমদিকে রাজার দাড়ি ছিল না। শম্ভুদাকে আমি দাড়ি লাগাবার কথা বললাম। চুলটা উসকো খুসকো 
করে দিলাম এবং অভ্ৰ গুঁড়ো মাথার মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হল যাতে এটা চিকচিক.করে। একটা ব্যাপার 
ছিল যে শম্ভু মিত্রের তো উচ্চতা বেশি ছিল না, যার জন্য যে মুহূর্তটা তৈরি হত আড়ালে থেকে, রাজা 
বেরিয়ে আসার পরে, সেইটা অনেকটা মার খেয়ে যেত। যার জন্য দাড়ি এবং আনুষঙ্গিক যা কিছু দেওয়া 
হয়েছিল। এবং তাপস সেনের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক হয়েছিল আলোটা যত কম রাখা যায়, 
রাজাকে যত কম দেখানো যায়। সর্দারকে একটা শেরওয়ানি দিয়ে বুকের মধ্যে একটা ডিজাইন করে 
দিলাম যাতে চলতি শেরওয়ানির থেকে একটু আলাদা বোঝায়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে আমরা 
১৯৫৬-তে যখন আইফ্যাক্সে শো করতে যাই যেখানে নেহরু উপস্থিত ছিলেন, নেহরুকে নিয়ে এসেছিলেন 
প্রশান্ত মহলানবিশ, তার আগে অনেক কাণ্ড-কারখানা হয়ে গেছে, নেহরু দেখছেন, ইন্দিরা গান্ধি 
দেখছেন। এর ফাকে একটা সময়ে সর্দারকে দেখে প্রশান্ত মহলানবিশ বললেন “জানো তো, এই হচ্ছ 
তুমি!’ নেহরু গুম হয়ে বসে ছিলেন। তিনি কিছু বলতে পারেননি কারণ তার সঙ্গেও তো 
শান্তিনিকেতনের একটা সম্পর্ক ছিল। যাই হোক নেহরু যেমন সভার শেষে স্টেজে উঠে আসতেন, 
- সেইটা আর করেননি, খুব একটা পছন্দ হয়নি বোধ হয়, কারণ সর্দারের একটা শেরওয়ানি ছিল, পরে 
এটা রঙিন ফিতে লাগিয়ে বদলে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্তেও বাকি চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক 
পৌশাক -আশাক ছিল, যেমন- অধ্যাপক, মোড়ল ইত্যাদি। নন্দিনীর পোশাক নিয়ে আমাদের একটা 
সমস্যা হয়েছিল। এটা আমার সমস্যা। প্রথমত এটা ছাড়াও আর একটা ব্যাপার ছিল যে সেই সময়ে 
প্রথম শো দেখার পরে কিছু কাগজ এবং কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এটা অপব্যাখ্যা হয়েছে বলে প্রচণ্ড আপত্তি 
করেন। আবার কারও কারও মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ থাকলে আশীর্বাদ করতেন। এরপর আমাদের 
একজন শুভানুধ্যায়ী, তারও সর্দারের পোশাক, বিশেষ করে শ্রমিকদের পোশাক নিয়ে কিছু আপত্তি ছিল। 
শ্রমিকদের খাকি ট্রাউজার ছিল। তিনি নন্দলালবাবুর কাছে যেতে বললেন। আমি, শম্ভু মিত্র এবং অমর 
গাঙগুলি'তিনজন গেলাম। নন্দবাবুকে আমরা আমাদের সমস্যার কথা বললাম। উনি সর্দারের পোশাক 
কীরকম হয়েছে জানার পর ওনার বড়ো মেয়ে গৌরীর কাছ থেকে একটা মুগা রঙের আলখাল্লা চেয়ে 
আমাকে পরতে বললেন। আমি পরার পর উনি কিছুক্ষণ দেখলেন। আমিই বললাম “কীরকম একটা 
দরবেশ দরবেশ লাগছে না’, তখন উনি বললেন যে হ্যাঁ, এটা ঠিক হবে না। তুমি যা করেছ ঠিক 
আছে।” এটা হল সায়েন্সের সঙ্গে আর্টের লড়াই!’ এরপর তিনি জানতে চাইলেন যে প্রতীক কী করা 
হয়েছে। আমি বললাম একটা উড়ন্ত বাজপাখি। আমি এঁকে দেখালাম। তিনি একটা জার্মান ঈগল 
দেখালেন। আমি বললাম জার্মান ঈগল একটা দেশের প্রতীক হয়ে যাচ্ছে। উনি বললেন ‘হোক না, 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ৰ ৯৩ 


শক্তির প্রতীক তো’। এখন একটা দেশের প্রতীক আমরা তো একটা নাটকের জন্যে নিতে পারি না। 
কাজেই আমার মাথায় ঢুকেছিল যে রাজার ঘরের উপর একটা উড়ন্ত বাজপাখি। এটা আবার পতাকার 
মধ্যেও আঁকা। মনে হচ্ছে ছৌ মারছে। কাজেই একসঙ্গেই আমার দুটো কাজ হয়ে যাচ্ছে। তারপর 
বললেন “ঠিক আছে’। এরপর এল সর্দারদের কথা! উনি বললেন একটা পাগড়ি দিতে। তখন শম্ভু মিত্র 
বললেন যে পাগড়ি হলে ব্যক্তিত্বটা চলে যায়, একটা প্রতীক হয়ে যায়। সর্দার তো ঠিক এই অর্থে প্রতীক 
নয়। অতএব একটা একটা করে পোশাকের চেহারা বদল হতে থাকল। খালি নন্দিনীতে আমি আটকে 
থাকলাম। নন্দিনীর পোশাক কীরকম করা যায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জানতে চাইলেন 'কী করা 
হয়েছে’। আমি বললাম ‘একটা সবুজ শাড়িতে লাল রঙের পাড় দিচ্ছি। বইতে লেখা আছে ধানী রঙ। 
ধানী রঙটা কাচা ধান না পাকা ধান ? উনি বললেন কাঁচা ধান হবে, কারণ এটা জীবনের প্রতীক। আমি 
বললাম তাহলে কী রঙের পাড় দেওয়া যায়, কারণ হয় কালো যায়, নয় লাল যায়। লাল দিলেও খারাপ 
লাগছে, কালো দিলেও খারাপ লাগছে। উনি রঙটা বার করে অনেকক্ষণ ঘষাঘষি করলেন। তারপর এক 
ইঞ্চি একটা কালো দিলেন, তারপর এক ইঞ্চি লাল দিলেন ভাবার এক ইঞ্চি কালো দিলেন। দিতেই 
আমার মনে হল “আরে! এটা তো আমি ভাবিনি” | আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু ফিরে এসে আমি 
আবার পালটে ফেললাম। কারণ দেখলাম রক্তকরবীর মঞ্জরী মাথায়, হাতে, গলায় সর্বত্র রয়েছে, তার 
সঙ্গে লাল থাকলে লালটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। রক্তকরবীর মঞ্জরীকে আমি আলাদা করতে পারছি না। 
এইখানে ওনার দেখিয়ে দেওয়া পথে আমি মাঝখানে লালের বদলে হলুদ দিয়ে দিলাম। এতে আমার 
‘সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মোটের ওপর এই হল পোশাক নিয়ে ভাবনা | 

এরপর তিনি বললেন যে, সংগীত বিষয়ে এমনভাবে ভাবতে হবে যাতে সেটা কনভেনশনাল 
না হয়। অর্থাৎ আমাদের চলতি ধারণায় যে সমস্ত সংগীত হয় তার বাইরে গিয়ে ভাবতে বললেন। এবং 
গোড়াতেই একটা ধাতব কিছু করতে বললেন। ব্যাস, আর কিছু বলেননি। আমি তখন দেখলাম যে 
মিউজিক্যাল ইনস্টুমেন্ট বাজাতে গেলেই তা সুরে বাজবে এবং সুন্দর শব্দ বেরোবে | ধাতব কী করে হয়? 
তখন আক্ষরিক অর্থে আমরা ধাতু কিনতে গেলাম। একটা টিউনিং ফর্ক নিয়ে কালোয়ারের দোকানে 
গিয়ে লোহাতে ঠুকছি এবং শব্দ করছি আর লোহাঁওয়ালা বলছে “এ ক্যায়া করতা হ্যায় বাবু’? 
অনেকগুলো টুকরো আমার সুরে মিলিয়ে ওজন করে দিতে ব্ললাম। সে এই ধরনের ক্রেতা পায়নি 
কখনও | তার খুব মজা লাগল। তা যাই হোক, সেইগুলো আমর: ব্যবহার করলাম। কিছু টিনের টুকরো, 
লোহার চেন, তিন ফুট বাই এক ফুটের একটা ঘড়ঘড়ি যন্ত্র বানিয়েছিলাম। ঘড়ঘড় শব্দ করত রাজার 
দরজা খোলার সময়ে। তাকে ঘোরালেই বিকট শব্দ হত। সর্দারনিদের একটা শোভাযাত্ৰা যাচ্ছিল। তার 
পিছনে তো অনেক ঘোড়া থাকে, ঘোড়ার গলায় ঘন্টি থাকে। চিৎপুর থেকে একগাদা রিকশাওয়ালাদের 
ঘন্টি কিনে আনলাম হ্যাঙারের মধ্যে সারি সারি লাগিয়ে একজনের হাতে দিয়ে বাজাতে বলা হল। তার 
সঙ্গে আমাদের যমুনা নামের কাঠের মিস্ত্রিকে দিয়ে কাঠের টুকরো বানিয়ে সাইজ করে কুরে কুরে দিতে 
বললাম। একটা করে কুরে দিচ্ছে আর আমি.ঠুক ঠুক করে শব্দ করে দেখছি! এই করতে করতে আস্তে 
আস্তে শব্দের চেহারাটা অন্যরকম হতে লাগল। আমি যন্ত্র বলতে বাজিয়েছি বেহালা। সেই বাজনার 
সময় কিন্তু কখনও ইস্টার্ন বা ওয়েস্টার্ন ছিল না। আমার যেমন যেমন অনুভূতি হয়েছিল সেইমতো 
বাজিয়েছি। কয়েকটা জায়গা আছে যেমন-_নন্দিনী রঞ্জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সব যাচ্ছে ধ্বজাপূজায়। 
একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে অস্থিরভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন আমি স্ট্যাকাটোতে 
. অনেকটা ক্লোমোটিক স্কেলে বাজাতে শুরু করলাম। মানে সা, কোমল রে, শুদ্ধ রে, কোমল গা, শুদ্ধ গা, 
মধ্যম, কড়ি মধ্যম-_এইভাবে নোটটা বাজালাম। এটাতে প্র্যাকটিক্যালি একটা মৌমাছি অস্থিরভাবে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে এই ভাবটা আনবার চেষ্টা করলাম। আমি এফেব্টটাকে এইভাবে এনেছিলাম। আর একটা 
ব্যাপার হয়েছিল যেটা আমি বলিনি কোথাও। যেটা শম্ভুদাকে একবার ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করব। শস্ভুদা 
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বেরিয়ে আসার পরে অর্থাৎ রাজা রঞ্জনকে মেরে যখন বেরিয়ে আসছে এবং নন্দিনী বলছে এই আমার 
রঞ্জন--তখন রাজার যে অভিব্যক্তি, যে সংলাপগুলো আছে, সেটা শম্ভু মিত্র একেক দিন একেকরকম 
করতেন। আমি ভেবেছিলাম যে এত বদলান কেন? কারণ আমার অসুবিধা হচ্ছে, পরে দেখলাম না, 
আমার অসুবিধা হচ্ছে না তো। কারণ গলার আওয়াজ শুনেই আমি বুঝে ফেলতাম যে কোন মুডে 
সংলাপ বলছেন। কোনোদিন বিষাদ, কোনোদিন ভয়ওকর, কখনও ভীষণ অস্থির, কখনও ভীষণ 
কাটাকাটা কথা৷ অর্থাৎ একেক দিন, একেক রকম করতেন। আমার মনে হত নতুন নতুন অর্থ খুঁজে 
পাচ্ছেন। অথবা উনি ঠিক পরিষ্কার নন যে ঠিক কীভাবে হওয়া উচিত। কারণ ওই জায়গাটা এমনই 
একটা অস্বস্তিকর জায়গা। রাজা বেরিয়ে এসেছে এবং নিজের যৌবনকে নিজেই মেরেছে। কাজেই 
বাজনাটা তক্ষুনি তক্ষুনি এক্সটেম্পোর করে বাজাতাম। এই কথাটা আমার বলাও হয়নি কোনোদিন্‌। 
এছাড়া লোহালকড়ের বাজনার সঙ্গে একটা বাঁশি ছিল, একটা ঢোল ছিল এবং একটা দোতারা ছিল। 
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে বহুরুপীতে গাইয়ে লোক ছিল না। অথচ গান শেখানোর ভার আমার 
উপর। একমাত্র আরতি মৈত্র গান গাইতে পারতেন অর্থাৎ যে চন্দ্রার পার্ট করে। শোভেন একমাত্র ছিল, 
শোভেন গাইবে, সে হচ্ছে বিশু। কিন্তু শোভেন তো তখন ভিতরে। সব গলা তো এক্সপোজড হয়ে যাবে। 
একমাত্র ভিড়ের মধ্যে থেকে শোভেন গলাটা দিতে NTA "তখন সব অগাইয়েদের দিয়ে গান গাওয়ানো 
হল। এটা ভীষণ পরিশ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার ছিল এবং খারাপ হত না কিন্তু। বোন্বেতে যখন গিয়েছিলাম, 
সলিল চৌধুরীর আ্যাসিস্ট্যান্ট জিজ্ঞেস করেছিলেন ‘কী করে করলেন এটা?’ ওই যে গলাটাকে সাপ্রেস 
করে যাওয়া, আমাদের তো কোনো মেশিন কিংবা টেপ রেকর্ডার কিছু ছিল না। একটা বীজ কিনেছিলাম, 
এখনও বোধ হয় বহুরুপীতে আছে সেটা। বিশাল একটা ড্রাম ছিল ২৬ ইঞ্চির। কলকাতার মধ্যে সব 
চেয়ে বড়ো। 

১৯৪৫-৪৬-এ যুদ্ধের সময়ে আমরা দেখেছি ডিফেন্সের একটা দোকানে ডিসপোজাল মাল 
সব বিক্রি হত। সেখানে বীজ বিক্রি হত ১০ টাকায়। আমার তখন দরকার ছিল না। পরবর্তীকালে 
আর. রানাতে আমি দেখেছি ৭৫ টাকা। কোথায় পাই? ৭৫ টাকা কী করে পাই? বহুরুপীর প্রত্যেক 
সদস্যের কাছ থেকে চার আনা, আট আনা করে নিয়ে দুমাসে না তিনমাসে যখন প্রায় ৬৫ টাকা 
হয়েছে তখন বাকি টাকাটা আমি দিয়ে একটা ঝাজ কিনলাম। এইভাবে আমরা সংগীত করি, পোশাক 
করি, সেটের জিনিস তৈরি করি! এইভাবে কিছু ‘না’র মধ্যে দিয়ে হ্যা’ করা সেটা এখন ভাবতে পারা 
যায় না। এখন হাতের কাছে সবকিছু আছে। আমার মনে হয় না যে, সেট বানাতে আড়াইশো টাকার 
বেশি খরচা পড়েছিল। সেই সময়। এখন হয়তো প্রায় লাখখানেক টাকা হবে। এইরকম শুধুমাত্র 
শিল্পসৃষ্টি নয়, অভাব থেকে একটা শিল্পসৃষ্টির ব্যাপার ছিল। বহুরুপীতে একটা নাটক হত, বিভাব। 
তার আগে একটা মুখবন্ধ ছিল যে ‘অভাব থেকেই বিভাবের সৃষ্টি।” 

রক্তকরবী' করার সময়ে আমরা কিন্তু অভাবের কথা ভাবিনি। একটা কিছু উত্তরণের কথা 
ভাবছিলাম। আমি শিল্পী, এই কাজের মাধ্যমে শিল্পী হিসাবে আমার একটা উত্তরণ ঘটেছিল। কাজটা 
করার পরে আমি বুঝতে পারলাম, তার আগে আমার মাথাতেই ঢোকেনি। 

কুমার রায় : একটা ব্যাপারে, এটা তথ্যগত কোনো ভ্রান্তি থেকে ধরিয়ে দেবার জন্য বলছি 
না, বোধ হয় শোনার এবং বোঝার একটা পার্থক্য থেকেই যেতে পারে। এতদিন বাদে খালেদ 
সাহেবের সেটা মনে নাও থাকতে পারে। দিল্লিতে ১৯৫৬ সালে যে অভিনয়ের কথা বললেন, যেটাতে 
জওহরলাল নেহরু ইন্দিরা গান্ধি, প্রশান্ত মহলানবিশ, সুধীররঞ্জন দাশ এঁরা সবাই প্রথম সারিতে 
বসেছিলেন, আমরা আইফ্যাক্স হল, অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস ope ক্লাফট সোসাইটির যে হল, সেই 
হলটাতে প্রথম 'রক্তকরবী’ করি। এবং সেই 'রক্তকরবীতে জওহরলাল এসেছিলেন এবং সারাক্ষণ 
বসেছিলেন, তার ছবিটা আপনারা দেখবেন, এইখানে বড়ো করে দেওয়া আছে, দর্শকাসনে ওঁরা বসে 
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আছেন এবং কী গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছেন তা চোখে মুখে বোঝা যায়। PS মহলানবিশের যে 
কথা সেইটা, বোধ হয়, আমরা তো কেউ সেখানে ছিলাম না, পরে আমরা শুনেছিলাম, যেটা 
শুনেছিলাম সেটা হচ্ছে একজনের থেকে আর একজনের শুনতে শুনতে হঠাৎ একটু একটু করে পালটে 
যায়, হতে পারে। তার আগে ১৯৫৪ সালে এখানে বিশ্বভারতীর সংগীত মিউজিক বোর্ড আমাদের 
এই স্তরে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, যে আমরা নাকি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী’ না করে বহুরুপীর 
‘রক্তকরবী’ করেছি এবং সেই সময়ে একটা কথা উঠেছিল যে কংগ্রেস সরকার তথা পণ্ডিত নেহরুকে 
ওই জাতীয় পোশাক দিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে৷ প্রশান্ত মহলানবিশ ওই কথাটা বলেছিলেন, যখন 
কলকাতায় এটা বন্ধ করে দেবার কথা হয়েছিল, যেন তাদের মনে হয়েছিল যে এটাতে তোমাকে ব্যঙ্গ 
করা হয়েছে। সেইটাই কেমন করে হয়ে গিয়েছিল যে “তুমি করছ’। আসলে তা না। আসলে এইখানে 
পোশাক সম্পর্কে বাধা দেওয়ার যে চেষ্টাটা করেছিলেন, সেই চিঠগুলো আমাদের কাছে আছে, সেইটাই 
তিনি উল্লেখ করেছিলেন। 

খালেদ চৌধুরী : সেইদিন, শো-এর পরদিন আমি, শল্তু মিত্র এবং তৃপ্তি খিত্র প্রশান্ত 
মহলানবিশের কাছে যাই। সেখানে কথা প্রসঙ্গে উনি বললেন যে ‘আমি নেহরুকে বললাম যে এটা 
হচ্ছ তুমি!’ 


তাপস সেন 


আমার বলাটা বড়ো মুশকিলের। আমার শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতির অনেকগুলো স্তর পার 
হয়ে এসে আমি বন্বে থেকে কলকাতায় এলাম এবং অনেক নাটকের দলে কাজ করলাম এবং 
রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য “চিত্রাঙ্গদা” চালিকা” শ্যামা, শাপমোচন’ মায়ার খেলা” আর নানা মহলে, যেমন 
তরুণ রায়ের সঙ্গে। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে এমন একটা উপলব্ধি জড়িয়ে আছে যে সেটা আমি 
বলতে চাই। নানাভাবে কলকাতায় এসে পড়ার পরে-_সেটা বোধ হয় ১৯৪৭ সাল--শম্ভু মিত্র এবং 
তৃপ্তি মিত্র আমাদের পাশের কামরায়-_-আমি বন্ধের স্টেশন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকেই দেখেছি আর 
ভেবেছি একটু গিয়ে আলাপ করব। কিন্তু সঙ্কোচ, আডষ্টতার জন্য আলাপ করা হল না। হাওড়া 
স্টেশন এসে গেল। ওঁরা চলে গেলেন আর আমিও আমার কলকাতার জীবনের সূত্রপাত করার চেষ্টা 
করলাম এটা-ওটা করে। তার মধ্যে প্রথম আমার ভাবনা ছিল, আমি এটা করেছিলাম দিল্লিতে, আমার 
পরম প্রিয় লেখক রাজশেখর বসু মানে পরশুরামের লেখা ভূশণির মাঠে" প্রেতলোকের ব্যাপার নিয়ে 
উনি একটা অসাধারণ গল্প লিখেছিলেন এবং তার আরও আকর্ষণ ছিল, যতীন সেন তার আকা . 
দিতেছিল’ কিংবা ang মালিক ইটের পাঁজার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বলল ভায়া কলকেটায় কিছু 
আছে নাকি. ইত্যাদি আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমি তখন বালকমাত্র, ইস্কুল থেকে বেরিয়ে 
দিল্লিতে সেটা নিয়ে নতুন ধরনের কিছু লাইট, আসলে নতুন নয় বাতিল, ইলেকট্রিক লাইটের প্রথম 
যুগে সেই আলোই ছিল কার্বন আর্ক ল্যাম্প। দুটো কাৰ্বন রড, সিনেমাতে এখনও ব্যবহার হয়, তার 
মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে। সেটার একটু গ্যাপ বাড়িয়ে স্পার্ক হয়, ইলেকট্রিকটা লাফিয়ে যায়, 
ভীষণ জোর আলো। কম্পমান সেই আর্কল্যাম্প দিয়ে আমি শ্যডো করতে শুরু করলাম। এবং সেটা 
আমার কেন অনেকেরই মনে হল ভয়ানক ব্যাপার সেই সময়ে ঘুরতে ঘুরতে সাধনা বসু তার ব্যালে 
নিয়ে গিয়েছিলেন . দিল্লিতে, রিগ্যাল থিয়েটারে। যেখানে আমি সাধনা বোস ছাড়াও দেখেছি 
উদয়শঙ্করের নাচ, তার লিবারেল মেশিনারির নাচ। তখন আমি বালকমাত্র। তার বহুবছর পরে 
উদয়শঙ্করের কল্পনা ছবিতে লিবারেল মেশিনারির সিনেমার অসাধারণ রুপ দেখলাম। রঙিন ছবি নয়, 
সাদা কালো। তিনি আলমোড়া সেন্টার ভেঙে মাদ্রাজের জেমিনি স্টুডিওতে করেছিলেন। এবং সেই ' 


বক্তা ভারতীয় থিয়েটারের বরিষ্ঠতম আলোকশিল্পী। 
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সিহত কার 
যেহেতু ছোট্র একটা স্পার্ক থেকে হয়, আর্ট তৈরি হয় কার্বন পেনসিলে, সিনেমাতে এখনও অনেক 
প্রোজেক্ট তৈরিতে ব্যবহার হয় বা হত, এখন টেকনোলজি অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেইসব দিয়ে 
ছায়া করলাম এবং সেই ছায়াবাজি করতে গিয়ে কলকাতায় এসেই ১৯৪৭ সালের শেষে বা ১৯৪৮- 
এ কয়েকজনকে ধরে নিউ এম্পায়ার নিলাম। আর দু-একজন দিল্লি থেকে আমার সব বন্ধুবান্ধব যারা 
অভিনয় করেছিল নানানরকম, তারা আসতে পারল না। আসতে না পারার ফলে আমার সহায়ক 
ছিলেন যাঁরা তীরা অনেক- সিনেমার একজন নামকরা সংগীত পরিচালক নলিন সরকার স্ট্রিটে নিয়ে 
গেলেন, সেখানে মিউজিক নিয়ে অনেক কিছু হল। আর আমরা যখন করতাম দিল্লিতে, দুটো তিনটে . 
শো খুব নাম করেছিল, আমাদের শব্দের উপকরণ ছিল একটা ট্রয় পিয়ানো, একটা একতারা বা 
দোতারা, বাঁশি, আর মানুষ শিস্‌ দিত সমবেতভাবে মাইকের সামনে । আর ভাঙাচোরা কাচ দিয়ে ছবি 
তুলতাম। সেই “ভুশণ্ডির মাঠে'র রোমান্টিক সিন, যেখানে বর্ণনা আছে ‘শিবুর যেখানে হৃৎপিণ্ড ছিল 
সেই ফাকা জায়গাটা ধড়াক ধড়াক করতে লাগল। কিন্তু এ না থাকার মধ্যে যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে 
করেছি, কলকাতায় আসার আগে। আমার জীবনের প্রথম প্রেস রিভিউ বেরোলো এই দিল্লির একটা 
কাগজে, আমার আজও মনে আছে, আমার পিতৃদেব সেটা সযত্রে রেখে দিয়েছিলেন বলে পেয়েছি। 
এই অবস্থায় কলকাতা এসে ক্যালকাটা মুভিটোনে যোগদান করার কথা। কিন্তু ফিল্মে কী কারণে নানা 
গণ্ডগোলে হল না। আমি নাটক করে বেড়াচ্ছি, শ্যামা; চিত্রাঙ্গদা, চঙালিকা! গীতবিতান, দক্ষিণী, 
রবিতীর্থ। আর মৃণাল সেনদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। প্রথম নীলদপণি’ করতে গেলাম। ছবি হবে 
তো ছবি হবে। আমরা সবাই ছবি করব। মৃণাল ছবি করবে। খত্বিক করবে, আমি করব। সবাই মিলে . 
করব কী আলাদা তারও কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। এ হাজরা রোডে ছোট্ট একটা ভাঙা প্যারাডাইস 
কাফে ছিল সেখানে আমরা রোজ মিট করতাম। খত্বিক আসত, কাছেই তার দাদার বাড়ি। এই 
নীলদ্পণ' থেকে একটা স্টেজ দেখতে গেলাম, সেটার আজকে অন্য নাম হয়ে গেছে, ই বি আর 
ম্যানসন ইনস্টিটিউট'-_ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ম্যানসন' ইনস্টিটিউট। সেই স্টেজে প্রথম বিজনদার 
‘নীলদপণ’ হল। তারপর হল বিজন ভট্টাচার্যের লেখা দুটো নাটক-__ মরাচীদ' আর কলঙ্ক? 
কিলঙ্কতে স্মরণীয়া শ্রদ্ধেয়া প্রভাদেবী অভিনয় করেছিলেন। আর দুজন আমেরিকান সৈন্যের 
ভূমিকায় ছিলেন একজন উৎপল দত্ত, আর একজন খত্বিক ঘটক। 'নীলদর্পণ” উপলক্ষে গেছি সেই 
ই বি আর ম্যানসন ইনস্টিটিউটে 'রক্তকরবী’ হবে। আর আমি এমন পাকা, বোকা, হাঁদা, ওপর 
চালাকি সব বিষয়ে আগ্রহ কিন্তু কোনো বিষয়ই ধরতে পারি না। সেই সময়ে ১৯৫৪ সালে ১০ মে 
রক্তকরবী’ হল। তার so কি ১১ বছর আগে আর একবার “রক্তকরবী” হয়েছে। আমরা ইস্কুল 
থেকে বেরিয়ে থিয়েটার করব, অন্যরকম থিয়েটার, অন্যরকম নাটক। বনফুলের “বিদ্যাসাগর 
করলাম, আমিও ছিলাম। আমি যে ভূমিকায় পার্ট করেছিলাম সেটা আর বলবার কথা না। আমার 
তার সম্পর্কে কোনো যোগ্যতাও ছিল-না,-কিছুই ছিল না। যাইহোক-_সেই '‘রক্তকরবী’ করলাম, আমি 
- তার মধ্যে একজন মোড়ল ছিলাম বটে সংগঠনের, একদিনের জন্যেও মনে হয়নি কেন নাটকীয় অঙ্ক, 
দৃশ্যভাগ নেই, নাটকটা এইরকম জায়গায় হচ্ছে, এরা কারা কী-_এ নিয়ে কিছু ভাবিনি। এ তখনকার 
বয়সের ভুলেই হোক আর যাতেই হোক করে দিলাম। তারপর দশ বছর বাদে যখন 'রক্তকরবী’ 
করার প্রস্তাব এল ততক্ষণে আমার কলকাতার নাট্যজীবনে দুটো বড়ো পরিবর্তন এসৈছে। একটা হল 
শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ, সেটা মৃণাল সেনের বাবা বা মৃণাল সেন করিয়ে দিয়েছিলেন। আর 
একটা হল নিরঞ্জন সেনশর্মা, ভারতীয় আই পি টি এ-র জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। আর রবি 
সেনগুপ্ত মারফত উৎপল দত্তর সঙ্গে আলাপ হল। উৎপল দত্ত আর শম্ভু মিত্রের গোড়ার দিকের 
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নাটকগুলোতে আমি যুক্ত ছিলাম। সেই নাটকের কথায় আসতে গেলে আমায় বলতেই হয় যে প্ৰথম 
নাটক করলাম 'পাথিক:_তুলসী লাহিড়ীর লেখা। তারপরের নাটক করলাম 'ছেডাতার সেটাও উত্তর 
বাংলার চাষি পরিবার নিয়ে সেই ভাষায় লেখা। তাতে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, আর সবাই ছিল। সে 
অতি সাংঘাতিক অভিনয়। আর একটা নাটক করলাম-_ উলুখাগড়া?। কে নাট্যকার কিছুই জানি না, 
কিন্তু একটা অন্যরকম, সবসময় নাটকের মধ্যে একটা খোঁচা, ব্যাকাত্যাড়া ব্যাপার আছে, মধ্যবিত্তের 
সামাজিক পটভূমিকায়। তাতে একজন ধনী তার স্ত্রী করুণা। কিন্তু সংসারে সে নেগলেক্টেড বাইরে 
অভিনয় করে। তিনি একজায়গায় এসে বসছেন। বোধ হয় কচ ও দেবযানীর প্রথম লাইন আবৃত্তি 
করতে করতে। সেটা এঁ বাড়ির পক্ষে বেমানান। তখন সেট অর্থাৎ দৃশ্য সবাই মিলে করতেন কিন্তু 
মূল ভাবনাটা থাকত শম্ভু মিত্রের। এবং সেগুলো কত ভালো সেটা পরে আরও হাড়ে হাড়ে টের 
পেলাম যখন CINT হল তখন। পরে জানতে পারলাম এটা শম্ভু মিত্রের! ছদ্মনামে লেখা শ্রী 
সঞ্জীব’। তার একটু পরে আর একটা উপন্যাস ছার অধ্যায়'--শম্ভূ মিত্র করবেন এবং ছার অধ্যায়: 
এ চারটি দৃশ্য। প্রথম একটা চায়ের দোকান, তারপর এলাকার ঘর, অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়ে, তার 
পরিচয় আছে ভূমিকাতে। তারপর একটা পোড়ো বাড়ি, শহর থেকে দূরে, একটা হিন্দুস্থানি রঙওয়ালা, 
রঙের গামলা নিয়ে কারবার করে, তারপর রাত্তিরে চলে যায়। বড়ো একটা সিন্দুক এবং এটা সেটা 
আছে সেই পোড়ো বাড়িতে । সেইখানে অজ্ঞাতবাস করছে TY! প্রথমদিকে সবিতাব্ৰত করেছিল 
দুতিনটে অভিনয়, পরে শম্ভু মিত্র করতেন। এলা ছিলেন তৃপ্তি মিত্র। সেই দৃশ্যের পরে একটা বাড়ির 
ছাদ। মানে এলার বাড়ির ছাদ-_অস্তিম দৃশ্য। পিছনে মরণের কালো যবনিকা টাঙানো। এইটা 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। এবং কোথায় দূরে সানাই বাজছে, সানাইয়ের শব্দ। কিন্তু পরে লক্ষ করে 
দেখলাম শম্ভু মিত্র এ শেষ দৃশ্যে, আমি অন্য দৃশ্যের কথায় যাচ্ছি না, যাবও না, 'রক্তকরবী*ই আমার 
উদ্দেশ্য। তখন ঢং ঢং করে ঘড়িতে বারোটা বাজে। রাত বারোটা । দূরে ছাদের ওপারে কতকগুলো 
বাড়িতে আলো জুলছে। জুতোর বাক্স দিয়ে ফুটো করে করে তিন-চার-পাঁচটা সাজিয়ে এ পাঁচিলের 
আড়ালে ব্যাটারি দিয়ে লাগানো ছিল। আমার সহকারী সহযোগী শীতাংশু এইগুলো তৈরি করেছিল। 
এ আলোগুলো নিভতে নিভতে যত নাটকের সংলাপ এগোচ্ছে, সিচ্যুয়েশন বদলাচ্ছে। তখন এ দূরের 
আলো নিভতে নিভতে--শেষকালে দুটো আলো, দুটো জানলা বা দরজার আলো দেখা যাচ্ছে, অতি 
দূরে রাত্রির অন্ধকারে। আর সামনে উইংসের কাছে থাকত একটা ক্যাকটাস। সেটা শেষ দৃশ্যে যখন 
OY তার দলের হুকুমে এলাকে হত্যা করবে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, 
সেইখানে যখন একদম সামনে ফুটলাইটের কাছে অভিনয় হয়, সেইখানে তখন স্পটলাইটের আলোয় 
ক্যাকটাসটা দেখা যেত, তারপর TY এলাকে দেখা যেত, তারপর চরম পরিণতিতে এলার জীবনের 
পরিসমাপ্তি ঘটত অস্তুর হাতে। তারপরে আবার সেই সংগীত, তখন করতেন দেবব্রত বিশ্বাস, 
বন্দুকের আওয়াজ, কোরাসে গান বন্দেমাতরম্__এই করে নাটক শেষ হত। এই ছার অধ্যায়” হয়ে 
গেল, তারপর আমি বহুরুপীতে গিয়ে সব নামকরা লোকেদের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। 

বহুরুপীর WEBI’ প্রয়োগের ব্যাপারে এইটা বলতে পারি যে, তখন মাথার ওপরে ছিলেন 
মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য, তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, স্বিতাব্রত দত্ত, মহম্মদ ইসরাইল যে 
বহুরুগীর সংগঠনের মধ্যে গোড়া থেকে ছিল, আর তৃপ্তি মিত্রের বোন গীতা ভাদুড়ি, তখনও তার 
সবিতাব্রতর সঙ্গে বিয়ে হয়নি। এই বহুর্পীর সংসার থেকে হঠাৎ মহর্ষি চলে গেলেন আর 
নানানরকম অভ্যন্তরীণ ভুল বোঝাবুঝি, যেটা সব বাড়িতে, সব সংসারে, সব নাটকের দলে, সব 
দত্ত এবং মহম্মদ ইসরাইল যে অন্যতম সংগঠক ছিলেন--এঁরা চলে গেলেন। এইরকম সময়ে শম্ভু 
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তিনি আরস্ত করলেন 'রক্তকরবী’ পড়া। সেই সময়ের সব চেয়ে বড়ো কথা যে আধুনিক 
মঞ্চের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের অনেকরকম অবদান আছে। Fess আগেও তিনি অনেক কিছু 
করেছেন। চার অধ্যায় এর মতো প্রযোজনা হয়ে গেছে। আবার কিছু পরে একদম অন্যরকম একটা 
প্রোডাকশন হয়েছে-_ পুড়লখেলা; ডলস হাউস*এর বাংলা। তাতেও খালেদ চৌধুরী সেট 
করেছিলেন। কিন্তু শম্ভু মিত্ৰ একটি মানুষ, খালেদ চৌধুরী যিনি পাশ্চাত্য সংগীত এবং লোকসংগীতে 
আগ্রহী, বেহালা বাজাতেন, প্রচ্ছদপট আকতেন, কিন্তু শম্ভু মিত্র খালেদ চৌধুরীকে প্ররোচিত, প্রলুব্ধ, 
আকর্ষিত করলেন এই 'রক্তকরবী’ নাটকের মধ্যে। যে 'রক্তকরবী’ নাটক আমি দশ বছর আগে 
করেছিলাম, ভাবিনি এর মধ্যে দৃশ্যভাগ নেই কেন, এটা শ্রমিকদের বস্তিবাড়ি, এটা শোষণযন্ত্রের 
কারাগার না এটা রাজার জাল। এই করতে গিয়ে 'রক্তকরবী’ বই খুলে দেখি বই-এর মধ্যে 
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচুর স্কেচ আছে। আর এত সংস্করণ ছাপা হয়েছে যে বেশিরভাগ স্কেচ খারাপ 
হয়ে গেছে। কিন্তু সেই ‘রক্তকরবী'র মলাট আছে বিশ্বভারতীর সংস্করণে । সেইগুলো দেখে আমারও 
একটু একটু মনে হল, কিন্তু বেশি কিছু মনে হয়নি। তারপর একটা কাণ্ড ঘটল, যেটা এর আগে 
কোথাও হয়নি, মডেল হল। কার্ডবোর্ড দিয়ে খালেদ চৌধুরী, শম্ভু মিত্র আর তার সঙ্গে সহায়ক ছিলেন 
শীতাংশু মুখার্জি আর যমুনা মিন্তরি। প্রথমে কার্ডবোর্ডের মডেল দেখে আমার কীরকম লাগল। ১১এ 
নাসিরুদ্দিন রোড বাড়িটাতে শম্ভু মিত্র ছিলেন। তার আগে সম্ভবত ওটা কলিম শরাফির বাড়ি ছিল। 
সেইখানে, তার আগে কিছুদিন দেবব্রত বিশ্বাসের ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের কাছের ফ্ল্যাটে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি 
মিত্র এসে ছিলেন বেশ কিছুদিন! এঁদের সঙ্গে সখ্যতা ছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিষ্ণু দে-র। কিন্তু এই 
এতগুলো লোক চলে যাওয়া আর মহর্ষির প্রয়াণ সবকিছুর পর MEAG ছক করতে আরম্ভ করলেন 
এবং খালেদকে বুঝিয়ে নানারকমভাবে কার্ডবোর্ড, কাঠের টুকরো, সিগারেটের বাক্স, দেশলাইয়ের 
বাক্স দিয়ে সাজিয়ে মডেল তৈরি করলেন। তার আগে খালেদ বহুরুপীতে একটাই কাজ করেছে, মন্মথ 
রায়ের ধমর্ঘট, একটাই শো হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বহুরুপীর প্রয়োগ 'রক্তকরবী, যার 
অনেকখানি শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, পরেশ, নির্মল চ্যাটার্জি, শোভেন মজুমদার, মহম্মদ 
জাকারিয়া, যাঁদের মধ্যে অনেকেই আজ নেই, কিন্তু খালেদকে নানানভাবে ব্যবহার করলেন। 
কতরকম যন্ত্রপাতি দিয়ে আওয়াজ হত। আমার মনে আছে, যে জায়গায় নন্দিনী বলছে, “দেখতে 
দেখতে আজকের আকাশটা সিঁদুরে মেঘে রাঙা হয়ে গেল, ওই কি আমাদের মিলনের রঙ?” তখন 
১৯৫৪ সালে একটা যন্ত্র পরে পেয়েছিলাম, ক্লাউড প্রোজেক্টার, স্ট্যান্ড কোম্পানির, আইস্প্যাক্সের, 
‘রক্তকরবী'তে ব্যবহার হয়েছিল, সে যন্ত্রের অনেক কেরামতি আছে। কিন্তু এটা একটা প্রোজেক্টর। 
আমি একদমই ভাবিনি যে “সিঁদুরে মেঘে আজকের আকাশটা রাঙা হয়ে গেল’, আমি রাজার ঘরের 
পিছনে একটা জায়গা ছিল সেখানে জালের মধ্যে তুলো ছিড়ে ছিড়ে দিয়ে দুটো বাল্ব্‌ লাগিয়ে দিলাম। 
একটা ছায়া পড়ল আর দুটো আলো মিলে একটা ডায়মেনশন তৈরি হল, ছায়ার কাটাকুটিতে। পিছনে 
একটা ঘন, ডার্ক গ্রে পরদা ছিল। সেই পরদাটা খত্বিক ঘটকের “en নাটকেও ব্যবহার করেছি। 
তখন জানতাম না সেই পরদাটাকে কী বলে, অনেক পরে জানলাম “সাইক্লোরামা'। একবার বিদেশে 
যাব একটা সেমিনারে, তখন ভাবলাম যে সাইক্লোরামা ব্যাপারটা কী? তখন জানলাম, সাইক্লোরামা 
মানে হচ্ছে কাইক্লোস হোরেমা। কাইক্লোস মানে হচ্ছে সার্কুলার, হোরেমা মানে হচ্ছে দেখা । তখন 
আমার মনে হল যে এই সাইক্লোরামাতে তুলো ছেঁড়া জালের মধ্যে দিয়ে সিঁদুরে মেঘ করব, 
করলামও। দিল্লিতে এ বিলেতি যন্ত্র পাওয়ার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এভাবেই 
করেছি। আর শস্তুবাবুর মাথায় নানারকম খেয়াল AS প্রায়ই বলতেন শুধু ফ্লাড লাইট দিয়ে একটা 
নাটক করব। তার কী ভাবনায় হত জানি না। ফ্লাড লাইট মানে তো সব আলোয় আলো হয়ে যাবে। 
কিন্তু Way এবং আমার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন শীতাংশু মুখার্জি। শীতাংশু কোথা থেকে খুব ভালো 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ৯৯ 


ঢাউস DISH, বড়ো বড়ো চারটে আর ছোটো চারটে ফ্লাড লাইট তৈরি করল। সেগুলো কোন নাটকে 
লাগাব? ফ্লাড লাইট মানে আলো দিয়ে ফ্লাড করা, তাতে আলোর আলোত্ব থাকবে না, অন্ধকারও 
থাকবে না। তার চার্ম থাকবে না, ছবির যে গুণ সেটাও হবে না। কিন্তু শম্ভুবাবুর মাথায় ঢুকেছে, ঠিক 
কি বেঠিক আমি কী করে বলি? কিন্তু উনি করালেন, শীতাংশুও করল। আর এক সকালে, বোধ হয় 
১০ মে-র দু-একদিন আগে পরেই হবে, রিহার্সাল হচ্ছে, তখন এঁ যে খালেদ চৌধুরী শ্বেতপাথর আর 
কালো পাথরের কথা বললেন তার স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু গাদা গাদা কার্ডবোর্ড এনে তাতে 
আঁচড় দিয়ে শ্বেতপাথরের আভাস, আর কালো পাথর তো কালোই। আমি ভাবছি যে বিশু-নন্দিনীর 
একটা দুটো সিচ্যুয়েশান এখন সেটা তো কটকটে আলোয় হবে না। বা পৌষ তোদের ডাক . 
MARA সোনালি আলোতে হবে না। হবে যে একঘণ্টা আগেও ভাবিনি। যখন সেট তৈরি হচ্ছে 
তখন আমার হঠাৎ মাথায় এল এঁ-যে ঢাউস ফ্লাড লাইটের ছোটো সংস্করণ দুটো, একটা যেখানে: 
নন্দিনী বসবে রাজার ঘরের সামনে আর একটা আর এক দিকে বসিয়ে দিলাম। দিলে তো সে আলো 
হয়ে যাবে। তখন কেন, কী করে হয় জানি না, তখন শ্রেতপাথর আর কালো পাথরের দুটো কার্ডবোর্ড 
নিয়ে এসে নারকোলের দড়ি দিয়ে ফ্লাড লাইটের মুখে বেঁধে স্কু-ড্রাইভার আর ছুরি দিয়ে ফালাফালা 
করে দিলাম! তারপর আলোটা জ্বাললাম। ম্যাজিক। চাদের আলো পাতার ফাক দিয়ে এলে যেমন 
টুকরো টুকরো হয়ে যায় তেমনি রাজার "ঘরে, চাতালে, সিঁড়িতে, সাইক্লোরামায় পড়েছে। সে একটা 
অবাস্তব স্বপ্নের জগতে নিয়ে গেল। শম্ভু মিত্র খালি খালি বলতেন ww লাইট দিয়ে একটা নাটক 
হবে। হবে না, হয় না, আমি একদম একমত। অনেকগুলো বাতিক ছিল te মিত্রের, অনেকগুলো 
বাতিক ছিল তৃপ্তি মিত্রের। বলতেন চোখ দেখা যাচ্ছে না, এক্সপ্রেশন হবে না, নিচে লাইট করো। নিচে 
লাইট বসাতে গিয়ে চোখে আলো হল কিন্তু পেছনের ছায়াটা কী করব? এরকম অনেক সমস্যা 
হয়েছে। যাই হোক আমার শেষ বক্তব্য, খালেদ চৌধুরীর মতো একদম আলাদা লাইনের লোকের 
শম্ভুবাবুর সঙ্গে ভাব আছে, খাতির আছে, সেই লোকটাকে নিৱে এলেন আর আমার সঙ্গেও আলাপ 
হয়েছিল এই খালেদ চৌধুরীর যে আমার থেকে বয়সে বেশ কিছু-বড়ো, আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ 
মানুষ, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের একটা গাছের তলায়। গাছটা বোধ হয় 
বকুল। এটা কবিত্বময় একটা ae দিতে হয় দিলাম এবং আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 


কুমার রায় 


সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি। আমার ওপর অভিনয় সম্পর্কে বলার দায়িত্ব সংগত কারণেই দেওয়া 
হয়েছে, কারণ অন্য কোনো কাজ তো আমি করতে পারি না। অভিনয় করেছি, অভিনয় করব বলেই 
বহুরুপীতে এসেছিলাম। স্মৃতিচারণা না করে সোজাসুজি 'রক্তকরবী“র অভিজ্ঞতার কথায় চলে আসি। 

‘রক্তকরবী-র অভিনয় কেন অন্যরকম হল, এইটা আমরা যারা খুব অল্প কয়েকজনই ওখানে 
এসেছিলাম, তাদের কাছে একটা নতুন বোধের জন্ম হচ্ছিল, মহলার সময়ে। অভিনয় সম্পর্কে শম্ভুদার 
নানান কথা এবং দেখিয়ে দেওয়া এবং আমাদের শেখানোর যে উদ্যোগটা উনি নিয়েছিলেন সেইটাই 
সংক্ষেপে বলব। ঢ় 

রিক্তকরবী'র অভিনয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে একথা বলতেই হয় যে ১৯৫৪ সালে যখন কবি 
. নতুনত্বের দাবি করেছিল। এই নাটকের মঞ্চসজ্জা নতুন, এই নাটকের সংগীত নতুন, এই নাটকের 
আলো নতুন, এই নাটকের অভিনয়টাও নতুন করার উদ্যোগ প্রথমাবধি নেওয়া হয়েছিল। কী সেই 


বক্তা বাংলা থিয়েটারের ag মিত্রোত্তর কালের বরিষ্ঠতম অভিনেত,, প্রয়োগশিল্পী। 
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নতুনত্ব ? কেন নতুন হারা হারার রর নতুন একটা দিগন্তের 
বত কে, সেটা যদি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাৰ তা নি লি 
ছিল। সেটা সমস্ত দিক থেকেই। সেই রকম নতুনত্বটা ঘটেছিল “রক্তকরবী:র দশ বছর আগে ১৯৪৪ 
প্ৰযোজনা নতুন এবং সেই নতুনত্বের দাবিতে নবান্ন একটা নতুন বোধের জন্ম দিয়েছিল নাটক 
সম্পৰ্কে, নাট্য সংস্কৃতি সম্পর্কে। তেমনি দশ বছর পরে বহুরূপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের এই 
JEPIT নাটক, শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় নানা দিক থেকে নতুনত্বের দাবি করল। বহুরুপী যখন 
'রক্তকরবী' প্রযোজনা করে তখনও তার নানান দিকের এই নবত্ব একটা ইতিহাস তৈরি করেছিল 
এবং বাংলা থিয়েটার, আমরা যে থিয়েটার করি, সেই থিয়েটারের একটা নতুন পথ, নতুন হদিশ 
দেখাতে পেরেছিল এবং বোধ হয় যেমন নবান্ন” না হলে এই নতুন বোধের জন্ম হত না, তেমনি 
রক্তকরবী’ না হলে বোধ হয় পরবর্তীকালে যে নতুন নাট্য আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে, যে নতুন 
নাটকের কথা ভাবা হয়েছে, সেটাও সম্ভব হত না। আমরা তো সেইভাবেই এঁতিহাসিক ঘটনাকে নিৰ্দিষ্ট 
করি, যার প্রভাব পরবর্তীকালে কোনো না কোনোভাবে পড়ৰে পরে। 

আমি অভিনয়ের আলোচনা করতে গিয়ে, আমার স্মৃতি খারাপ বলে বইটাও সঙ্গে নিয়েছি। 
যদি কোথাও থেকে কখনও মনে হয় যে.একটু পড়ে দেখাই, বা অভিনয় করে দেখাই তার জন্যে 
বইটাও সঙ্গে এনেছি। কীসে নতুন অভিনয়ের দাবি ? এ ব্যাপারে দুটি মানুষকে আমি উদ্ধৃত করব 
এখানে, একজন, যাঁর কথা খালেদ সাহেব, তাপস সেন দুজনাই বলেছেন, বহুরূপীর প্রথম সভাপতি, 
যাঁকে আমরা মহর্ষি বলতাম, সেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য একটা কথা বলতেন, তার মুখেই শুনেছিলাম 
বহুরূপীর ঘরে, ১১এ, নাসিরউদ্দিন রোডের ঘরে এই অভিনয়ের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে। দুর্ভাগ্য 
আমাদের যে, ১৯৫৪ সালের শুরু থেকে Tears? অভিনয়ের যখন মহলা চলছে, সেই সময়ে তিনি 
নেই, কিছুদিন আগেই তিনি লোকান্তরিত। নইলে মহর্ষি বেঁচে থাকলে তিনিই অধ্যাপকের ভূমিকায় 
অভিনয় করতেন। যাই হোক, সেই মহর্ষির-কাছে শোনা যে, পুরোনো অভিনয়ের রীতিটা কী ছিল। 
বহুদিন আগে চাণক্য চরিত্রের বিশ্লেষণের সূত্রে, প্রগতি লেখক সংঘের বার করা ছোট্ট একটা পুস্তিকায় 
একটা লেখা আছে চাণক্য চরিত্র চিত্রায়নের। তাতে একটা কথা বলেছিলেন, যে কথাটা বারবার 
আমাদের সামনে শোনাতেন। উচ্চারণ ক্লেশ সহ্য করে প্ৰচণ্ড দম নিয়ে যে বেগবতী আবৃত্তির ধারা--- 
বাংলা থিয়েটারের অভিনয়ের রীতি ছিল”। এখন দেখা গেল এই ধারাতে অভ্যস্ত যারা, তাদের পক্ষে 
রক্তকরবী-র অভিনয় করা খুবই অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে, উল্টোদিকে যারা অভিনয় করেইনি 
* কোনোদিন, অভিনয়ের কাছাকাছিও ছিল না যারা কিন্তু তারা দলের মধ্যে এসে গেছে, একেবারেই 
নতুন, কিন্তু অভিনয়ে আগ্রহী, হয়তো ‘পথিক*এ কিছু অভিনয় করেছে, ছেঁডাতার*এ অভিনয় 
_ করেছে, এক একজন উলুখাগড়া*তে, যদিও উলুখাগড়া” বেশি ভিড়ের নাটক নয়। ‘পথিক? 
ছেঁড়াতার-এ তবু অনেক ভিড় ছিল। তারা অংশগ্রহণ করেছেন। সেইটুকুই তাদের পুঁজি এবং সেই 
পুঁজিটাও বহুরুগীর অভিজ্ঞতা থেকেই পাওয়া। এই যে বেগবতী আবৃত্তির যে ধারা, অফুরন্ত দম, এটার 
সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। আমাদের মতো এক-আধজন যারা তার আগে বাল্যকাল 
থেকে অথবা কৈশোর কিংবা যৌবনের প্রারস্ত থেকে থিয়েটার করেছে, তার মধ্যে গঞ্গাপদ বসু 
_ছিলেন। আর একজন হচ্ছেন আমার বন্ধু, প্রয়াত অমর গাষ্গুলি--আমরা, যারা খানিকটা আগের 
থিয়েটারের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে এখানে এসেছিলাম। Bala কথা বলছি না--কারণ তিনি তো সে সব 
অভিজ্ঞতা নিয়েই অভিনয়ের ধরনটা ভাঙতেই চাইছিলেন। আরও অল্প কিছু মানুষের থাকতেও পারে। 
কিন্তু মহর্ষির ওই কথাটা আমাদের কাছে অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা ছিল। যে অফুরন্ত দম নিয়ে, ভালো 
উচ্চারন করে আমরা ভাবৃতি অভিনয় রব, TEFITO এসে দেখা গেল এই ধারায় অভিনয় 
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করা যাচ্ছে না। 'রক্তকরবী’ প্রযোজনার দশ বছর পরে ১৯৬৪ সালে ‘Wey’ নাটকের বহুরূপী 
প্রযোজনাটি হয়েছিল। এইসব হয়ে গেছে যখন, তখন আজকের আলোচনার সূচনায় প্ৰতিভূ দর্শক 
হিসেবে যিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছেন, সেই কবি অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ, একটা কথা বলেছিলেন, 
লিখেও ছিলেন। সেই অন্য একটি ধারার অভিনয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে, ‘একটা 
আলতো গাত্তীর্য, উচ্চারণে একটা চেষ্টাকৃত সাত্ত্বিকতা, ধীর লয় এবং সমস্ত বাচনভঙ্গির মধ্যে একটা 
ক্লীবতার চিহ্ন থাকত সে অভিনয়ে। শম্ভু মিত্র রবীন্দ্র নাটকের প্রযোজনার মাধ্যমে এর হাত থেকে 
আমাদের উদ্ধার করলেন | এই পুরোনো ধারার অভিনয়, সেটা আজকে দেখাতে পারব না, কিন্তু সেই 
বেগবতী আবৃত্তির যে ধারা সেটা অনেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে, এখানে জ্ঞানেশবাবু আছেন, 
পুরোনো লোক। [গিরাজদ্দোলা" থেকে আবৃত্তি করে সেই বেগবতী অভিনয়ের উদাহরণ দিলেন 
বক্তা ]__এই একটা ধারা ছিল একদিন, মানুষকে মজিয়ে দেওয়ার ধারা। এতে ফিজিক্যাল সেনসেশন 
হত। কিন্তু এই ধারাতে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের এই নাটক করা যাবে না। অনেকদিন পরে আমার 
মনে হয়েছিল, ১৯৬১ সালে যখন ?বিসজন’ হয়, বিসজর্ন'ও রবীন্দ্রনাটক, বিসর্জন’ খানিকটা গদ্যে 
লেখা আছে, কিন্তু বেশির ভাগই ছন্দে লেখা, কাব্যে। কিন্তু সেই কাব্যের আবৃত্তিও এই বেগবতী 
আবৃত্তির ধারায় করা যেত না। [ বেগবতী আবৃত্তির ধারায় “বিসজর্ন -এর গোবিন্দমাণিক্য-এর অংশ 
আবৃত্তি করেন ] করা যেত হয়তো, কিন্তু বহুরুপীর যে শিক্ষাটা, রক্তকরবী“সূত্রে শেখানো হল সে 
অভিজ্ঞতাটা ভিন্ন। অভিনয় শেখানোর সেই পদ্ধতিটাই আলাদা । অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের TEPINA 
সংলাপগুলি কেমন করে আমাদের কাছে সজীব হয়ে উঠবে, আমাদের নিজেদের কথা হয়ে উঠবে, 
এই অনুশীলনটা দীর্ঘদিন ধরে চালানো হয়েছিল, এটা বড়ো উপকারে এসেছিল আমাদের! যার ফলে 
১৯৬১ সালে বিসৰ্জন” অভিনয় করতে গিয়েও আমরা ওই বেগবতী আবৃত্তির ধারার দিকে যাইনি, 
আমাদের তখন শিক্ষার মধ্যে এসে গিয়েছে কীভাবে বলতে হয় [নতুন ধারায় পাঠ]। 

দীর্ঘদিন ধরে আমরা পণ্ডিত মানুষদের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে শুনেছি যে 
‘ওটা নাটক নয়, তার কাব্যেরই একটা প্রকাশ। ওই চরিব্রগুলি মানুষ নয়, রবীন্দ্রনাথই নানা চরিত্রের 
মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছেন, ওইগুলো তো সবই ওঁরই কথা’। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে অভিনয় করতে 
গেলে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের চরিত্রের সংলাপ আবৃত্তি করতে গেলে বা চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে 
যে কথাগুলো আমরা উচ্চারণ করি, সেটা আমাদের বোধের কথা না। আমরা রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে 
বুঝেছি সেই রবীন্দ্রনাথের কথাগুলোই যেন উচ্চারণ করছি। অথচ ভেবে দেখুন, নাটকের ক্ষেত্রে. 
আমরা যে চরিত্রটা করি, সেই চরিত্রটা আমার হয়ে ওঠে, তার চরিত্রের সংলাপটা আমার সংলাপ, 
আমার বোধের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে আমার সংলাপ হিসেবেই উচ্চারণ করতে হবে। যতক্ষণ সেটা 
না হয়, ততক্ষণ সেই চরিত্রে অভিনয় আমরা করতে পারি না। চরিত্রটা মানুষ হিসেবে স্পষ্ট হয় aT 
আমি সাজপোশাক পরলাম রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের, আমি মেকআপ নিলাম রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের 
আমার ধারণা অনুযায়ী, আর কথাগুলো যখন বললাম, সেটা আমার কথা না, আমি রবীন্দ্রনাথের 
কথাগুলো আউড়ে দিলাম। এটা তো অভিনয়. পদ্ধতি নয়। শু মিত্র আমাদের যেটা শিখিয়েছিলেন, 
‘রক্তকরবী’ অভিনয়ের প্রসঙ্গে মহলার সময়ে--‘কথাগুলো তোমার-__ তোমার অভিজ্ঞতার অংশ, 
চার অধ্যায়-এর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে “অলোক সামান্য ভাষা নির্বর তুল্য”, তা আমাদের 
মধ্যে দিয়ে নিজের সংলাপ হিসেবে ওটা বেরিয়ে আসে। 

‘রক্তকরবী-তে অনেকগুলো জায়গা আছে। সেই জায়গায় তখন শেখানোর সময়ে দেখেছি কী 
কষ্ট ; কারণ বারেবারেই মনে হচ্ছে যে আমরা রবীন্দ্রনাথের সংলাপ বলছি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যেন 
কথাগুলো। অধ্যাপক চরিত্র, প্রথম দৃশ্যেই কিশোরের সঙ্গে নন্দিনীর যে কথাগুলো রয়েছে সেখানে 
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আমরা দেখতে পাই, যখন বলছে যে, অমন কথা বোলো না, নন্দিনী নিষ্ঠুর হয়ো না, ওই গাছটি থাক 
আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশ তোমাকে গান শোনায় সে তার নিজের গান, এখন 
থেকে আমি তোমাকে ফুল জোগাব, এ আমার নিজের ফুল”/ এই কথাগুলো যখন অভিনয়ে শেখানো 
হচ্ছে তখন আসলে আমরা যে জাতীয় নাটক করি, যে জাতীয় নাটক দেখি, যে জাতীয় নাটকে আমরা 
অভ্যস্ত, সেখানে এই জাতীয় সংলাপ লেখা হয় না, এটা ঠিক, কিন্তু আমাদের যদি সেই অভিজ্ঞতাটা 
থাকে যে আমরা যাকে ধ্রুপদী নাটক বলি সেই নাটকের সংলাপও তো আমাদের দৈনন্দিন ভাষার নয়। 
যে কোনো ধ্রুপদী নাটক, তার সংলাপ কি আমাদের চলতি কথার মতো, তা তো না। যে ভাষাতেই 
লেখা থাকুক, অভিনেতার বোধের দুয়ারে যদি ধাকা লাগে, অভিনেতা তার বোধ দিয়ে যদি 
কথাগুলোকে নিজের করে নিতে পারে তাহলে সে অনর্গলভাবে সেটা প্রকাশ করতে পারবে না 
কেন ? ABH বারবার বলতেন যে, “এই অনর্গলতাটা দরকার” । আবার উল্টোদিকে যেমন আছে 
এইসব সময়ে মনে হয় যে ভাষা আসলে রবীন্দ্রনাটকের সিংহদ্বার, তাকেই আমরা একটা প্রাচীর 
হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছি। সিংহদ্বার নয়, যেন একটা প্রাচীর পড়ে রয়েছে। এই বোধ থেকে 
রবীন্দ্রনাথের এইসব নাটকে আমরা অভিনয়ের ক্ষেত্রে বারবার পরাজিত হয়েছি, পরাস্ত হয়েছি এবং 
রবীন্দ্রনাথকে না বুঝে অভিনয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাটকেরই সর্বনাশ করেছি। ‘রক্তকরবী’ সেইদিক 
থেকে যে এঁতিহাসিকতা অর্জন করেছে তার একটা বড়ো কথা বোধ হয় 'রক্তকরবী” অন্যান্য নানান 
দিকে যেমন তার এতিহাসিক অবদান সৃষ্টি করতে পেরেছিল, সেইরকম অভিনয়ের দিক থেকেও 
Ter? বোধ হয় রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে সেই এঁতিহাসিকতাটা অর্জন করেছিল, যেটা 
প্রায় দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছিল, যে কেমন করে রবীন্দ্রনাটকের সংলাপ উচ্চারণ করতে হয়, যে উচ্চারণের 
মধ্যে দিয়ে চরিত্রটা মানুষের কাছে প্রকাশিত হবে, চরিত্রের অস্তর্লোকটা বিকশিত হবে মানুষের কাছে, 
এবং তার ভেতরটা মানুষ বুঝতে পারবে। সে কী কথা বলছে, কোন ভাষায় বলছে, কেমন করে 
বলছে সেটা বড়ো কথা নয়, তার অন্তরটা প্রকাশ করার জন্যে অনর্গলভাবে যে ভাষা রবীন্দ্রনাথ 
দিয়েছেন, সেটাকে আমি প্রকাশ করতে পারছি কিনা, আমার নিজস্ব উপলব্ধির কথাটা। 
ব্ক্তকরবীকৈ কেন্দ্র করে, এই অভিনয় শিক্ষাটা চলেছিল দীর্ঘ তিনমাস ধরে। 'রক্তকরবী’ সব চেয়ে . 
_ কম মহলা দিয়ে প্রযোজিত হয়েছিল ১০ মে, ১৯৫৪ সালে। এটাও একটা ঘটনা। “পুতুল খেলার 
সময়ে আমরা ছ মাস ধরে রিহার্সাল দিয়েছি। কিন্তু 'রক্তকরবী'র মতো একটা শক্ত নাটক প্রায় তিন 
মাসের মধ্যেই, শম্ভু মিত্রের অনুশীলনের যে কায়দা, যারা অভিনেতা নয় তাদের দিয়ে অভিনয় 
করানোর যে ক্ষমতা তাই দিয়েই কিন্তু করিয়ে নিয়েছেন। অনেক অনভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে 
অভিনয়ের দিক থেকে, প্রযোজনার অন্যান্য আঙ্গিকের দিক থেকে 'রক্তকরবী-র এই সাফল্য 
এসেছিল। | 

| আমি আবারও বলছি যে, এই কথাগুলো বারবার ওখানে উচ্চারিত হত- সেই কবে থেকে 
আমরা শুনতে অভ্যস্ত হয়েছি যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক, যেটা একটু আগে বললাম যে খানিকটা 
কবিতার মতো, চরিত্রগুলো যেন মানুষ নয়, ওগুলো চরিত্র নয়, সেটাকে ভাঙবার জন্যে শম্ভুদা শুরু 
থেকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, নানাভাবে । একটা জায়গা আছে, যেখানে চন্দ্রা বলছে : “সর্দারদাদা, 
আমায় বাড়ি যাবার ছুটি দাও” আমাদের মনে আছে একেবারে শুরুর দিকে যখন পড়া হচ্ছে 
TEPID, তখন আমাদের ওখানে কাজ করতেন [মঞ্চনির্মাণ বিভাগে] উপেন সর্দার বলে একজন 
লোক, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষ, ঘরামির কাজ করতেন। উপেন সর্দার একদিন আমাদের 
রিহার্সাল রুমে বসেছিলেন। sem তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে বুঝতে পারছে কিনা। সে বলল হ্যা। 
ওরকম তো আমাদের গাঁ ঘরেও বলে! “আমার ছেলেকে চাগরি” করে দাও! শম্ভুদা বললেন, এই 
যে সুরটা ও বলল, এই সুরটাকে কেন আমরা দিতে পারছি না, এই ধরনের চরিত্রের মধ্যে! তাহলে 
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তো এটাকে অস্বাভাবিক লাগে না। ওই সুরটা, অৰ্থাৎ শম্ভুদা যে চেষ্টাটা অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে করতে 
চেয়েছিলেন, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, আমাদের জনজীবনে আমরা যে কথাগুলো বলি, তার যে 
সুর, সেই সুরটাকে আমরা এখানে নিয়ে আসব। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপের ভাষা 
আর ওই ভাষা এক নয়। কিন্তু আমরা যদি ওই সুরটা মনে রাখি যে এরই একটা সমান্তরাল কোনো 
সংলাপ যদি থাকত যা আমাদের প্রচলিত কথায় বলতে পারতাম, আমরা সেটা কী করে বলতাম। 
আবার শক্ত কথা। অধ্যাপকের অনেকগুলো কথাই আমরা ওরকম করে বলি না। মানে একজন তো 
বলেই ফেলেছিলেন যে, WBA এরকম সাফল্যের পরেও, অনেকদিন বাদে, তখন 'রক্তক্রবী’ 
খুবই চলছে, কেননা মনে রাখা ভালো যে ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পৰ্যন্ত প্রথমদিকে খুবই 
ঘনঘন হয়েছে, পরের দিকে মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু ১৯৭৫ সাল, পর্যন্ত চলেছে। তারপরেও ৩০ 
বছর পার হয়ে গেল। আমাদের 'রক্তকরবী“র প্রযোজনার সঙ্গে.আর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। কিন্তু 
Ferd a শিক্ষাটা আজও পর্যন্ত আমাদের কাছে খুবই প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। অধ্যাপকের যে 
সংলাপের মধ্যে রয়েছে যে, ‘সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিছু 
পাকা দেওয়ালের কাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আরেক প্রকার যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা 
আলো! তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি, যেটা বলছিলাম, যিনি বললেন, তিনি 
নাটকেরই একজন জবরদস্ত মানুষ fra, মারা গেছেন, আমি নাম করছি না, তিনি বলেছিলেন 
পৃথিবীর কোনো অধ্যাপকই এই ভাষায় কথা বলে A | এখন মুশকিল হচ্ছে, তার সঙ্গে তো আর 
তর্ক করা যায়নি, আর এখন তো তর্কের উর্ধ্বে চলে গিয়েছেন তিনি। তিনি শেক্সপিয়ারের ভাষা 
তাহলে কী করে বলেছেন, শেক্সপিয়ারের নাটকে কোনো অধ্যাপক যদি থাকতেন, তার সংলাপ তো 
শেক্সপিয়ারের মতোই লিখতেন। শেক্সপিয়ার তো আর আজকের মানুষ নন, আমাদের মতো করে 
নাটকটা লিখতেন না, আর সেটা অভিনেতারা অভিনয়ও করতেন, আজও করেন। তারা কী করে 
করতেন, তাহলে কি আমি প্রশ্ন তুলতাম যে এই ভাষায় কেউ কথা বলে না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু 
বারবার এই প্রশ্নগুলো উঠেছে, এটা দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের। হয়তো পরাধীনতার গ্লানি আমাদের 
বহন করতে হয়েছে, আরও কিছুকাল হয়তো বহন করতে হবে। নিজস্বতা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা কিংবা 
অনুশীলন আমরা করলাম না। করিনি বলেই আজ 'রক্তকরবী” অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে 
রক্তকরবী’ কেমন করে জ্যান্ত হয়ে উঠল। শেক্সপিয়ারের লাইন উচ্চারণ করে যে সব মহৎ 
অভিনেতারা নিজেদের অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তাদের সংলাপ বলা নিয়ে তো কেউ 
কোনো কথা বলেনি। কেমন করে হঠাৎ লরেন্স অলিভিয়ার ‘To be or not to be’ — সেই বিখ্যাত 
স্বগত সংলাপ বলতেন_-সে তো নিজের বোধ দিয়েই। এ নিয়ে আমরা অভিনেতারা কি ভেবেছি 
কোনোদিন ! লরেন্স অলিভিয়ার-এর আগে যাঁরা হ্যামলেট” করেছেন, তীরা নিশ্চয়ই আর একরকম 
করে বলতেন। লরেন্স অলিভিয়ার আর একরকম করে বললেন তার অনুভব থেকে। এটা সেই সব 
- অভিনেতার কাছে আর শেক্সপিয়ারের সংলাপ নয়, লরেন্স অলিভিয়ারই নিজের সংলাপ হ্যামলেট 
হিসেবে। তাই হয়ে উঠেছিল। আমার খুব আশ্চর্য লাগবে যদি কেউ এই কথাটা বলেন যে, আমি 
অবাক হয়ে দেখছি আমাদের খোদাইকরের দল বুক চিরে....বোঝা মাথায় কীটের মতো সুড়গপথে 
উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা কিছু ধন ওই ধুলোর নাড়ির ধন, সোনা! কিছু সুন্দরী, তুমি 
যে সোনার, সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর । দরকারের বাঁধনে তাকে বাঁধবে কে ৮’ এইটা যদি 
আমাদের অভিনেতা, যেটা শঙ্খ বলেছেন, যে আলতো গাম্ভীৰ্য, উচ্চারণে একটা চেষ্টাকৃত সাত্তিকতা, 
এবং ধীর লয় এবং সমস্ত বাচনভঙ্গির মধ্যে একটা ক্লীবতা এনে বলি,_তাহলে এটা গঙ্গাপদ বসু 
অভিনয় করতে পারতেন না, যদি সেইরকম করেই বলা হত। আমি সেটা সেইভাবে দেখাচ্ছি না। 
দেখানো বোধ হয় উচিত হবে না। এইটা বললাম আপনাদের যে শম্ভু মিত্র চেয়েছিলেন অভিনেতা 
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যাট সত্তর দশকের অন্যতম অভিনেত্রী মমতা চটড়োপাধ্যায় অভিনীত নন্দিনী 


১৯৯৪ সালে থিয়েটার প্রসেনিয়াম-এর 'রক্তকরকী TS শ্রমিক তৎপরতার দৃশ্য 









নাগরিক নাটা সম্প্রদায় বাংলাদেশ প্রযোজনা : আতাউর রহমান নিদেশিত 'রকুকরবী তে বিশ 
MATA খালেদ খান, নন্দিনীবুপে অপি করিম 


১৯৯৬ সালে পথসেনা-র 'রক্তকরবী’ দেশজুড়ে সাড়া জাগানো পথনাটক MA মযার্দাপ্রাপ্ত 








দক্ষিণী শিল্পীগোষ্ঠীর 'রক্তকরবী'তে নন্দিনী রূপে মিতা দাশগুপ্ত, বিশু পাগলবুপে 
দেবাশিস রায়চৌধুরী 


নটধা হাওড়ার AINA প্রযোজনা গোসাইরুপে সৌমেন বন্দোপাধ্যায়, নন্দিনীবুপে সাধনা 
মুখোপাধ্যায় ও পালোয়ানরুপে জৈবাতক মুখোপাধ্যায় 


আলোকি! 
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তার নিজের বোধের সঙ্গে মিলিয়ে কথাগুলি উচ্চারণ করুক। গষ্গাপদ বসু অধ্যাপক চরিত্রে ভাই | 
করেছিলেন। কিন্তু কথাটা বলা হয়েছিল যে গণ্গাপদ বসু, যিনি অভিনয় করছেন, সেই অভিনেতা i 
নিজস্ব সংলাপ, নিজস্ব অনুভবের কথাটাই বলছেন এবং এই কথাটা নতুন কিছু নয়। আজকের দিনে. 
অভিনেতাদের শিক্ষা দিতে গেলে প্রথম শিক্ষাটা আমরা দিই যে--তুমি কী বলছ ? কেন বলছ? 
কীসের জন্য বলছ ? “তুমি'__চরিত্রের' কথা না। এই ‘কী’ আর “কেন'__এরই উপর আমরা বেশি 


জোর দিই। এই ‘কী’ আর ‘কেন’ যদি ঠিক হয় তাহলে ‘কেমন করে বলব’ সেটাও ঠিক হয়ে যায়-_ 


সে অনুপুঙ্থ আলোচনার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। কাজেই আজকের দিনে এই সংলাপ উচ্চারণের মধ্যে 
যে ব্যক্তি মানুষ, যিনি এই অভিনয়টা করবেন, তীর কথা হয়ে ওঠা চাই। বহুর্পীতে TEINA 
এসেছেন। উনি একটা জিনিস বলতেন, যে রবীন্দ্রনাটকের সিংহদরজা খোলার কৌশলটা কী ? এই 
কৌশলের একটা হচ্ছে ভাষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষাটা আমরা কীভাবে উচ্চারণ করব, সেই উচ্চারণের 
কৌশলটা যদি আমরা ঠিক করে ফেলতে পারি তাহলে এই ভাষাটাও অনড় ভাষা মনে হবে না, অযথা 
কাব্যিক মনে হবে না। ‘অনড়’ এবং ‘কাব্যিক’- এই দুটো কথা আমাদের রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ের 
ক্ষেত্রে একটা বড়ো বাধা হয়ে আছে। শস্তুদার চেষ্টায় বহুরুপীতে আমরা খানিকটা কাটিয়ে = 
উঠেছিলাম। আমরা সেই চেষ্টা দিয়ে রাজা’ করেছি, বিসৰ্জন" করেছি, এমনকী পরের দিকে 
মুক্তধারা এবং MAN BARR কথাগুলো মনে রেখেই যে ওই সংলাপগুলো যেন আমার 
সংলাপ হয়ে STS | আমাদের এই ভাষায় অভিনয় করতে অনেকেরই অসুবিধা হয় এই কথাটা war .. 
তখন বলতেন! ABA বলতেন কিশোর যে কথাটা বলছে ‘আজ তোর জন্যে আমি প্রাণ দেব 
নন্দিশী:--এই কথাটা যখন মনে মনে ভাবি, স্বাভাবিকভাবে হয়তো কোনো ছেলে এরকম করে কথা 
বলবে না।-শভুদা তখন বলতেন যে এই প্রাণ দেব’ কথাটা একটা মেয়েকে কোনো ছেলে হয়তো 
স্বাভাবিকভাবে বলবে না। [পরেশ ঘোষ বলে একটি ছেলে তখন কিশোর করত।] কারণ বলতে 
গেলে খানিকটা “ন্যাকা ন্যাকা” শোনায়। এই চিন্তাটা. মনের মধ্যে থাকে বলেই রবীন্দ্রনাথের ভাষাটা 
আমরা বলতে পারি না, এত কষ্ট হয়। তার কারণ আমাদের দৈনন্দিন ভাষাটা এত পরুষ, [শম্ভুদা ঠিক 
এই AGN’ কথাটা ব্যবহার করতেন] যে আমাদের অনুভবের কথা সহজভাবে উন্মুক্তভাবে আমরা 
বলতেই পারি না। চার অধ্যায়’ সম্পর্কে বারেবারে উদাহরণ দিতেন, যে কী করে এটা বলা যাবে, 
সত্যি তো ওরকম করে তো কথা বলে না। অভিনয়টা এমনভাবে করা দরকার যাতে অন্তরের 
আবেগের যে কাব্য, সেটা যেন অবলীলায় প্রকাশ করতে পারি আমরা। এবং সেটা, যেটাকে আমরা 
স্বভাববাদী অভিনয় বলি, সেই. ধারাতে কখনওই হবে না। স্বাভাবিক আমরা হব, কিন্তু স্বাভাবিক 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অস্তরের কথাগুলো যাতে অনর্গলভাবে প্রকাশ পায় সেই চেষ্টাটা আমরা 
করব।. এই অনুশীলনটা করাতে চেয়েছিলেন শভুদা। আমরা নিরেট, নিরবকাশ NEI পতঙ্গ | ঘন. 
কাজের মধ্যে সৌধিয়ে আছি। আর তুমি, ফাকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি। তোমাকে দেখলে 
আমার ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে! এসো আমার ঘরে। তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও’ 
এই যে অবলীলায় তার অন্তরের আবেগের কথাটা বলতে পারা, এই শিক্ষাটা, এই অনুশীলনটা শম্ভুদা 


দিয়ে গেছেন বহুরুগীর এই প্ৰস্তুতি পর্বে। আমরা আরও কিছু কিছু জায়গা উদ্ধৃত করে দেখাতে পারি। 


'_ অভিনয়টা সমগ্র নাট্য প্রযোজনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই ভাবনাটা রক্তকরবী-র অভিনয় 


" প্রসঙ্গে বারবার এসেছে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অভিনয় সুরে বীধার অনুশীলনটাও | 


রক্তকরবী'র মহলা চলাকালীন wal চালিয়ে গেছেন। আমি আর একটা জিনিস লক্ষ করেছি যে, - 
যে চরিত্রগুলোর নাম রয়েছে গোকুল, ফাগুলাল, চন্দ্রা, বিশু _এদের অভিনয় নিয়ে অতটা হাচ্গামা 
হয়নি। fog যে চরিত্রগুলো নামহীন, সেই চরিত্রগুলো নিয়েই এই অভিনয় করার সমস্যা 
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বেশি হয়েছিল, আমার মনে আছে। নাম দেওয়া, নাম না দেওয়া--এগুলো নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ 
ভেবেচিন্তে করেছিলেন এবং চরিত্রগুলোর সংলাপের মধ্যে দিয়ে সেই ভাবনাগুলোর প্রকাশও তিনি 
করেছেন। কিন্তু যখন গোকুল বলে একটা কী মভর তোমার আছে! ফাদে ফেলছে সবাইকে, 
সবেবানাশী তুমি। তোমার এই সোন্দরপানা মুখ দেখে যারা ভুলবে, তারা মরবে। দেখি দেখি তোমার 
সীথিতে ওটা কী বুলছে--এই যে কথাটা যখন শুরু হয় তখন যে গোকুল করছিল তার পক্ষে 
মহা অসুবিধা হয়ে গিয়েছিল! মহা অসুবিধা হয়েছিল এই দিক থেকে, সে বলছে_- একটা কী 
মভর তোমার আছে, ফীদে ফেলছে সবাইকে, সবেবানাশী তুমি, তোমার ওই সোন্দরপানা মুখ দেখে 
যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সীথিতে তোমার ওটা কী ঝুলছে*-অর্থাৎ সে প্রথম ওটা 
মুখস্থ করে লাইনগুলো বলছে। সে একবারও ভাবছে না। কিন্তু দু-চার দিনের অনুশীলনের মধ্যে 
দিয়ে সে কিন্তু এটা বুঝে গেল যে ওকে বলতে হবে এইরকম করে কেননা এই গোকুল চরিত্রটা কেবল 
সংলাপ মুখস্থ করে বলা উচিত না এবং দিনের পর দিন রিহার্সাল দিতে দিতে গোকুল কিন্তু একটা 
আস্ত মানুষ হয়ে দেখা দিল আমাদের চোখের সামনে। সেই গোকুল করত বেশীমাধব মুখোপাধ্যায় | 
চোখের সামনে আমরা দেখলাম গোকুল পালটে গেল। প্রথম দিকে যেমন সে রিডিং পড়ার মতো 
. বলছিল, সেই গোকুল পালটে গিয়ে একদম অন্যরকম করে বলল। [অভিনয় করে দেখান] তাকে 
দিনের পর দিন রিহার্সালের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল যে একটা লোক যে সন্দেহ করছে একটা নতুন 
লোককে দেখে, তাকে যেরকম করে তুমি বলতে সেইরকম করে বলো। সে ফ্যাক্টরিতে কাজ করত। 
তার ধরনের মধ্যেও ছিল একটা খেটে-খাওয়া, পরিশ্রমী শ্রমিক। দু-চারদিনের মধ্যেই কিন্তু সে 
ব্যাপারটা রপ্ত করে নিল। এই করে করে কিন্তু 'রক্তকরবী প্রযোজনার অভিনয়ের অংশটা এগিয়ে 
গেছে। মানুষের ভাষা নকল করা যায় না। চরিব্রগুলোর মুখে যে সংলাপগুলো রবীন্দ্রনাথ বসিয়েছেন, 
সেগুলো রবীন্দ্রনাথেরই কল্পনা নিঃসন্দেহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন এ কথা 
তো কেউ বলবে না। জীবনের কথা তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, মানুষগুলোকেও চিনতেন, 
সাধারণ মানুষকেও তিনি চিনেছিলেন তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, কিন্তু সাধারণ মানুষের কথার 
সুরটাকেও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তার মধ্যে। তার ফলে. সেই সুরটাকে নিয়েই তিনি তার মতো 
করে সংলাপ রচনা করেছেন নিজের অনুভবের ভাষায়। ভাষার একটা ইউনিটি নিশ্চয়ই আছে তার 
মিলিয়ে কাজটা করা। এইভাবেই এই অভিনয়টা হয়েছে। আমরা এও শিখেছিলাম যে নাট্যকারের 
মুটেগিরি করবার জন্য তোমার জন্ম হয়নি। তুমি জন্মেছে অভিনয় করতে, অভিনেতা হিসেবে। যে 
সংলাপগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো খালি মাথায় করে নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিলে, এই মুটেগিরি 
করবার জন্য তোমার জন্ম নয়! ওই সংলাপগুলোকে নিয়ে তোমার সংলাপ করে, তোমার অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে মেলাও এবং তোমার যদি সেই অভিজ্ঞতা না থাকে, আমরা নানান গপ্পো বলছি, সেই গঞ্পোর 
মধ্যে থেকে তোমার অভিজ্ঞতা খুঁজে নাও। সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যে মানুষের থাকে তা তো নয়, 
অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও থাকে। খানিকটা পড়ে থাকে, খানিকটা শুনে থাকে। সেইরকম শোনানোর 
কথাটা বারবার নানান গঞ্পোর মধ্যে দিয়ে শম্তুদা আমাদের তৈরি করার পর্বে করতেন। আমি সেই 
শিক্ষাটা অনেকদিন বাদে প্রয়োগ করেছিলাম। 

আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অধ্যাপক হিসাবে চাকরি করছি তখন নানা শিক্ষাবর্ষে 
নানান ছাত্রদের নিয়ে আমাকে কিছু অভিনয়ও করাতে হত। ওটাকে part of the teaching বলা 
হত। সেখানে নাট্যবিশ্লেষণ দু'ভাবে হত। এক তো-আমাদের জানা সাহিত্যিক বিশ্লেষণ আর অন্যটা 
হল, নাট্য প্রযোজনা ভিত্তিক বিশ্লেষণ। আমাকে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলো আলাদা আলাদা শিক্ষাবর্ষে 
অভিনয় করাতে হত। একটা জায়গায় আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, এই 'রক্তকরবী তৈ আছে যে 
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ছোটো সর্দার রপ্জনকে ধরতে যাচ্ছে, বড়ো সর্দারের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেছে। বড়ো সর্দার জিজ্ঞেস 
করছে “তুমি কোথায় চলেছ” ? ‘আজ্ঞে রঞ্জনকে বীধতে চলেছি। ‘তুমি কেন ? মেজো সর্দার 
কোথায় ? “আজ্ঞে তাকে দেখে তো তীর এত মজা লেগেছে, তিনি তো গায়ে হাত দিতেই চান 
না!’ তারপরে তো বড়ো সর্দার রেগে গিয়ে বলে, ‘ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না, আমি যাব’) 
আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে যেভাবে বিশ্লেষণ করতাম সেটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। 
কিন্তু সমস্তটা ‘রক্তকরবী’র অভিনয়ের মহলা চলাকালীন ABW কাছ থেকে শেখা | এইরকম আলাদা 
আলাদা গপ্পো নানান সময়েই হত, শেখাবার জন্য। যে ছেলেটি চরিত্রটি করছে সে কিছুতেই করতে 
পারছে না, তার দাঁড়ানো, চলা, কিছুতেই হচ্ছে না। আমি বললাম “দেখো না, ওর একটা বিকল্প ভাবো 
না, ধরো তুমি পুলিশের ত্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। তোমার ওপর ভার পড়েছে কলকাতার খাটাল 
সরানোর। হঠাৎ মেজো সর্দারের অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনারের তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। বলল 
কোথায় যাচ্ছ, তুমি বললে খাটালে ডিউটি আমার! সে বলল- যেতে হবে না, যাও। রঞ্জনকে 
ধরে নিয়ে এসো! রঞ্জনকে ধরে নিয়ে আসার দায়িত্বটা ওর কাছে তো অভাবিত। সেই অভাবিত 
দায়িত্বটা পেয়ে সে পুলকিত হচ্ছে। মেজো সর্দার অর্থাৎ ডেপুটি কমিশনার অবশ্য এটাও বলে 
দিয়েছে যে ধরতে পারলে দেখবে বড়ো সর্দার, অর্থাৎ কমিশনারের নজরে পড়ে যাবে।’ এইরকম 
একটা গল্প বললে তখন ছোটো সর্দার যে করছে, সে কথাগুলো বলতে পারল। কী আত্মপ্রসাদ 
নিয়ে কথাটা বলছে যে, ‘তুমি কোথায় চলেছ” ? না ‘আজ্ঞে রঞ্জনকে বাধতে চলেছি!” “তুমি কেন ? 
মেজো সর্দার কোথায়”__এই কথাটা বলতে কিন্তু এ দু-একদিন চেষ্টা করার পর অতি সহজেই পার্টটা 
করে fret! অর্থাৎ বারেবারে আমরা যদি আমাদের অনুষচ্গের কোনো কথা বলে ওই শক্ত 
সংলাপগুলোকে বলাই, যেটা তারই সংলাপ হতে পারে, হয়, হওয়া উচিত, তাহলে অনায়াসেই সেটা 
করা যায়। i 
বহুরুপীর দীৰ্ঘ তিনমাসের মহলা চলার সময়ে অভিনয় সম্পর্কে “MEU, কথাগুলো যাতে 
চরিত্রের কথা হয়ে ওঠে, তার জন্যে নানানভাবে, নানানরকম চেষ্টা করেছেন। গল্প বলেছেন, 
রাগারাগি করেছেন, নানান উদাহরণ দিয়েছেন, দেশি-বিদেশি নাটকের কথা বলেছেন, শেক্সপিয়ারের 
চরিত্র অনেকগুলো অভিনয় করে দেখাতেন যে এই ভাষায় কথা বলে না মানুষ। কিন্তু যখন তারা 
কথা বলেন, তখন কিন্তু তাদের কথা হয়েই সত্য হয়ে ওঠে। আমাদের চরিত্রের মধ্যে সত্য হয়ে 
ওঠাটা, এবং আমার ব্যক্তিস্বরুপকে চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করাটা সব চেয়ে বড়ো বলে 
রক্তকরবী'র শিক্ষাটা আমাদের কাছে মনে থাকবে চিরকাল। ভবিষ্যতে অভিনয় করতে গিয়ে সেই 
কথাগুলোই অনুশীলনযোগ্য হয়েছিল। ধন্যবাদ সকলকে | 


শঙ্খ ঘোষ 


একটা সৃষ্টি যখন হয়, যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি লেখেন, কিংবা গান করেন, কিংবা অভিনয় 
_ করেন, অনেক সময়ে তার একটা কষ্টের বোধ হয় তাঁর কাজের ফলাফল দেখে। কত কিছু 
ভেবে একটা জিনিস গড়ে তোলা হয়েছিল, তারপর সেটিকে একজন উপভোগ করছেন- একজন 
দর্শক অথবা একজন পাঠক--তিনি সে-ভাবনার কতটুকু পেলেন, এইটে ভেবে একটা আক্ষেপ হতে 
থাকে মনে। আমরা তিনজনের কথা এতক্ষণ শুনছিলাম যে কীভাবে সেই সময় “রক্তকরবী-র মতো 
একটা নাটক গড়ে উঠেছিল। তার ফলাফল কী হয়েছিল দর্শকদের ওপর, একটা দর্শক হিসেবে সেইটে 
এখন আমাকে বলতে হবে। এটা খুব শক্ত কাজ, সেই অর্থেই। 

.এ নয় যে খারাপ ফলাফল হয়েছিল কিছু! অনেক খারাপ সমালোচনা তখন হয়েছিল 
সন্দেহ নেই, কিন্তু ভালোই তো বলা হয়েছিল বেশি। কিন্তু ভালোটা কেন ভালো, কোথায় ভালো, সেটা 
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যে খুব বেশি করে বলা হয়েছিল তখন, বা এখনও--তা মনে হয় না। খালেদ চৌধুরীর 
একটা লেখায় পড়েছি যে শম্ভু মিত্র আক্ষেপ করে একবার বলেছিলেন--“এত যে আলোচনা হয়, 
তোমার কথা তো কেউ বলে না”। অর্থাৎ মঞ্চ-পরিকল্পনাটা বা সংগীত-ভাবনাটা যে হয়েছে, তার 
যে বিশেষত্ব কী এবং তার থেকে কী বোধ পৌঁছল দর্শকদের মনে বা সমালোচকের মনে, সে কথাটা 
কেউ বলে না কেন £ উনি বলেছিলেন, “বলে না তা আর কী করা যাবে’ ! কিন্তু শম্ভু মিত্র 
বলেছিলেন_-না না, এটা তো হতে পারে না, এটা তো বলতে হবে! এটা বলাতে হবে। আসলে 
এতসব আয়োজনের কত সামান্যই একটা প্রতিফলন গিয়ে পৌঁছয় আমাদের কাছে। আর সেইটুকু 
বলতে হবে বলেই আমার কাজটা বেশ শক্ত। সময় নেই আর, যথাসাধ্য অল্প কয়েকটা কথায় সেটা 
বলার চেষ্টা করি। l | l 

তখনকার দিনে, একেবারে প্রথম যখন 'রক্তকরবী” হয়, সেই সময়ে দর্শকদের কী মনে হতে 
পারত বা পেরেছিল সেটা বোঝবার জন্যেই সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে বা তখনকার 
মঞ্চ সম্পর্কে আমাদের বোধবুদ্ধি কীরকম ছিল তার একটা আন্দাজ পাওয়া দরকার। সে আন্দাজ 
খানিকটা কুমার রায়ের কথার মধ্যে পাওয়া গেছে যে, প্রথমে আমাদের শুনতে হত রবীন্দ্রনাথের নাটক 
নাটকই নয়। ভালো লেখা হতে পারে, কিংবা মাঝারি গোছের লেখা হতে পারে, কিন্তু ওটা নাটক নয়। 
আমরা যখন কলেজে পড়াশোনা করছি, 'রক্তকরবী’ পাঠ্য ছিল। সেই পাঠ্য যখন মাস্টারমশাই 
পড়াচ্ছেন, প্রথমেই তিনি বলে নিলেন--‘এটা নাটক নয়, এটা একজন কবির একটা বিশেষ ধরনের 
সৃষ্টি’। কেন নাটক নয় এ নিয়ে তর্ক করার চেষ্টা হয়েছিল ক্লাসে, কিন্তু খুব কিছু গড়ায়নি। ধরেই নেওয়া 
হয়েছিল-_এটা নাটক নয়। কিন্তু তর্ক কি আমরা করতে পারতাম, অর্থাৎ কেন যে নাটক, কোথায় 
ভালো নাটক এটা আমরা বোঝাতে পারতাম ? কেমন করে বোঝাব ? কী দিয়ে বোঝাব ? মাস্টারমশাই 
আমাদের বলছেন নাটক নয়। আমাদের মন মানতে চাইছে না, কিন্তু কী করে প্রমাণ করি যে হ্যা এটা 
নাটক। মাস্টারমশাইরা বলতেন, বইপত্রে লেখা থাকত, এমনকী এই যে খালেদ চৌধুরী একটা 
. অভিনয়ের কথা বললেন-_দেবব্রত বিশ্বাসের অভিনয়ের কথা, উনি সবকটা কথাই বলেছেন তার 
মধ্যে, কিন্তু ওর লেখাতেই আর একটা কথা ছিল, সেটা উনি বলেননি__সেটা হল-_দেবব্রত বিশ্বাস 
যে অভিনয় করেছিলেন বিশুর ভূমিকায়, তখন বিশুর পোশাক ছিল কী £ গেরুয়া বসন এবং হাতে ছিল 
কমন্ডলু। এই যে ব্যাপারটা, বিশুর হাতে কমন্ডলু এবং গেরুয়া পোশাক, এর থেকে বোঝা যায় যে, 
কীভাবে সাত্ত্বিক ভাবা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নাটককে, নাট্যযাথাৰ্থ্যকে সরিয়ে রেখে ১৯৫৪ সালের অল্প 
কয়েকবছর আগেও। 

শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, পরে সেটা NET’ নামে তার একটা বইতে ছাপাও হয়েছে যে, 
মুক্তধারা’ নাটকটা একবার করেছিলেন তীরা, তখনও AGH তৈরি হয়নি। করতে গিয়ে বইটা পড়ে 
তার মনে হয়েছিল--লিখেছেন এইভাবে যে পড়ে একদম সবর্শরীর জুলে গেল। ব্যাপারটাতো , 
ইম্পিরিয়ালিজ্মের একটা চেহারা, তা নিয়ে এমন করে বলার কী আছে, সাদা কথায় বললেই তো 
a — এটা শম্ভু মিত্রও ভাবছেন 'রক্তকরবী’ প্রযোজনার সাত-আট বছর আগে। i 

অৰ্থাৎ শুধু চলতি সমালোচকেরাই নয়, শুধু সাধারণ পাঠকরা নয়, যাঁরা একটু অন্যরকম 
ভাবতে চাইছেন, তারাও রবীন্দ্রনাথকে একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে দেখছেন তখনও! ভাবছেন 
যে, রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে হলেই আমাদের একটা আলাদা প্রস্তুতির দরকার, একটা নরমসরম 
কাব্যিক ভাবের দরকার। '‘রক্তকরবী’ বা ‘রাজা’ নাটক হয়ে যাবার পরেও এই রবীন্দ্রসদনে আমরা 
এইরকম নরম-করা শ্রুতিনাটক শুনেছি। ‘বাঁশরি’ পড়া হচ্ছে। বড়ো বড়ো অভিনেতারাও আছেন 
সেখানে! সেখানে যে-সংলাপের সঙ্গে যুক্ত আছে পিনাকেতে লাগে টঙ্কার; সেই সংলাপটাও বলা 
হচ্ছে এমন নরম মিহি গলায় যে অবাক লাগে ভাবতে যে এত বড়ো অভিনেতারা, এঁরা কী করে 


১০৮ | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 





E He কলা কার একটা রাম থকে গেছে আমাদের মনে। সেই মি 
কল্পনায় নাটক নেই। 

অথচ আমরা সাধারণভাবে নাটক পড়তে গিয়ে, কিশোর বয়সেও JENNA মতো একটা 
নাটক পড়তে গিয়ে, একটা কিছু তীৱতার বোধ তো পেয়েছিলাম অনেকেই। কী ঘটছে, সেটা বোঝবার 
মতো বয়স তখনও হয়নি, কিন্তু একটা কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, কিছু মানুষজনকে দেখতে 
পাচ্ছি বলে আবছাভাবে মনে হওয়া, এটা তো হচ্ছিল। কিছু তাকে ব্যক্ত করবার, তাকে অন্যের কাছে 
প্রকাশ্য করে বলবার কোনো পথ আমরা পাচ্ছিলাম না। 
| + একটা ছিল এই রীন্রনাথকে নিয়ে সমস্যা। আর একটা হল মঞ্চের সমস্যা, কী ধরনের 
অভিনয় তখন আমরা দেখছিলাম ? ANT হয়েছে নিশ্চয়ই ১৯৪৪-এ। তখন একটা ধারা তৈরি না 
হলেও অন্য কোনো ভালো নাটকের একটা-দুটো অভিনয় হয়েছে। 'রক্তকরবী” নাটকের আগে 
বহুরুপীই করেছেন খুব উল্লেখযোগ্য নাটক, ছেঁডাতার; WP, চার-অধ্যায় “এর মতো নাটক তারা 
করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে যে নাটকের ধারা প্রচলিত ছিল, সেখানে একটা নাটক অভিনয় হচ্ছে, 
একজন বড়ো অভিনেতা তাতে আছেন, অন্যরা হয়তো মোটামুটি ভালোই অভিনয় করছেন, কিন্তু 
কোনো সংহত, সামগ্রিক চেহারা তার মধ্যে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। চাণক্য’ দেখেছি শিশির কুমার 
ভাদুড়ির, সেটা শেষ পর্যায়ের নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখে কষ্ট হয়েছে এটা ভেবে যে, সেই শেষ বয়সে তিনি 
একলাই অভিনয় করছেন মঞ্চের ওপর। আর সমস্ত নাটকটা যেন ছন্নছাড়া হয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে 
চারদিকে। কেন-যে প্রযৌজনাটা, তার কোনো যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। ভাঙাচোরা সেই সময়ে, যখন 
মঞ্চে একটা সুগঠিত কোনো পরিকল্পনা পাচ্ছি না, গোটা নাটকের মধ্যে একটা কোনো সংহতি তৈরি 
হচ্ছে না, আলাদা আলাদা ভাবে ছড়িয়ে থাকছে সব, তখন একটা বাঁধুনি এনে দেবার দরকার ছিল। 
কথার বা বোধের একটা সংহতির দরকার ছিল। 

এই সংহতিটা তৈরি হয়ে উঠছিল বহুরুগীর অভিনয়ে ৷ অবশ্য সেটা 'রক্তকরবী'র আগে থেকেই, 
ছেঁড়া তার’ দশচক্র; চার অধ্যায় থেকেই। গরলক্তকরবীতৈ তাহলে মঞ্চপ্রয়োগের দিক থেকে নতুন কী 
_ পাওয়া গেল ? পাওয়া গেল একটা সামগ্রিকতার ছন্দ! একদিকে বাচিক-কায়িক অভিনয়ের আশ্চর্য এক 
সামৰ্থ্য, নানা স্তরের গদ্যকে একটা বিশ্বাসযোগ্য স্বাভাবিকতায় আর ছন্দোময়তায় পৌঁছে দেওয়া, খেয়াল 
রাখতে হবে যে এখানে ফাগুলালরা যে ভাষায় কথা বলে বা মোড়লেরা, তার থেকে অনেক আলাদা বিশু 
বা রাজার ভাষা--আর অন্যদিকে তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাক্কর্ষে স্থাপত্যে সংগীতে আলোয় 
মেলানো-মেশানো একটা সম্পূর্ণতার ছবি, শিল্পসম্পূর্ণতার। আমরা দেখতে পেলাম, মঞ্চটাও এখানে মস্ত 

বড়ো এক চরিত্র। খালেদ চৌধুরী আর তাপস সেন মিলে এটা করে তুলতে পেরেছিলেন। মঞ্চ, সংগীত, 
পোশাক-আশাকের কল্পনা, বিচিত্রসব ধ্বনিযোজনা আর অন্যদিকে পরিবেশ-অনুসারী আলোর কল্পনা, 
আলোর রোমাঞ্চকর প্রক্ষেপ_ গোটা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে এ এমন একটা একতান তৈরি করে দিল যে 
প্রতিমুহূর্তে নাটকটা যেন নতুন প্রাণ পেতে লাগল! নাটকটা তো বাস্তব নয়, আবার সে অবাস্তবও নয়। 
আপনাদের সবারই নিশ্চয়ই খেয়াল আছে যে নাটকের ঘটনাটা চলছে একটাই জায়গায়, অথচ সে হল 
অনেক টুকরো টুকরো জায়গার সমাহার, চলছে একটাই দিনে অথচ তা অনেক টুকরো টুকরো দিনের 
সমাহার। এইভাবে বাস্তবে-পরাবাস্তবে মেলানো আছে যে নাটক, তাকে স্বচ্ছন্দভাবে যাওয়া-আসার 
একটা পথ তৈরি করে দিল সেই মঞ্চ, তৈরি হল মঞ্চের কবিতা, বা বলা যায় একটা সুরময় স্থাপত্য | 
সীমাবদ্ধ বাস্তবতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল বাংলা মঞ্চ। এ এক মস্ত মুক্তি! এই মুক্তির ফলেই এর 
বছর দশেক পরে আমরা মোহিতের মতো- মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মতো---অষ্টাদের পেতে পেরেছি, 
- বাংলা থিয়েটার সাহস করে অনেক নতুন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছে। এই অর্থেই 
রক্তকরবী'র অভিনয় বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন হয়ে রইল। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / >> | ১০৯ 


একটা সফলতা ছিল তাহলে এই মঞ্চের মুক্তিতে! রিক্তকরবী” প্রযোজনার অন্য একটা 
সফলতা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের একেবারে এই সময়কার নাট্যকার করে তোলায়, স্পর্ধিতভাবে এইটে 
ঘোষণা করায় যে, কবি রবীন্দ্রনাথ নন, নাটক নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নাট্যকার 
রবীন্দ্রনাথ। ওই নাটক দেখবার পর আমরা প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারছিলাম যে, শুধু নাট্যকার নন, 
আমাদের এই মুহূর্তেরই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ এই মুহূর্তের নাটক 'রক্তকরবী”। নাট্যচরিত্রের মুখে 
শুনেছি, আমরা সব সময়েই আছি একটা যক্ষপুরীতে, যেখানে সবাই হয় রেগে আছে, নয় ভয় পাচ্ছে, 
নয় সন্দেহ করছে। সেরকম তো আমরাও সবাই, সব সময়েই ভীত বা ক্রুদ্ধ বা Ara আমরাও 
সবাই আছি এই সমাজটার মধ্যে, যেখানে আমাদের শাসন করবার জন্যে মদের ভাড়ার, 
অন্ত্রশালা আর মন্দির পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের চারপাশে কেবলই বাড়তে থাকে 
মন্দির, মসজিদ, কেবলই বাড়তে থাকে মদের ভাড়ার আর মজুত থাকে গোপনে গোপনে (খুব 
গোপনেও নয়) অন্ত্রভাণ্ডার। এসব তো চার দিকেই দেখতে পাই। 'রক্তকরবী’ নাটকের অভিনয় 
দেখবার পর থেকে আমরা নিজেদের চারপাশে এই মানুষদের আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পেতে 
শিখেছি। নটকটা প্রতীক না রূপক, নন্দিনী জীবন, রঞ্জন যৌবন-_এ সব ওঁরা ভেবেছেন, অভিনয় 
. করবার সময়ে ভাবতেই হয়েছে। কিন্তু সেই ভাবনার ফল হিসেবে আমরা .যেটা পেয়েছিলাম, প্রতীক- 
রুপকের বাইরে, সেটা আমাদের জীবনের প্রাত্যহিকতার কথা। এই কথা যে এ হল আমাদের নাটক, 
নন্দিনী আমাদের ঘরের মেয়ে, রঞ্জন আমাদের চেনা ছেলে, আর এ-নাটক এই: মুহূর্তের 
জীবনসংকটের নাটক! | 

দৰ্শক হিসেবে সব সময় একইরকম ধারণা সবার হয়তো থাকে না। কুমার রায় নাম না করে 
একজনের কথা উল্লেখ করেছেন__অধ্যাপক এরকম ভাষায় কথা বলে না বলে মনে হয়েছিল একজন 
সমালোচকের। কিন্তু এটাও নিশ্চয়ই কুমার রায়ের মনে আছে যে যিনি এটা বলেছিলেন তিনি তার 
বছর-কুড়ি পর আবার অন্যরকমও বলেছেন। এই নাটক যে এই মুহূর্তের বৈপ্লবিক ভাবনাতেও কত 
সাহায্য করতে পারে, অধ্যাপক যে আমাদের চেনা অধ্যাপক, সেই কথা জানিয়ে লিখেছিলেন আবার 
পরে। তার মানে, দেখতে দেখতে তার ভাবনার বদল হয়েছে। শুধু দেখতে দেখতে নয়, সময়ের 
চলমানতার সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে । অর্থাৎ সময় পালটাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য নানা অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে মেলাতে মেলাতে, তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই নাটকের মধ্যে যেটা আছে তাকে আমাদের 
সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। 

আবার এমনও হয় যে, অভিনয় থেকে আমি যেটা পেয়েছি বলে ভাবছি, হয়তো প্রযোজক 
বা পরিচালক বা অভিনেতা সেটা মোটেই বলতে চাননি, ভাবেননি। যেমন আমাদের তো মনে 
হয়েছিল যে এই WHS সংস্থাটার সঙ্গে যা মেলানো আছে প্রতিস্পর্ধিতায়, তা হল প্রাণের কথা, 
মাটির কথা, ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে-_এই আহানের কথা। সেটা সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে যে মিশে আছে 
নাটকটার সঙ্গে, এই পরিবেশের কথাটা, সেটা তো নিশ্চয়ই তারা বলছেন। আমরা তো ভেবেছিলাম 
যে বলছেন। (যদিও, নাট্যশেষে ‘পৌষ তোদের” গানটির অস্পষ্ট ব্যবহার আমাকে একটু চিন্তায় 
ফেলেছিল।) পরে আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা ধাঁধা লেগেছিল যে, শম্ভু মিত্র অনেকদিন পর 
লিখলেন__'আমরা করতে করতে অনেক নতুন শিখেছি আগে তো ভাবিনি যে, এই যে. 
পরিবেশচিস্তা, পরিবেশ নিয়ে এত ভাবা হচ্ছে এখন, সেটা তো 'রক্তকরবী” নাটকে আছে।’ যখন 
নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলে রাজা যে তার মধ্যে সে কী দেখতে পায়, তখন সেই যে ছন্দের কথা, 
“বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে BH CHS কথার মধ্যে তো এই পরিবেশেরই কথা আছে। কিন্তু এ কি 
কোনো নতুন আবিষ্কার ? আমরা ওই নাটক দেখে এই কথা তো ভেবেইছি, কারণ ভাবার তো কথাই 
ছিল, রবীন্দ্রনাথ তো সেটা বলতেই চেয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে যখন নাটকটা লেখেন রবীন্দ্রনাথ, তার 
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একটু আগে ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনের এল্ম্‌হাৰ্স্যকে নিয়ে এসে একটা কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন, 
তখন এল্ম্হার্্স একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন ‘দ্য রবারি অফ দ্য সয়েল' নামে, এবং সেই সময়েই 
সেটার ভূমিকা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কিছু কথা বলেছিলেন, কবিতা লিখেছিলেন একটা, গান 
লিখেছিলেন একটা, গানটা ছিল “ফিরে চল্‌ মাটির টানে'। এই গান, মাটির ডাক’ কবিতা এবং ওই 
বক্তৃতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই বলছিলেন যে প্রাণের সঙ্গে মাটির যে যোগ সেটা যদি নষ্ট 
করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাব। আমরা কীভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি, 
মাটিকে ধ্বংস করছি, সেটা যদি এখনও বুঝতে না পারি তাহলে সর্বনাশ থেকে আমাদের কোনো মুক্তি 
নই। তারপরে লেখা হল 'রক্তকরবী” নাটক। লেখার কয়েক বছরের মধ্যে হলকর্ষণ উৎসবের প্রচলন 
করলেন তিনি। হলকর্ষণ, বৃক্ষরোপণ। সবই তো একটা সূত্রে বাধা ? পরিবেশচেতনারই সূত্ৰে ? মাটির 
থেকে, শস্যের থেকে, জলহাওয়া থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিলে যে যন্ত্রমানুষ তৈরি হবে, সেই 
ভয়ংকরতার কথা তো গোড়া থেকেই এ নাটকের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে তাহলে। হয়তো আস্তে 
আস্তে এঁরা আরও বেশি করে সেটা বুঝেছেন পরে। 

কিন্তু কখনও কখনও আবার বিরোধ হয় দর্শকের বোঝার সঙ্গে অভিনেতার বা প্রযোজকের 
বোঝাতে চাইবার। একটা বিরোধের ভাব আমাদের মনে থেকেই গেছে অনেকদিন, অথবা হয়তো 
ব্যক্তিগতভাবে আমার যে, এই নাটকে রঞ্জন যে শেষপর্যন্ত মারা গেল তাতে কী হল ? শম্ভু মিত্র তার 
একাধিক লেখায় বলেছেন যে এইভাবে যৌবন নষ্ট হয়ে গেল। এই নষ্ট শব্দটা একাধিকবার তিনি 
ব্যবহার করেছেন। আমরা সমাজটাকে নষ্ট করে দিচ্ছি। আমার দেখায় এবং হয়তো আরও কোনো 
কোনো দর্শকের দেখায় এবং নাটকটা অনেক পাঠকের পড়ায় এটা তো হতে পারে যে পরিণামে এই 
নষ্টের বোধটা একেবারে আসে না ? অভিনয় দেখেও কিন্তু আসেনি। মৃত্যু, সে তো একটা অবসান 
বটেই। কিন্তু মৃত্যু সবসময়েই নষ্ট নয়। একটা অপঘাতে হঠাৎ কেউ মারা গেল, সেটা একটা নষ্ট মৃত্যু 
হতে পারে। কিন্তু একটা ব্রতের জন্যে, একটা আন্দোলনের জন্যে সচেতনভাবে এগিয়ে এসে যদি 
কেউ প্রাণ দেয় তাহলে তো সেটা নষ্ট নয়। সেটা তো নবজীবনের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, প্রেরণা নিয়ে 
আসে। রঞ্জন তো সেই প্রেরণা নিয়ে এসেছিল বলেই নন্দিনী বলতে পারে যে “আজ থেকে আমার 
জয়যাত্রা শুরু হল'। আর এই বলাটা কি প্রতীক, রূপক ? সেই জন্য এইভাবে বলা সম্ভব যে ‘আজ 
থেকে আমার জয়যাত্রা শুরু হল’ ? আমরা কি এইভাবে ভাবতে পারি যে, হ্যা ওইভাবে বলা যায় 
গল্পে-নাটকে। জীবনে কি সম্ভব এটা ? তাই ওটা প্রতীকভাবে ভাবাই ভালো। কিন্তু তা তো নয়। 
এ তো একটা জ্যান্ত ব্যাপার। এখানেই, এই কলকাতা শহরেই একটা ঘটনা তো কিছুদিন আগে ঘটে 
গেছে। সফদর হাশমির যখন মৃত্যু হল অন্য এক শহরে, তার অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতায় এই 
স্ত্ৰী মালা। সেই সভায় তিনি সকলের সামনে বলেছিলেন যে সফদরের মৃত্যু হয়নি, হতে পারে না। 
আমরাই তার যা কাজ সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এটা শোকের সময় নয়, এটা নতুনভাবে 
শপথ নেবার সময়। তখন, সেইসব কথার মধ্যে আমরা তো নন্দিনীকেই দেখতে পাই, সেইখানে 
আমরা রঞ্জনকেই দেখতে পাই। আর এই দেখাটাই কিন্তু আমরা শিখেছিলাম 'রক্তকরবী'র অভিনয় 
দেখতে দেখতে। 

আমরা আজ আমাদের চারদিকে রবীন্দ্রনাথকে, তার নাটককে, এইভাবে যে আমাদের 
জীবনযাপনের মধ্যে পেয়ে যাই, পেতে থাকি, মঞ্চে যে এতরকম নতুন পরীক্ষার সুযোগ পেয়ে যাই, 
আমার মনে হয়, দর্শক হিসেবে আমার মনে হয়েছিল, 'রক্তকরবী' সেই পথটা সেই সাহসটা তৈরি 
করে দিয়েছিল, সেই সূচনাটা তৈরি করে দিয়েছিল। সেই জন্যই বারবারই ওই প্রযোজনার কথা 
আমাদের মনে রাখতে হয় আজও। সেইটেই এর এতিহাসিকতা। 

অনুলিখন : অজন্তা ঘোষ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১১১ 


বিশেষ রক্তকরবী 


প্রযোজনা সংখ্যা 





পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার 
রক্তকরবী সংখ্যা 


মে ২০০৫ 





১১২ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১১ 


প্‌ ব. নাটা আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা-১১ ২০০৫ 


অতীতকালের বাংলা নাটকে ছদ্মবেশী চরিত্র 
দীপায়ন ভট্টাচার্য 


নাটক যখন প্রয়োগকর্তার হাত ধরে মঞ্চে উপনীত হয়, তখন অভিনয়শিল্পীরা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে 
পাশে সরিয়ে রেখে চরিত্রের ছদ্মবেশ পরে নেন। কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি, রূপসজ্জা, সাজসজ্জায় 
অভিনেয় চরিত্রের অনুরূপ হবার চেষ্টায় নিমগ্ন হন। মঞ্চে এসে দাঁড়ান সেই স্থানে, যা তাদের পরিচিত 
পরিবেশ বা সময়ের অনুরূপ না-ও হতে পারে। তবে সেগুলো চরিত্রের বিচরণস্থল, তাই মঞ্চের 
আংশিক রূপের সূত্র ধরে ঘটনা ও চরিত্রের সামগ্রিক স্থান ও কালের অর্পরতন ধরে রাখতে হয় 
শিল্পীদের কল্পনার সিন্দুকে। সে জন্যেই ‘ছদ্ম’ শব্দটি নাটকে বিশেষ তাৎপর্যমণ্তিত। নাটকে অনেক 
কিছুই ছদ্ম, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে পরম বিশ্বাসযোগ্য প্রতিটি অভিনয়শিল্পীই মঞ্চে আসেন ছদ্মবেশে, 
মঞ্চমায়ার অঙ্গীভূত হয়ে দর্শকমানসে অভিনীত চরিত্র ও ঘটনার প্রতি বিশ্বাস সৃজন করেন, আবার 
সেই বিশ্বাস সৃজনের উৎকর্ষে শেকড় গেড়ে বসতে পারেন দর্শকের মানস-জমিনে। তীঁদের চিন্তায় 
থেকে যেতে পারেন অনেকদিন। নাট্যের কলাকুশলীরাও ছদ্ম উপকরণ দিয়ে দর্শকমনে প্ৰতীতি 
জাগানোর কারিগর | “রজ্জুতে HST ঘটাতে না পারলে এদের কারও মন তৃপ্ত হয় না। এ তো গেল 
নাটকের প্রয়োগগত দিকের নানা ছগ্মবিন্দুর কথা। নাট্যকার হলেন নাটকীয় ঘটনার প্রথম সংগঠক, 
চরিত্রের প্রথম রূপকার। তার মনোভূমিতে চরিত্রের সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটে-_ লেখনীতে তারই পরিণতি 
আমরা দেখতে পাই। ঘটনাপ্রবাহে চরিত্রের ভূমিকা, এক চরিত্রের সাথে অন্য চরিত্রের সম্পর্ক, ঘটনা 
পরম্পরায় চরিত্রের বিবর্তন, চরিত্রের মনসমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষেপ দর্শকহৃদয়ে নানা রকম অনুভূতির 
স্বাদ নিয়ে আসে। কিন্তু নাটকের কোনো চরিত্র যদি অন্য একটা চরিত্রের জামা গায়ে দেয়-_অর্থাৎ 
একটা চরিত্রকে দিয়ে আরেকটা চরিত্রের অভিনয় করিয়ে নাট্যকার যদি drama within drama সৃষ্টি 
করেন-_নাটকের স্বাদবৈচিত্র্য তাতে বেড়ে যেতে পারে। কৌতূহলের এক অপ্রচলিত নিবৃত্তি দর্শক 
সেখানে আশা করতে পারেন। ছদ্মবেশী চরিত্র নাটকে বয়ে আনে চমকের এক দমকা হাওয়া। বিভ্রান্ত 
করাই এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সার্থক ছদ্মবেশী ঘটনার অভিমুখটাই পালটে দিতে পারে। 
ঘটনাসূত্রে যে পরিণতি অনিবার্যই মনে করা হচ্ছিল, একটি দুটি ছদ্মবেশী চরিত্র এসে তাকেই অসম্ভব 
দর্শকদের কৌতুহলও তেমনি জমাট বাঁধতে থাকে। ছদ্মবেশীর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে নাটকে পূর্বাভাস 
না থাকলে দর্শকেরাও বিভ্রান্তির জালে আটকে পড়েন। তখন ছদ্মবেশী চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় 
উন্মোচিত হলে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মতো দর্শকমণ্ডলীও চমৎকৃত হন। দু-তরফের কাছেই এটা 
অপ্রত্যাশিত। দর্শকদের কাছে এই চমক নান্দনিক হলেও সহ-চরিত্রগুলির কাছে বিষয়টি আনন্দ, 
নিরানন্দ, রাগ, ঘৃণা, ভয় এ রকম যে কোনো অনুভূতিই বয়ে আনতে পারে। তবে সবার আগে বিস্ময় 
যে জাগবেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। নাটকের অন্যান্য বিজড়িত চরিত্রগুলি ছদ্মবেশের 
ঘটনা বিশ্বাস করতে বাধ্য--কেন না তারা নাট্যকারের অনুগত। নাট্যকার তাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
দিয়ে দর্শকদেরও বিশ্বাসী করে তুলতে চান। কিন্তু দর্শকদের বিশ্বাস অর্জন নির্ভর করে নাট্যকার ও 
উপস্থাপকদের গুণমানের ওপর। নাট্যকার তো কোনো চরিত্রকে ছদ্মবেশ পরিয়ে দিলেন--তার জন্যে 


লেখক বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক, অভিনেতা ও গবেষক। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১১৩ 


ভাবনা কিন্তু বেশি করে চাপল উপস্থাপকদের মাথায়। প্ৰকৃত ও ছদ্ম চরিত্রের আঙ্গিক ও বাচিক 
অভিনয়ের বিভাজন রেখা কীভাবে টানা হবে, কেমন রূপসজ্জা হবে, সাজসজ্জায় কী কী সূক্ষ্ম বা স্থূল 
পরিবর্তন থাকবে, অল্প আলো বা আলো-আধারিতে ছদ্মবেশ দর্শকদের দৃষ্টিবিভ্রম সফলভাবে জাগাতে 
পারে- কিন্তু তেমন আলো কী চলবে-_এ রকম নানা প্রশ্ন এসে দাড়াবে সারি দিয়ে। আমরা অত 
প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে না গিয়ে বরং অতীতকালের বাংলা পাঠ্যনাট্যের মধ্যেই আলোচনা সীমিত রেখে 
সেখান থেকে উদাহরণ বাছতে বাছতে এগিয়ে চলি! বাংলায় অতীতকালের নাট্যকারেরা অনেকগুলো 
নাটকেই বহুমাত্রিকতা আনতে গিয়ে এক চরিত্রকে অন্য চরিত্রের ছদ্মবেশ পরিয়ে দিয়েছেন। 


ছদ্মবেশ প্রথম থিয়েটার থেকেই 


বাংলার প্রথম থিয়েটার গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফের কাল্পনিক সংবদল’ (১৭৯৫ খ্রি.) 
নাটকটি তো এম, জোড্রেলের বিদেশি নাটকেরই বঙ্গীকরণ। সেখানে ইউরোপীয় নাটকেরই অনুসারী 
হয়ে নারী চরিত্রের পুরুষ বেশ ধারণ বিষয়টি এসেছে। দুর্বল চরিত্রের স্বামী ভোলানাথের ওপর 
নজরদারি করতে স্ত্রী সুখময় ACH থেকে কলকাতায় এসে মোহনচাদ নামে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরেছে। 
তার সাথে সরাসরি আলাপের সময় ভোলানাথ তার স্বরুপ আঁচ করতে পারেনি, অথচ পথে যেতে. 
যেতে এক বাড়ি থেকে সুখময়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই সেখানে সুখময়ের অস্তিত্ব সে টের পেয়ে 
গেল--এটা বেশ অবিশ্বাস্য ঠেকে। সংলাপের জড়তায় নাটকটিই সুসংবদ্ধ হতে পারেনি, সেখানে 
চরিত্র নির্মাণে অস্বাচ্ছন্দ্য তো থাকবেই। বিদেশি নাটকের আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে লিয়েবেদেফ 
এনে NUD) বর es বিননি বয় ৰাজ নী 
নাটকে ছদ্মবেশী চরিত্র নিয়ে এসেছেন। 


শেক্সপিয়র থেকে বাংলা অনুবাদ নাটকে ছদ্মবেশ 


ত্যাজ ইউ লাইক ইট’ টুয়েলফথ নাইট MEE অব ভেনিস; Pics, টু জেন্টলমেন অব 
ভেরোনা” এসব নাটকে শেক্সপিয়র নারী চরিত্রকে মাঝে মাঝে পুরুষের ছদ্মবেশে আত্মগোপন 
করবার সুযোগ দিয়েছেন। এ বিষয়টি ঘটেছে নাটকের তাগিদের চেয়ে অনেক বেশি মঞ্চায়নের 
প্রয়োজনে। শেক্সপিয়রের আমলে এলিজাবেখীয় থিয়েটারে নারী চরিত্রগুলি রূপায়িত করত 
কিশোর বয়সী পুরুষ অভিনেতেরা। আবরণ, আভরণের কথা বাদ দিই-_সারাক্ষণ কৃত্ৰিম কণ্ঠস্বরে 
নারী চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করা কারও পক্ষেই অনায়াসসাধ্য বিষয় ছিল না। সুতরাং নারী চরিব্রটিকে 
পুরুষে রূপান্তরিত করে নাট্যকার কিশোর অভিনেতাকে কিছুক্ষণের জন্যে হাঁফ ছাড়ার সুযোগ করে 
দিতেন। বাংলায় এ রকম ব্যাপার কাল্পনিক সংবদল* এরপর আবার আমাদের নজরে পড়ল 
শেক্সপিয়রের ‘মাৰ্চেন্ট অব ভেনিস’ অবলম্বনে হরচন্দ্র ঘোষের ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস’ (১৮৫৩ খ্রি.) 
নাটকে। অনুবাদ বলেই এই নাটকে নারীর পুরুষবেশ ধারণ শেক্সপিয়রীয় নাটকেরই হুবহু 
অনুকরণ স্বচ্ছন্দ অনুবাদের গুণে বাঙালি নাট্যকার বিষয়টির প্রাণস্পন্দন তুলে আনতে পারতেন, 
কিন্তু লেখনীর জড়তা সে বিষয়ে তাকে সফলকাম করেনি। শেক্সপিয়রের শাইলক-তনয়া, পোর্শিয়া, 
নেরিসা চরিব্রগুলির নাম পালটে এ নাটকে হয়েছে শশীমুখী, ভানুমতী, সুশীলা। চিত্তবিলাসের ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু চন্দ্রসেন যখন লক্ষপতি-তনয়া শশীমুখীকে হরণ করে, তখন এই হরণপর্ব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে _ 
দেবার জন্যেই শশীমুখী সাজে পুরুষের ছদ্মবেশে। উদ্দেশ্য, তার বাবা এবং তার অনুচরদের চোখে 
ধুলো দেওয়া। যেন কেউ তাকে চিনতে পেরে প্রেমিকের সাথে পরিণীতা হতে বাধা না দেয়। আবার 
চিত্তবিলাসের প্রয়োজনে লক্ষপতির কাছ থেকে নেওয়া খণ যথাসময়ে পরিশোধ করতে না পেরে = 


১১৪ | ` নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 




















পুরুষের ছদ্মবেশে শরৎ সরোজিনী' নাটকে সরোজিনী চরিত্রে বিনোদিনী দাসী। সৌজনা : রষ্গালয়ে অমৱেন্দ্ৰনাৎ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১১৫ 


চারুদত্ত যখন শাস্তির মুখোমুখি, তখন যথেষ্ট অর্থ হাতে নিয়ে চিত্তবিলাস আর চিত্ৰসেন গুজরাট 
যাত্রা করল বন্ধুকে বিপন্মুক্ত করে HPS করতে। কিন্তু তাদের নববিবাহিতা দুই স্ত্রী ভানুমতী আর 
সুশীলা উপলব্ধি করেছিল, লক্ষপতির প্রতিহিংসা থেকে উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলায় অর্থবলই 
যথেষ্ট নয়--চাই বুদ্ধির শাণিত প্রয়োগ । বিশেষ করে ভানুমতী নিশ্চয় নিজস্ব বুদ্ধির ওপর যথেষ্ট 
আস্থাশীল ছিল। তাই তো সে বিষুশাস্ত্রী নিযুক্ত নবীন শাস্ত্ৰী এবং সুশীলা তার মসীজীবীর ছদ্মবেশে 
স্বামীদের পিছু পিছু গুজরাটে গিয়ে উপস্থিত হল । বিচারসভায় নবীন শীস্ত্রীবেশী ভানুমতীর বুদ্ধিদীপ্ত 
সওয়ালেই লক্ষপতির মতলব ব্যর্থ হয়ে চারুদত্তের প্রাণ রক্ষা পায়। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরুপ 
চিত্তবিলাস নবীন শাস্ত্রীকে পুরস্কৃত করতে চাইলে শাস্ত্ৰীবেশী ভানুমতী তার হীরের আংটিটি চেয়ে 
বসে। এই আংটিটি আবার ভানুমতীরই উপহার দেওয়া। মসীজীবীবেশী সুশীলাও একইভাবে 
চিত্রসেনের অঙ্গুরীয় চেয়ে নেয়। চিত্তবিলাস আর চিত্রসেনের মনে কৃতজ্ঞতার অনুকূল বায়ু বইছিল, 
তারই সুযোগ নিয়ে ছদ্মবেশীরা সাফল্যের পাল তুলতে পেরে যায়। স্বদেশে ফিরে এই আংটি নিয়েই 
দুটি নারী তাদের স্বামীযুগলের সাথে ছদ্ম কলহে লিপ্ত হয়। এই কলহ নাটককে মধুর পরিণতির 
দিকে টানে। এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস অবস্থার এ রকম নিষ্কৃতি প্রয়োজন ছিল। মজাটা এ রকমভাবে 
দানা বাঁধে-_দুটি নারীই বলে, যে পুরুষদ্বয়ের গুণমুগ্ধ হয়ে তাদের পতিরা অমূল্য অঙ্গুরী দুটি 
নির্দিধায় দান করেছে, তারা সেই গুণবানদেরই অঙ্কশায়িনী হবে। স্ত্রীদের ছদ্মবেশের কারণে স্বামী 
দুজনের এই হেনস্থা নাটকে মজার জোগান দিয়েছে__সন্দেহ নেই। পরে ছদ্মবেশী নারীদের মুখেই 
প্রকৃত ঘটনা বিবৃত হয়। ওদের ছদ্মবেশ ধারণ সার্থক। আত্মপরিচয় গোপন এবং কার্যোদ্ধার-_ দুটি 
দিকেই ওরা সফল। এ জন্যে শেক্সপিয়রই প্রশংসাভাজন হবেন। অনুবাদকের জড়তা সেই 
প্রশংসার বরাদ্দে খানিকটা কাটছাঁট করতে পারে__এই আর কী। হরচন্দ্র ঘোষেরই আরেকটি 
অনুবাদ নাটক চারুমুখ Poza (১৮৬৪)। এটিও শেক্সপিয়রেরই নাটক রোমিও জুলিয়েট -এর 
অনুবাদ। তবে এই নাটকে ছদ্মবেশী চরিত্র ধরা পড়ে গেছে। নাটকটির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কর্নাট 
দেশে। সেখানে ভোজবংশ আর সিম্ধুবংশের মধ্যে চির-বিরোধিতা আর হানাহানি। অথচ এই দুটি 
বংশের চারুমুখ আর চিত্তহরা পরস্পরের সাথে গ্রথিত হল গভীর প্রণয়বন্ধনে। সিন্ধুপ্রধান প্ৰদত্ত 
ভোজসভাতেই এই প্রেমের উন্মেষ। সেখানে বন্ধু কীর্তিকেশরীকে সঙ্গে নিয়ে চারুমুখ গিয়েছিল 
ছদ্মবেশে। লোকমুখে BS চিত্তহরার রূপের প্রশস্তিই তাকে ভোজসভায় যেতে আকৃষ্ট করেছিল। 
ছদ্মবেশ ধারণ এখানে ছিল অপরিহার্য। কারণ, ভোজবংশীয় চারুমুখ আসল চেহারায় সেখানে 
গেলেই সিন্ধুবংশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারত। কিন্তু ছদ্মবেশ সত্ত্বেও সিন্ধুতনয় অনুকূলের চোখে 
চারুমুখের প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়ে যায়। অর্থাৎ, ছদ্মবেশ এখানে অভিপ্রেত ফলদায়ক হয় না। 
তবে ছদ্মবেশের ভরসাতেই চারুমুখ ভোজসভাতে গিয়েছিল বলেই চিত্তহরার দেখা পেয়েছিল। বলা 
যায়, তাদের জীবনে প্রেমের বীজ ছড়াতে অসাৰ্থক ছদ্মবেশটিও কাজে এসেছে। 


সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ নাটকে ছদ্মবেশ 


ভরতের নাট্যশান্ত্রে বেশভূষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আহার্ধাভিনয়ের পুস্ত, 
অঙ্গরচনা, অলংকার ও সঞ্জীব এই চারটি ভাগের প্রথমোক্ত তিনটিই সাজগোজের বিষয়ে। তাই 
বেশভূষা সম্পর্কে সংস্কৃত নাট্যতাত্তিকদের সচেতনতা যে নাট্যকারদের ছদ্মবেশী চরিত্র সৃজনেও 
উৎসাহিত করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং প্রাটীনকালের সংস্কৃত নাটকে ছদ্মবেশী 
চরিত্রের আনাগোনা লক্ষণীয়ভাবেই ছিল। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলার 
নাট্যকারেরা সেই চরিত্রগুলিকেও নবজন্ম দিয়েছেন। ভট্টনারায়ণ থেকে অনুদিত রামনারায়ণ 
তর্করত্বের বেণীসংহার” (১৮৫৬) নাটকটি মহাভারতের কাহিনি আধারিত। এ নাটকে দুর্যোধনের 
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হিতৈষী চাৰ্বাক রাক্ষস পাণ্ডব শিবিরে এসেছে মুনিবেশে। দুৰ্যোধন তখন কোণঠাসা। চার্বাকের 
উদ্দেশ্য যুদ্ধ সংক্রান্ত ভূল সংবাদ পরিবেশন করে পাণ্ডবদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। সে খবর দেয়, 
দুর্যোধনের সাথে গদাযুদ্ধ চলাকালীন ক্ষিপ্ত বলরামের হাতে ভীম নিহত, তারপর উৎসাহিত 
দুর্যোধনের আক্রমণে অর্জুন গুরুতর আহত। দ্রৌপদীসহ অবশিষ্ট পাণগুবপক্ষ এ বার্তা পেয়ে 
_ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়। তাদের মধ্যে অনলে আত্মাহুতি দেবার শোকার্ত ইচ্ছে প্রকাশ পায়। 
অভিসন্ধি পূরণ করে চাৰ্বাক পালায় এদের নাগালের বাইরে। তব অচিরেই শত্শোণিত মাখা 
ভীমসেন এসে পাণ্ডব শিবিরের বিভ্রান্তি কাটিয়ে দেয়। এখানে ছদ্মবেশী চাৰ্বাক তার মিত্র দুর্যোধনের 
চরম বিপদে ছদ্মবেশ ধারণ করে বন্ধুত্বের অনুকূল কাজ করেছে নিঃসন্দেহে। এতে পাণ্ডবদের প্রতি 
তার ব্যক্তিগত ঈর্ষার নিবৃত্তিও একটা কারণ হতে পারে। ছদ্ম পরিচয়ে তাকে যেতে হচ্ছে--কারণ, 
পাণগুবদের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সে রাক্ষস-_অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণী। হীন পরিচয় 
লুকিয়ে তাকে মহৎ চরিত্রের সাজ পরতে হয়েছে পাণ্ডবদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতার বিচারে উত্তীৰ্ণ 
হওয়ার GET! এ তো জানা কথা যে, প্ৰাচীন আর্ধসমাজে মুনিরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। মুনির বেশ 
ধারণ করে নিজস্ব পরিকল্পনায় লক্ষ্যভেদ করতে সে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারে। আমরা 
অবশ্য তাকে সাময়িক সাফল্য পেতে দেখি। এ সাফল্য যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না-_অর্থাৎ তার মিথ্যাচার 
যে ধরা পড়ে যাবে-_এ কথা না বোঝবার মতো অপরিণতবুদ্ধি হয়তো সে নয়। কিন্তু শোকপ্রভাবে 
পাণ্ডব শিবির যদি কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সখা দুৰ্যোধন যদি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে 
নিজপক্ষের ক্ষতি মেরামত করে নিতে পারে, সেই লক্ষ্যেই চার্বাকের ছদ্মবেশপর্ব পরিচালিত। 
এখানে আরও একটি কৌতুহলজনক কথা-_ এঁতিহাসিক বিচারে চাৰ্বাক নিছক একটি চরিত্র নয়--- 
একটি দর্শন। চার্বাকপন্থীরা প্রাচীন ভারতে আর্ধদর্শনের প্ৰতিদ্বন্থী। অতীতে “চারুবাক্‌* অর্থাৎ বাক্পটু 
এই গোষ্ঠী জাগতিক বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরবাদীদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছিল। 
স্বভাবতই তাদের বিরুদ্ধে আস্তিক্যবাদী আর্যদের লড়াই সব সময়ে নিয়ম মেনে হয়নি। অনেক সময় 
below the belt আঘাতের মতোই রাক্ষস ইত্যাদি বর্বর প্রাণী বানিয়ে তাদের ভাবমূর্তিকেও 
জনসমক্ষে বিধ্বস্ত করবার একটা প্রয়াস চালানো হয়েছে। এই নাটকে তারই চিহ্ন বর্তমান। 
কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত ভবভূতির 'মালতীমাধব' (১৮৫৯) নাটকে পুরুষ এসেছে নারীর 
ছস্মবেশে। এখানে বিদর্ভ রাজ্যের দুই মন্ত্রী ভুরিবসু আর দেবরাত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন “তাদের 
সন্তানেরা বিদ্বান হয়ে পূর্ণযৌবনকালে পরস্পরের প্রণয়পাশে বদ্ধ হবে।' তাদের সেই আত্তরিক 
আকাঙ্ক্ষা এখন দৈবের ইচ্ছায় এবং মালতীর প্রতিপালিকা ও দূতী কামন্দকীর চেষ্টায় পূর্ণতার 
দোরগোড়ায়। কিন্তু স্বয়ং বিদর্ভরাজ তার সখা নন্দনের জন্যে মন্ত্রীকন্যা মালতীকে পাত্রী হিসেবে 
নির্বাচন করে এদের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করেন। অবশেষে কামন্দকীর পরিকল্পনায় মাধবসখা 
মকরন্দ নববধূ মালতীর বেশে নন্দনকে ছলনা করে শেষোক্ত ব্যক্তির সাথে মালতীর বিবাহ ব্যর্থ 
করে দেয়। পরে অবশ্য রাজাও মাধব ও মকরন্দের ওপর ক্রোধ সংবরণ করেন। নন্দনেরই বোন 
মদয়স্তিকার সাথে মকরন্দের প্রেমঘটিত বিবাহ হয়। সৌভগ্যক্রমে নন্দনও সেই বিয়ে খোলা মনে 
মেনে নেয়। কেমন হয়েছিল মকরন্দের ছদ্মবেশ? নাটকের সংলাপে দেখি মালতীবেশী মকরন্দকে 
দেখে মাধব সহাস্যে বলছে, ‘নন্দনের কপাল ভাল তাইতেই গুঁপো মালতী পেলে । এতে মনে হয় 
আবরণে-আভরণে নারীর অনুকৃতি থাকলেও চরিত্রটির গোঁফ নির্মূলের আবশ্যকতা নেই বলেই 
নাট্যকার ভেবেছেন। নন্দনকে ছলনার বিষয়টি না রেখে শুধু মালতী হরণ নাটকে রাখলেই চলত। 
তা-ও আবার ছলনাটি ঘটল নেপথ্যে দর্শকেরা সরাসরি তার মজা নিতে পারলেন না। নাট্যকার 
ছদ্মবেশের কার্যকারিতার বিচার দর্শকদের দৃষ্টিশক্তির বদলে অনুমানশক্তির ওপরেই ছেড়ে দিলেন। 
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ছদ্মবেশী স্বৰ্গবাসী 


রা 
মানুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। তাই তারা অন্তরের কৌতূহলের কেন্দ্রে বিশ্বাসের দীপ জ্বালিয়ে 
স্বর্গের ছবি দেখে। কল্পরাজ্যের দেবতার সাথে পুজো-আচ্চার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে 
জীবনসংকট থেকে উদ্ধার পেতে চায়। বাস্তবে এদের দর্শন যতই অমিল হোক, পৌরাণিক বা 
ভক্তিমূলক নাটকের সূত্রে নাট্যমঞ্চে দেবতাদের বেশ আনাগোনা। ছদ্মবেশে আত্মগোপন করেও 
এদেরকে মর্তলীলা করতে দেখা যায়। যেমন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের পদ্মাবতী” (১৮৬০) নাটকে 
রতিদেবী ও কলির বারবার ছদ্মবেশ ধারণ। বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলকে নির্বাচক মেনেছেন স্বর্গের 
তিন দেবী শচী, মূরজা ও রতি। ইন্দ্রনীল তখন রতিদেবীকেই ব্রিভুবনসুন্দরী হিসেবে নির্বাচিত করে 
তার হাতে তুলে দিলেন মানস সরোবরের কনকপদ্ম। তুষ্ট রতিদেবী তাকে অন্য দুই দেবীর কোপানল 
থেকে রক্ষা এবং উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করবার প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে গেলেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে তিনি 
মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা, বুপে-গুণে অনুপমা পদ্মাবতীকে রাজা ইন্দ্রনীলের স্বপ্ন দেখিয়ে এবং তারপর 
চিত্রকরীর ছদ্মবেশে পট দেখিয়ে বিমোহিত করলেন। দেবীর ভূমিকা এখানে অনুঘটকের, তবে তা 
বেমানান নয়। কামের দেব-দেবী মদন ও রতির কাজটাই হল যুগল মিলন ঘটানো । কার্যসিদ্ধির জন্যে 
তীর দায়িত্বনিষ্ঠা এবং ইন্দ্রনীলের প্রতি কৃপাদৃষ্টির গভীরতার প্রতিফলন। দেবীর্প ছেড়ে তিনি wage 
ধরেছেন, তাতে তার এক উদার রৃপ. দর্শকদের নজরে এসেছে। এই নাটকেই কলিদে ইন্দ্রনীলের 
প্রতিপক্ষে। পদ্মাবতীর স্বয়ংবর সভার অনতিপরেই ভাটের ছদ্মবেশে বিভিন্ন দেশে রটিয়ে দিলেন যে, 
রাজা ইন্দ্রনীল ছদ্মবেশে এসে পন্মাবতীকে নিজ আবাসে তুলে নিয়ে গেছেন। এ কথা শুনেই পদ্মাবতীর 
স্বয়ংবর সভায় বিফলমনোরথ রাজারা দিগ্বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে বিদৰ্ভ রাজ্য আক্রমণ করল। এই 
যুদ্ধে ইন্দ্রনীলের ব্যস্ততার সুযোগে তারই সারথির ছদ্মবেশে কলিদেব পদ্মাবতীকে হরণ করেন। তার 
অভিপ্রায় ছিল-_পদ্মাবতীর বিরহে ইন্দ্রনীল প্ৰাণত্যাগ করুক। আবার পথ হারিয়ে গহন বনে ঘুরে 
বেড়ানো পদ্মাবতীর কাছে কলিই গেলেন ইন্দ্রনীলের সহযোদ্ধা সেজে-_ক্ষতবিক্ষত, বিধ্বস্ত চেহারায়। 
গোছালোভাবে পেশ করলেন ইন্দ্রনীলের কল্পিত মৃত্যু সংবাদ। শুনেই পদ্মাবতীর চৈতন্যলোপ, 
কার্যসিদ্ধির আত্মতৃপ্তিতে কলিরও প্রস্থান, তখন কাঠুরে মেয়ের বেশে রতিদেবী এসে পদ্মাবতীর 
প্রাণরক্ষা করেন। তাদের নিয়ে যান তপস্বীদের আশ্রমে। নানা ছদ্মবেশে কলি ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর 
মিলনে বারবার বাধা সৃষ্টি করে গেছেন। অথচ ইন্দ্রনীলের সাথে তার এমন কোনো বিরোধ ছিল না 
যে ছদ্মবেশ ধারণ করে হলেও বিদর্ভরাজের ক্ষতিসাধন করতে হবে। কেবলমাত্র শচী আর মূরজার 
ঈর্ষানলে ইন্দ্রনীলকে আহুতি দেবার জন্যে কলিকে বারবার নানা ছদ্মবেশ ধারণ* করতে হয়েছে। 
ছদ্মবেশ ধরে প্রতিবারই তিনি প্রার্থিত ফলটি পেয়েছেন। রতিদেবী যখন নায়ক-নায়িকাকে রক্ষা 
করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কলি তখন ছুটে যাচ্ছেন ধ্বংস করতে | একজন মহৎ, অন্যজন অসৎ। 
অবশ্য কলির চরিত্র স্বভাবগতভাবেই অসৎ। তবে ছদ্মবেশ ধারণে কেউ কারও চেয়ে কম যাননি। 
পরস্পরবিরোধী ওই দুজন ছন্মবেশীর অপ্রত্যক্ষ লড়াই দর্শকেরা বেশ উপভোগ করবেনা 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের সীতার বিবাহ” নাটকে (১৮৮১) চন্দ্র ধরেছেন নটের ছদ্মবেশ। এ বেশ 
অবশ্য কাউকে বিভ্ৰান্ত করতে নয়, সম্বদ্রমহ্থন” নাটকের অভিনয় করতে। দেবতা এখানে 
অভিনেতা--ছদ্মবেশ তাই তীর অপরিহার্য । রাম-সীতা ও অন্যান্যদের দর্শক হিসেবে সামনে রেখে 
আরও কিছু নটনটীদের সাথে চন্দ্রও অভিনয় করলেন। মর্তমানবের মনোরঞ্জনের জন্যে স্বর্গের 
দেবতার সামান্য রূপ ধারণ-_ব্যাপারটা এভাবেই বলা যেত, যদি রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার না হতেন। 
দেবতারা অবশ্য সবসময় সৎ বা নিরীহ উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ করেননি। কোনো সময় তাদের 
ছদ্মবেশ ধারণ আদিম রিপুর তাড়নায়। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র চরিত্রটিকে দেখি দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়ের 
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পাষাণী’ (১৯০০) নাটকে। এতে তরুণ-তাপসের ছদ্মবেশ ধরে ইন্দ্র তপোবনে ২ 
অহল্যার সতীত্ব হরণ করেছেন। রামায়ণ থেকে আহৃত মূল কাহিনির সাথে এই নাটকের. 
আছে। সেখানে ইন্দ্র এসেছিলেন খষি গৌতমেরই ছন্মবেশে। কিন্তু সে কাহিনি অবিকৃত রাখ 
হত অজ্ঞাতসারে ভুলের শিকার। এই নাটকে অহল্যা আগে থেকেই ছিল অতৃপ্ত। রতিদেবীর A 
তার মনেও বাসা বেঁধেছিল ভোগলালসা। তাই প্রথমে ছদ্মবেশ ধরলেও সেই বেশ ধরে রাখবীর 
প্রয়োজন হয়নি ইন্দ্রের। কামনার বাঁধভাঙা ঢেউয়ে অহল্যা ভেসে গেছে অবলীলায়। নাট্যকার তার 
তুলতে চেয়েছিলেন। স্বর্গবাসী দেবতাদের সাথেই এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় অবতারদের নাম। এঁরা 
দেবতাদেরই পার্থিব সংক্করণ। সাহিত্য আর নাটকে ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক আবেগসিক্তভাবে 
ধরা হয়েছে বারবার। পুরাণ থেকে লোকগাথা- সবখানেই ছড়িয়ে রয়েছে তার নিদর্শন। আসনের 
বিচারে ভগবানের স্থান উচ্চে, ভক্তের অবশ্যই নিম্নে | মাঝে মাঝে তাই সমতাবিধানের প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে। স্বর্গ থেকে মর্তে অবতার হয়ে এসে তাঁরা ভক্তের পাশে অকল্পিতবুপে দাড়ান! প্রথমে থাকেন 
সামান্যের গণ্ডিতে, তারপর অসামান্য স্বরূপ দেখিয়ে ভক্তের মুগ্ধতা আর ভক্তিনম বন্দনা আদায় 
করেন। 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের জিনা’ (১৮৯৫) নাটকে. ভক্ত আর ভগবানের বিচিত্র সম্পর্কের 
টানাপোড়েন নজরে পড়ে। এই নাটকে বিদূষক একজন সদ্রান্মণ। কৃষ্ণনিন্দার অছিলায় এই অভাবী 
ব্ৰাহ্মণ বারবার কৃষ্ণনামই উচ্চারণ করে। তার বকবকানি আসলে ব্যাজস্তুতিই। কৃষ্ণ তার এই 
ছন্র-মানসিকতার ভক্তটিকে ঠিকই চিনেছিলেন। ফলে ভক্তের সান্নিধ্য পাবার জন্যে তারও ব্যাকুলতা 
ছিল। পুত্রহারা জনা যখন প্ৰাচীন এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বসে পুত্রঘাতী অর্জুনকে স্মরণ করে নিঃশ্বাসে 
বিদ্বেষ-বিষ ছাড়ছে, তখন সেই রুষ্ট নিঃশ্বাসের তাপে গাছটি শুকিয়ে যায়। কৃষ্ণের আশ্বাস, তার 
সরলচিত্ত ভক্তের স্পর্শে মৃত সেই .সেই তরু আবার পল্পবিত হবে। যুদ্ধ আর কৃষ্ণ দর্শনের ভয়ে 
ভীত হয়ে বিদূষক একসময় ব্রাহ্মণীসহ পালানোর পথ খুঁজছে, চোখে বেঁধেছে কাপড়-_যাতে 
কৃষ্ণকে দেখতে না হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস_ কৃব্দর্শনের ফল নিশ্চিত বৈকুষ্ঠলাভ। তাহলে আর 
ব্ৰাহ্মণভোজনের মণ্ডা-মিঠাই খেয়ে পার্থিব জীবন কাটানো চলবে না। যেন সে এই পার্থিব জীবনমায়ায় 
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে--আপাতভাবে তার আচরণে এই মায়াকাতর ভাবই ফুটে ওঠে। অশ্বত্থ 
বৃক্ষটির তলায় সে গিয়ে বসতেই গাছটির পুনরুজ্জীবন হয়। ব্ৰাহ্মণী তা দেখে হতবাক। এই সময়ে 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের অকুস্থলে আবির্ভাব। আচরণে ক্ষুধাকাতর ভাব ফুটিয়ে তিনি বিদূষকের 
কাছে কিছু খেতে চান।. কথাপ্রসঙ্গে বিদূষক টের পেয়ে যায় তার সামনে ছদ্মবেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
উপস্থিত! কিন্তু প্রভুর ছদ্মবেশ দেখে তার তো মন ভরবে না। তার চোখ তো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি 
দেখার জন্যে ব্যাকুল। ভক্তের আকুলতায় ভগবান সাড়া না দিয়ে পারেন না। যুগলমূর্তি দর্শনে ধন্য 
হয় ভক্তের জীবন। এখানে wee অস্তরে-বাইরে forge অন্তরে প্রণাম আর বাইরে দুৰ্নাম-- 
এরকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভক্ত চরিত্র বাংল! নাটকে দুর্লভ। ছদ্মবেশী ভগবান এখানে ভক্তকে ছলনা করতে 
আসেননি | এসেছেন তার অস্তর-চিত্র দেখে ভক্তির পূর্ণফল দিতে। এ ছদ্মবেশ নিজেকে কেবল গোপন 
করবার জন্যেই নয়, বরং আরও চমকপ্রদভাবে প্রকাশিত হবার জন্যে। ছদ্মবেশ থেকে স্বরূপে প্রকাশ 
বিষয়টি এখানে নাট্য কৌতুহলকে বিকশিত করতে সহায়ক হয়েছে। এই নাটকেই প্রবীরের স্ত্রী 
মদনমঞ্জরী, অগ্নির স্ত্রী স্বাহা, সখী বসস্তকুমারী এঁরা চলছিলেন ভিখারিণী বেশে পাগুব শিবিরে। 
উদ্দেশ্য প্রবীরের প্রাণভিক্ষা চাওয়া। পথে কৃষ্ণ তাদের অপযশের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করেন। 
রমণীদের হাতে তিনিই তুলে দেন প্রবীরের রণসজ্জা। এখানে রাজবধুদের ভিখারিণী বেশ তাদের . 
পরিচয় গোপন করতে পারেনি। বাংলা নাটকে রাক্ষসরাজ. রাবণের বংশের সর্বনাশের সূচনা করতে 
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স্বৰ্গবাসী বা প্রায়-স্বর্গবাসীকে দেখা যায়। হনুমানকে প্রায়-স্বর্গবাসী বলছি এ কারণেই যে তিনি 
পবননন্দন, অনেক মানুষ দ্বারা পূজিত, অবতার শ্রীরামচন্দ্রের সহচর এবং অমর। এই অমরতার সূত্রে 
অমরাবতীর বাসিন্দাদের সাথে তার যোগসূত্ৰ রয়েছে। গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ বধ’ (১৮৮৯) নাটকে 
মেঘনাদ যখন তার পত্নী প্রমীলার সাথে সুখে কালযাপন করছিল, তখন তার ধাত্রী প্রভাষার বেশে 
স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী এসে তাকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ এবং রাবণের রণযাত্রার কথা জানালেন। এখানে 
লক্ষ্মী নিজেই এসে ইন্দ্রজিতের লক্ষ্মীমত্ত দিনের অবসান ঘটিয়ে তাকে সংকট-ব্যুহে প্রবেশ করালেন, 
যেখান থেকে মেঘনাদ আর কোনোদিনই ফিরবে না। তার মৃত্ুপথযাত্রার সূচনা করিয়ে দিয়ে গেলেন 
লক্ষ্মীদেবী--অথচ এ কাজে তার আড়াল হল ধাত্রীর ছদ্মবেশ। যিনি রাক্ষসতনয়কে পৃথিবীর আলো 
শুভকাজের কর্মী সেজে এলেন। লক্ষ্মী এখানে তীর চরিত্রের বিপরীত আচরণে লিপ্ত হলেন বলা যায়। 
গিরিশচন্দ্রেরই ‘রাবণ বধ’ (১৮৮১) নাটকে হনুমান সেজেছেন রাবণের হিতাকাঙ্জী ব্রাহ্মণ! তিনি 
মন্দোদরীর মন্দিরে গিয়ে কথার জালে রাক্ষসেন্দ্রাণীকে বশ করে রাবণের মৃত্যুবাণের হদিশ পেতে 
চান। প্রথমে মন্দোদরী ইতস্তত করে। পরে ব্রাহ্মণের ছদ্মকোপ দেখে তা প্রশমিত করবার জন্যে বাণের 
অবস্থান বলে দেয়। তৎক্ষণাৎ হনুমান মৃত্যুবাণটি হরণ করেন। হনুমান দেবতুল্য হোন আর যাই হোন, 
চেহারায় তো পশু, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ নিতে গিয়ে তাকে অন্য যে কারও তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশি 
পরিশ্রম করতে হয়েছে। তার ছদ্মবেশ ও তদনুবুপ আচরণ সম্পূর্ণ নিখুত হয়েছে বলেই মন্দোদরী 
অমন স্পর্শকাতর মৃত্যুবাণ রহস্যটিও তার কাছে ফাস করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। 


ভালোবেসে ছদ্মবেশে 


বিদেশি বা সংস্কৃত রোমান্টিক নাটকে যেমন ছদ্মবেশ অনেকবার আমাদের চোখ টানে, তেমনি বাংলা 
রোমান্টিক নাটকে প্রেমিক-প্রেমিকা বা অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রও ছদ্মবেশে এসে নাট্যকৌতুহলের মাত্রা 
বাড়িয়ে গেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের Papa নাটক’ (১৮৬১) থেকেই এই প্রেমিক 
ছদ্মবেশীদের চোখে পড়ে। উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্তকুমারীকে পাবার জন্যে ব্যাকুল জয়পুরের রাজা 
জগৎ সিংহ। আবার সেই একই নারী মাড়বারপতি মানসিংহের হৃদয় আকর্ষণ করেছে। নারীলোলুপ 
জগৎ সিংহের রক্ষিতা বিলাসবতী, সে কিন্তু জগৎসিংহের ওপর থেকে নিজের অধিকার হারাতে রাজি 
নয়। তাই জগৎ সিংহ উদয়পুররাজ ভীম সিংহকে সম্মত করানোর জন্যে ধূর্ত ধনদাসকে উদয়পুরে 
পাঠালে পালটা ব্যবস্থা হিসেবে বিলাসবতীও তার পিছু পিছু সখী মদনিকাকে পাঠিয়ে দেয় জগৎ সিংহ 
ও কৃষ্ণকুমারীর বিয়ের সম্ভাবনা বানচাল করে দেবার জন্যে। বুদ্ধিমতী মদনিকা পুরুষের বেশ ধরে 
ধনদাসকে অনুসরণ করে উদয়পুরে আসে। ছদ্মবেশে তার ছদ্মনাম মদনমোহন। মদনমোহনবেশী 
মদনিকা জগৎ সিংহের বিলাসবতী প্রসঙ্গ উদয়পুরের রাজমহিবীর কাছে ফাস করে দেবার ভয় 
দেখিয়ে ধনদাসের সোনার আংটি হস্তগত করে। এরপর সে রাজা মানসিংহের দূতীর বেশ ধরে যায় 
রাজকুমারী কৃষ্ণার কাছে। সেখানে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর হৃদয়ে অনুরাগ জাগানোর কাজ 
সারে। মদনিকার বুদ্ধিতেই কৃষ্ণকুমারীর নকল চিঠি পেয়ে মানসিংহের দূত এসে পড়ে উদয়পুরে। 
ফলে কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী হয়ে জগৎ সিংহ আর মানসিংহ এখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। মদনিকার 
বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয় ধনদাসের চাতুরিমিশ্রিত দৌত্য। ওই পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল তার 
ছদ্মবেশ। পরিকল্পনার সাফল্য ছদ্মবেশের সাফল্যটিও সূচিত করেছে। ধনদাসের মতো খল চরিত্রের 
মানুষের দৃষ্টিবিত্রম জাগিয়ে রাখা সহজ কথা নয়। মদনিকার ছদ্মবেশ এই কঠিন কাজটিই মসৃণভাবে 
করেছে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে তার বন্ধুবাংসল্যের কথা। সখী বিলাসবতীর একটি আহবানে 
নারী হয়েও সে দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে গোপন করে চলার ঝুঁকি নিয়েছে। মাইকেল মধুসুদনেরই 
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‘মনের মতন’ নাটকে মিজাৰ্ন চরিত্রে পুরুষবেশে রাণীসুন্দ্রী। 


১২২ 


নাটা 


ae 





নাট্যশোধ সংস্থান 
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‘মায়াকানন’ (১৮৭৪) নাটকের পাতা ওল্টালে চোখে পড়ে-- 'মায়াকানন-এ এক পাষাণময়ী দেবীমূর্তি 
আছে। যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোনো পবিত্রস্বভাবা 
কুমারী, কী সুপবিত্ৰ অনূঢ় যুবা এ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় 
ভবিষ্যৎ বরকে আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পায়।” গান্ধারের পদচ্যুত রাজা 
পতিকে দেখার অভিলাষ ব্যক্ত করে এবং সেই অভিলাষ পূর্ণ হয় সিন্ধু রাজকুমার অজয়ের দর্শন 
পেয়ে। রাজকুমারের কাছে এই নারী দুজন বণিকদুহিতারুপে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল। অজয় 
ইন্দুমতীকে পরিণয়ের শপথ গ্রহণ করলেও তখন থেকে এদের জীবনে এক অভিশাপের সুচনা হয়। 
কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ । এখানে প্রশ্ন হল, রাজকুমারী আর তার সখীর ছদ্মবেশের প্রয়োজন হল কেন? 
রাজকুমারীর পিতা সিংহাসনচ্যুত-_এটাই ওদের ছদ্মবেশ ধারণের কারণ। রাজবিদ্রোহীদের পাতা 
ষড়যন্ত্রের জাল থেকে নিজেদের আড়াল রাখার জন্যেই প্রয়োজন হয়েছিল এই ছন্রবেশের। অজয়ের 
কাছেও প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখা এই নারীদেরই নির্মিত এক প্রহেলিকা। ভাবা যেতে পারে, 
অজয়ের প্রতি তাদের বিশ্বাস তখনও তেমন গাঢ় হয়নি। বিশ্বাসের চূড়ান্ত পর্যায় যে প্রেম, সেটা 
_ তখনও তাদের মনে মোহ আকারেই ছিল, শুধু দৈবনির্ভরতা সেই মোহকেই গভীরতা দিয়েছিল। এই 
প্রহেলিকার সমাধান দেখতে পাবার আশায় দর্শকমানস তখন থেকেই কৌতুহলী হয়। রাজকন্যা থেকে 
বণিকতনয়ার স্তরে নামতে ইন্দুমতীর হয় তো কেবল বেশভৃষার কিছু সাধারণ লক্ষণগত পরিবর্তন 
_ ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন হয়নি। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম সাক্ষাতে এখানে ছদ্মবেশের কুয়াশা 
ছিল-_তারই ফলে পরবর্তীকালে প্রেমিকের অনুসন্ধান তীব্রতর হয়েছে। শেষে অজয়ের বোন 
শশীকলার ব্রত পালনের নামে ঘোষণা দিয়ে পুষ্পোদ্যানে আগত অনেক কুমারীর মধ্যে ইন্দুমতীকে 
তাদের খুঁজে পেতে হল। 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘্বপ্লময়ী’ ১৮৮২) নাটকে শুভসিংহ আর স্বপ্নময়ীর প্রেমের কাহিনি 
বিধৃত আছে। চিতোয়া ও aia তালুকদার শুভসিংহ অনেকদিন ধরে জনগণের দোরে- দোরে ঘুরে 
আওরংজীবের অত্যাচারের বিবরণ শুনিয়ে তাদের মধ্যে বিদ্রোহের উদ্দীপনা জাগানোর প্রয়াস 
চালিয়েছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে বিদ্ৰোহী চেতনার অভাব তাকে হতাশ করে। তখন অনুচর সূরজমল 
তাকে পরামর্শ দেয়, ‘প্রথমত দেবতার ভান করে কতকগুলো লোককে হস্তগত করতে হবে, তারপর 
সেই লোকদের নিয়ে বর্ধমানরাজের কোষাগার লুঠ করতে হবে--সম্ৰাট আওরংজীবের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করতে গেলে বিলক্ষণ অর্থের আবশ্যক, এই উপায়ে অর্থ সংগ্রহ হলে যুদ্ধের আয়োজন 
অনায়াসেই হতে পারবে।' এই পরামর্শ গ্রহণ করে শুভসিংহ দেবরূপ ধারণ করে। দুটি চোখের 
অতিরিক্ত একটি চোখ কপালে লাগিয়ে, লোকজনের রোগ নিরাময়ে কিছু অব্যর্থ ওষুধ বিতরণ করে 
সে এখন বর্ধমানের জনতার ভক্তির কেন্দ্রবিন্দু। দেশের প্রতি নিবিড় ভালোবাসাই শুভসিংহকে ছদ্মবেশ 
ধারণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই ধরণের ছদ্মবেশ ধারণের পরামর্শ রয়েছে প্রাচীন ভারতের কৌটিল্যের 
অর্থশান্ত্রে। সেখানে তাপস-ব্যঞ্জন গুপ্তচর অর্থাৎ সাধুবেশধারী রাজার গুপ্তচরের কথা বলা হয়েছে। 
এখানে তার বিপরীত অর্থাৎ রাজবিদ্বেষী ব্যক্তিকে দেবরূপ ধারণ করিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাকে 
দিয়ে তাপস-ব্যঞ্জনদের মতো তুকতাকও করিয়েছেন। শুভসিংহের চমকপ্রদ কাজ বা বাণীতে মুগ্ধ হয়ে 
বর্ধমানের রাজকন্যা স্বপ্নময়ীও তার আশ্রমে যাতায়াত শুরু করে। শুভসিংহের মনে একদিকে জাগে 
দেবতা সেজে মানুষকে ছলনা করবার আত্মগ্নানি, অন্যদিকে জাগতে থাকে রাজকুমারীর প্রতি আসক্তি। 
দেশপ্রেমের গান গেয়ে, মোগল কুশাসনের বিরুদ্ধবাদী মনোভাব প্রকাশ করে স্বপ্নময়ী মন্ত্রীর প্ররোচনায় 
তার পিতার আদেশেই বন্দিনী হয়। তখন দেবরৃপী শুভসিংহ তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে 
সহায়তা করে। স্বপ্রময়ীকে বিয়ে দিয়ে গৃহস্থ করবার পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। আবার পলাতকা স্বপ্নময়ী 
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নিজেই ফিরে এসে পিতাকে তার দেবতার সংবাদ দিয়ে স্বদেশ হিতে রাজভাণ্ডারের ধনরত্ব ৬ 
কাছে সমর্পণ করবার আবেদন জানিয়ে উধাও হয়ে যায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্ৰ সে কথায় কর্ণপাত কণ 
না। স্বপ্নময়ীর আচরণে এটা পরিষ্কার যে, শুভসিংহের দেবতাবেশের প্রভাব তার ওপরে গভীরভাবে 
পড়েছে। তার দেশহিতৈষী, ভক্তিপূর্ণ মন প্রণত হয়েছে ছদ্মবেশীর কাছে। শুভসিংহ স্বপ্রময়ীকে পাঠিয়ে 
বর্ধমান রাজকুমার জগৎ রায়কেও অধঃপতনের পথ থেকে সরানোর প্রয়াস করে। আওরংজীবের 
জন্মদিনে যখন বর্ধমান রাজপ্রাসাদ ফুলমালা আর মোগলপতাকা দিয়ে সুসজ্জিত, তখন স্বপ্রময়ীর 
_ নেতৃত্বেই সে রাজপ্রাসাদ আক্রান্ত হল। তার সঙ্গে এসেছে শুভসিংহ আর বাগদির দল। স্বপ্রময়ীর ভাই 
জগৎ রায় আক্রমণ প্রতিহত করতে এসে শুভসিংহকে চিনে ফেলল। এতে ধরে নিতে পারি, 
যায়। সেদিন শুভসিংহ অন্যান্য বিদ্রোহীদের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দেবত্ব থেকে 
মনুষ্যত্ব নেমে এল। তার শিষ্য ও ছায়াসঙ্গী সূরজ তখন থেকে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করল। 
প্রজারাও এই দেবরুপী মানুষটিকে প্রতারক ভেবে নিয়ে রাজপ্রাসাদে লুঠতরাজ শুরু করে, আগুন 
ধরিয়ে দেয়। ছদ্মবেশ অকার্যকর হলে একটা মানুষের ভাবমূর্তি কতটা বিধ্বস্ত হয় এ ঘটনা তারই 
নিদর্শন। এক লহমায় জনতার ওপর শুভসিংহের নিয়ন্ত্রণ উধাও হয়ে যায়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যখন 
অগ্নিকুণ্ডলীর বেষ্টনীতে, শুভসিংহ তখন সূরজকে হত্যা করে সেখান থেকে রাজাকে উদ্ধার করে। 
রাজা এই উপকারে আবেগাপ্লুত হয়ে তাকে মিত্রভাবে বরণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অগ্নিবিধবস্ত 
প্রাসাদের একাংশে চাপা পড়ে রাজার প্রাণনাশ হয়। পিতৃহীনা স্বপ্নময়ীকে সান্তনা দিতে এসে শুভসিংহ 
নিজের আসল পরিচয় জানিয়ে দেয়। ফলে স্বপ্রময়ীও যায় বিরূপ হয়ে। দেবতা বলে বিশ্বাস করা 
মানুষটিকে এখন সে প্রতারক, পিতৃহস্তা বলে অভিযুক্ত করে। গ্লানির অভিঘাতে শুভসিংহ আত্মহত্যার 
পথ বেছে নেয়। দেশপ্রেমের টানে ছদ্মবেশ ধারণ, ছদ্মবেশের মহিমায় নারীর প্রেম আকর্ষণ__সবই 
শুভসিংহের জীবনে ঘটেছিল, কিন্তু ছদ্ম থেকে আসলে ফিরে আসতেই গোটা পরিস্থিতি তার প্রতিকূল 
হয়ে গেল। মৃত্যুর আড়ালে মুখ লুকোনো ছাড়া আর তার কোনো উপায় রইল না। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজা ও AH (১৮৮৯) নাটকে রাণী সুমিত্ৰা চরিত্রটিও কোনো এক সময়ে 
হয়েছে ছদ্মবেশী | জালন্ধরের রাজা বিক্ৰমদেব যথোচিত রাজকর্তব্য ভুলে রাণী সুমিত্রার সাথে উদ্দাম 
প্রেমের তরী বাইছিলেন লীলাসরোবরে। রাণীও আশঙ্কিত রাজার কর্মবিমুখতায়। বিক্রমদেবের কাছে 
তিনি'অনুনয় করেন, ‘আমাকে বেসো না ভালো রাজশ্রীর coca’ | রাজকার্যবিমুখ রাজাকে তিনি জোর 
করে ঠেলে দেন রাজদায়িত্ব পালনের বৃহত্তর বৃত্তে। সুমিত্ৰা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান অসহায় 
প্রজাদের অভয়দাত্রী জননীরুপে। কিন্তু প্রজারা অসুখী। কারণ, রাণীরই আত্মীয়দের লাগামহীন লালসাই 
প্রজাদের সুখে থাকতে দেয় না। রাণী লজ্জিত হন, বিমর্ষ হন--কিন্তু রাজা বিক্রমদেব এ সব বিষয় 
HORTA মধ্যেই আনতে চান না। এমনকী রাণী স্বয়ং তারই আত্মীয় বিদেশি উৎপীড়কদের রাজ্য থেকে 
বিতাড়িত করতে চাইলে রাজা সে প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন না। কারণ, তাঁরা যে তার হৃদবিহারিণী 
রাণীরই আত্মীয়। শেষে রাণীরই দৃঢ় উপরোধে রাজা বিক্রমদেব দেশে আশ্রিত বিদেশি লুঠকদের 
উৎপাটিত করবার আদেশ দেন। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তারা তো এই সুখসান্রাজ্য ছেড়ে নড়বে না। 
নানারকম চেষ্টার পর রাজাকে রাণী নিজেই ওই রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালাতে আমন্ত্রণ 
জানান। কিন্তু রাজা তখন প্রেমোন্মাদ। রাণীর সঙ্গসুখ ছাড়া আর কিছুই তাঁর কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়। 
অগত্যা রাজ্যস্বার্থে এবং দয়িতকে লোকচক্ষে সম্মানজনক আসনে আসীন রাখতে রাণী নিজেই 
পুরুষবেশে রাজ্যত্যাগ করেন। পুরুষের ছদ্মবেশে তিনি গিয়ে পৌঁছোন নিজ পিত্রালয় কাশ্মীরে। এখানে 
তীর পরিচয় গোপন সংবাদবাহী জালন্ধরের দূত। সুমিত্রার শৈশবের প্রতিপালক শংকরদাদাও প্রথমে 
তাকে চিনতে পারে না। এই শংকরও নাটকের শেষাংশে একবার ছদ্মবেশে প্রজাদের দুরবস্থার সংবাদ 
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সংগ্রহ করতে গিয়ে শত্রুপক্ষের কাছে ধরা পড়ে। যা হোক--প্ৰেম মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর। 
প্রেমিকা রাণী প্রেমাম্পদ রাজার প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন বলেই রাজার সঙ্গত্যাগ করেও তিনি রাজাকে 
কর্তব্যপ্রেমিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাণীর প্রজাপ্রেম। ছদ্মবেশে 
নিজেকে ঢেকে নিয়ে তিনি এই প্রেমগুলিকেই সার্থক করে তোলার আয়োজন করেছেন। 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের Cae (১৮৯৬) নাটকে আমরা পাই স্বৰ্গবাসী নারদ আর তার 
ভাগ্নে পর্বত ধষির মর্তমানবীর প্রেমে জড়িয়ে পড়ার গল্প। ওই দুজন খাদ্যরসিক প্রথমে পার্থিব সুখাদ্যের 
টানেই মর্তনারী সুকুমারী আর রমার অনুগত হয়েছিল। পরে সেই আনুগত্যই রুপান্তরিত হয় প্রেমে। 
রমার তীব্র আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পর্বত একবার অধিত্যকা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল । কিন্তু 
নারদের শাপে তখন তার স্বর্গপথের দ্বার রুদ্ধ। তাই ঘুরে-ফিরে আবার সে ফিরে এল সেই অধিত্যকায়। 
আত্মপরিচয় গোপন করেছিল বালকবেশ ধারণ করে। অধিত্যকায় এসে তারা পর্বতের দেখা পায়। 
বালকবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তিদের চেনা তরুণ তাপস পর্বতের পক্ষে সহজ ছিল না। তবুও 
বালকবেশী রমাকে দেখে তার মনে প্রেমিকার স্মৃতিই জাগরুক হয়। রমা তার অনশন ভঙ্গের ব্যবস্থা 
ara | পর্বতের দাসত্ব বিরোধী বাক্যাড়ন্বর দেখে রমা আত্মপরিচয় প্রকাশ করেও ফেলে। কিন্তু তখনও 
পর্বতের আত্মাভিমান লোপ পায়নি দেখে রমা আবার তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। নারদ আবার 
পর্বতেরই শাপে বানর মূর্তি ধারণ করেছিলেন। পরে আবার তিনি মোহনমূর্তি ধারণ করেন। এই বেশে 
সুকুমারী তাকে চিনতে পারে না। ওদিকে পর্বতেরও আত্মাভিমানের অর্গল ভাঙে। তার হৃদয়ে আবার 
তরঙ্গিত হয় রমার রম্যচিস্তা। পরে মামা-ভাগ্নে দু'জনেই নারী-মহিমা উপলব্ধি করে প্রেমাঞ্জলি দিতে 
ব্যাকুল হয়। রমা আর সুকুমারীও তাদের জীবনে ফিরে আসে। বালক বেশে প্রেমিকার গতিবিধি 
নাট্যজগতে নতুন নয়। পলাতক পর্বতকে খুঁজতে বালকবেশ ধারণের কারণ বোধ করি এটাই যে, 
রমাদের দেখামাত্রই অভিমানী পর্বত যেন স্থানত্যাগ না করে বরং তাদের সাথে খানিকটা কথাবার্তা 
চালায়। সেই সুযোগে রমা আর তার সঙ্গীরাও যেন তার মন ফেরানোর কথাবার্তাগুলো পাড়তে পারে। 
কিন্তু রমা যেন আত্মপ্রকাশে খানিকটা তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। আর একটু সবুর করলে হয়তো 
আত্মাভিমানের মালিন্যমুক্ত এক নতুন পর্বতকে সে পেত। যাই হোক, পরে তার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে। 
নারদের বানরমৃর্তি অবশ্য ছদ্মবেশ নয়, অন্য বেশ। নাটকে এ বেশ ছিল নেপথ্যে। তবে মোহিনীবেশটি 
ছদ্ম। তার জন্যে অবশ্য সাজগোজের প্রয়োজন হয়নি-_তপোবলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। তবে প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে এখানেও ছন্মবেশের মতো ভাবনাই কাজ করবে। নারদ কিন্তু এই মোহিনীবেশে তুষ্ট হননি 
কারণ সুকুমারী তাকে চিনতে পারেনি। তখন তিনি ছেলেমানুষের মতো ‘আমায় বানর কর’ বলে 
কাদতে কাদতে আবার বানর মূর্তিই ফিরে পেতে চেয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ছদ্মবেশ যদি কাক্কিত 
ফল দিতে না পারে তবে তা যত নিখুঁতই হোক-_বেশধারীর পক্ষে হতাশাব্যঞ্জক। ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদের ‘প্রমোদরঞ্জন’(১৮৯৮) নাটকে হিমালয়ের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী জয়ন্তী ধারণ করেছেন বৃদ্ধার 
বেশ। মুখে তীর ঘন ঘন হুংকার--“দে AM, মানুষ দে'। এখানে ছদ্মবেশ ধারণের অন্তরালে রয়েছে 
অপত্যন্নেহ। তিনি তীর দুই কন্যা শাস্তি আর মুক্তিকে সুপাত্রস্থ করতে চান। অবস্তীপুরের রাজপুত্র প্রমোদ 
আর তার আশৈশব সহচর রঞ্জনকে হবু জামাই হিসেবে তাঁর খুব মনে ধরেছে। জয়ন্তী এদেরকেই 
ছদ্মবেশে নিজের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে চান। চিরকালের 
পরোপকারী প্রমোদের পরহিতের প্রতি অনুরাগ আবার তিনি ফিরিয়ে আনতে চান। এ জন্যে তাকে দিয়ে 
ঘাসের বোঝাও বইয়েছেন GAs প্রমোদ কিন্তু এই বৃদ্ধার পরিচয় সম্পর্কে সংশয়ে। বৃদ্ধা কখনও 
নিজেকে ডাইনি বলে পরিচয় দেন। বলেন “আমি রাজকুমারের মাংস কখনও খাইনি বলে তোমাকে ধরে 
এনেছি প্রমোদ কিন্তু এই ছদ্মবেশীকে দেখে কখনও ভয় পায়নি---যদিও অন্য অনেকে পেয়েছে। প্রমোদ 
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যখন জয়ন্তীর আশ্রমে আসে তার আগেই জয়ন্তী আশ্রমিক সবাইকে ছদ্মবেশ ধারণ করায়। রঞ্জন সাজে 
ভূতের রাজা, তার প্রেমিকা মুক্তি সাজে পেত্নীর রানী। গিরিবলিকারা ধরে প্রেতিনী মূৰ্তি। জয়ন্তী-কন্যা 
শাস্তি এবার সুদর্শন পুরুষ প্রমোদের প্রেমে পড়ে। বিস্মিত প্ৰমোদ ভাবে, এত সুন্দর দেশে এই অসুন্দর 
প্রেতিনীরা এল কোথা থেকে ? এখানেই ভূত-বেশী রঞ্জনের সঙ্গে তার দেখা হয়। জয়ন্তী নিজেকে 
ডাকিনী বলে পরিচয় দিয়ে তার পেত্নীরূপে পরিচিত মেনের বিয়ে প্রমোদের সঙ্গে দিতে চায়। 
পেত্বী-বিবাহে প্রমোদ রাজি হবে না এ তো স্বাভাবিক কথা। সে নিজের চোখও বন্ধ করে রাখে এই 
প্রেতজগৎ আর চর্মচক্ষে দর্শন করবে না বলে। মুক্তির সাহায্যে সে পরিচিত জগতেই ফিরতে চায়। কিন্তু 
তার প্রত্যাখ্যানে পেত্রী-মেয়ে GAGS হয়েছে জেনে প্রমোদের হৃদয়েও ভাসে বিষগ্নতার মেঘ। সে তখন 
আত্মঘাতী হয়ে প্রেতর্প পেয়েই প্রেত-কন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার 
' আত্মঘাতী হওয়া হয় না। তবুও তার সমস্ত হৃদয় অধিকার করে থাকে প্রত্যাখ্যাতা সেই পেত্নী। শেষে 
অবশ্য চোখের বীধন খুলে পরমাসুন্দরী শাস্তিকে দেখে তার হৃদয়ও REA হয় মুগ্ধতার আবেশে। সম্পন্ন 
হয় তাদের প্রেমডোর। এখানে প্রমোদের মানববিদ্বেষের তাড়নায় আশ্রম-সুদ্ধ সবার ভূত-প্রেতের 
ছদ্মবেশ ধারণ অস্বাভাবিক ও হাস্যকর এক নাট্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। আরোপিত কারণে এই 
গণ-ছদ্মাবেশ একজন মানুষের হৃদয়ে তার আগের সুকুমার বৃত্তিগুলো ফিরিয়ে আনতে কতটা কার্যকরী 
হতে পারে সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। এক সময় তে ছন্মবেশীদের দিকে তাকানোও প্রমোদ 
বন্ধ করে দেয়। কুরুপ বলে যাদের দিকে তাকানো যায় না, তাদেরই বিড়ম্বিতা কোনো নারীকে 
ভালোবাসার যুক্তিপ্রাহ্য প্রেক্ষাপট এখানে দানা বীধতে পারেনি। তবে প্রমোদকে বিশ্বাস করানো গেছে 
বলেই এই গণ-ছন্মকেশ সফল। - 

'_ দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়ের 'সোরাব Zev’ (১৯০৮) নাটকে আফ্রিদ চরিত্রটি ছদ্মবেশী অবস্থায় 
প্রেমে পড়ে। পারস্য সীমান্তে একটা দুর্গ দখল করতে গিয়ে মহাবীর সোরাব দুর্গাধিপতি গুস্তাহামের 
কন্যা বালকবেশ ধারিণী আফ্রিদের সশস্ত্র প্রতিরোধের সমনে পড়ে। শেষে তাকে নিরস্ত্র করে 
তার Gee ভূপতিত করতে গিয়ে সোরাব সবিস্ময়ে আনিষ্কার করে যে, তার প্রতিপক্ষ আসলে 
একজন বালিকা। বুপমুগ্ধ হয়ে সে আফ্রিদকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। সোরাবের বীরত্বমুগ্ধ আফিদও 
এ প্রস্তাবে সম্মত, কিন্তু পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে সে বিয়ে করতে চায় না। তার ইচ্ছে, 
পিতাকে দুর্গ সমর্পণে সম্মত করিয়ে তবে সে সোরাবেৰ সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হবে 
আফিদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে সোরাব তখন তাকে মুক্তি দেয়। এখানে আফ্রিদ কেন ছদ্মবেশের 
আবডাল বেছে নিল ? তার কারণ সম্ভবত এই যে, সে চায়নি যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষ প্রতিপক্ষ তাকে অবজ্ঞা 
করুক বা যুদ্ধে বিমুখ করুক। নারী শারীরগতভাবে অবলা বলেই বীরদের ধারণা। সুতরাং কোনো 
বীরই অবলার সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের বীরগর্বে কলঙ্ক লেপন করতে চায় না। তাছাড়া নারীকে 
under estimate করে প্রতিপক্ষ মানসিকভাবে উজ্জীবিত অবস্থানে থেকে লড়াই শুরু করুক- সম্ভবত 
এটাও তার অকাম্য ছিল। তবে যুদ্ধে পরাজিত হলেও প্রতিশক্ষকে সে জয় করেছে লৌন্দর্য দিয়ে__ 
এটাও কম কথা নয়। বোনকে ভালোবেসে তার ভাঙা সংসার জোড়া লাগানোর জন্যে পুরুষ ছদ্মবেশ 
ধারণ করেছে এমন একটি চরিত্র চপলা। এই চরিত্রটি রয়েছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিরহ’ (১৮৯৭) 
নাটকে। বুদ্ধিমতী এই তরুণীর বুদ্ধির জোরে তার বোন নির্মলার কাছে ফিরে আসতে হয়েছে 
জামাইবাবু গোবিন্দকে। তারই পরিকল্পনায় পরিচারিকা গোলাপী পুরুষবেশ ধরে নির্মলার সঙ্গে ছবি 
তুলেছে। সেই ছবি গৌবিন্দর কাছে পৌছে তার ie আরও জ্বালিয়ে তুলেছে। এরপর 
পুরুষবেশধারী চপলা গোবিন্দর সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির প্রস্ঞ নিয়ে আলাপ সপ্রতিভভাবে চালিয়ে 
গেছে। সব শেষে যখন নিজের প্রকৃত রূপে গোবিন্দকে দেখা দিয়েছে, ততক্ষণে তার অভীষ্ট সিদ্ধি 
ঘটে গেছে। 
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হেসে হেসে ছদ্মবেশে 


বাংলা প্রহসনে তো বটেই, অন্য ধরনের নাটকেও এমন কিছু চরিত্র আছে যা হাসির উদ্রেক করে। 
এদের ছদ্মবেশ হাসির নয়, সেই ছদ্মবেশ ধারণের ফলে অন্য চরিত্রের দুরবস্থা বা ঘটনার বিচিত্র 
মোচড় আমাদের হাসতে বাধ্য করে। এই হাসি জাগানো ছদ্মবেশীদের বাংলা নাটকের আদিপর্ব থেকেই 
দেখতে পাই। দীনবন্ধু মিত্রের জামাই বারিক’ (১৮৭২) নাটকে ঘরজামাই অভয়কুমার তার স্ত্রী 
কামিনীর লাঞ্ছনা ও অপমানে তিতিবিরক্ত হয়ে শ্বশুরালয়ের জামাই বারিক ছেড়ে চলে গেছে 
বৃন্দাবনে। সেখানে তার সঙ্গী পদ্মলোচন। সে আবার ঘর ছেড়েছে দুই সতীনের কলহের সীড়াশি 
আক্রমণে পড়ে। দু'জনেই ধরেছে বৈষ্ণবের ভেক, পরেছে কণ্ঠিমালা। এই ছদ্মবেশে পরিচিত জনের 
কাছে নিজেদের যেমন আড়াল রাখা যাবে, তেমনি বৈষ্ণব তীৰ্থে জায়গা করে নিতেও সুবিধে হবে 
বোধ করি, এই দ্বিবিধ উপকারিতার জন্যেই এদের বৈষ্ণব ভেক ধরা । এই বেশের যোগসুত্রেই মাধব 
বৈরাগীর আশ্রমে দুজনের আনাগোনা। মাধব বৈরাগীর তিনটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে। বড়োটির দিকে 
নজর পড়ে অভয়ের, ছোটো দুটির নাগাল পেতে চায় পদ্মলোচন। সতীন পালনের অভ্যাস থেকেই 
পদ্মালোচনের দু'জন মেয়ের দিকে নজর কি না কে জানে। পরে যখন দেশ থেকে পাঠানো 
পদ্মলোচনের ভাইপোর চিঠিতে অভয়ের স্ত্রীর আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া যায়, তখন অভয় খুবই 
ভেঙে পড়ে। নতুন করে যেন তার পুরোনো পত্রীপ্রেম উথ্লে ওঠে । পরে তা সামলে আবার সে মুক্ত 
পুরুষ হয়ে যায়। শেষে একদিন মুখ না দেখেই মাধব বৈরাগীর কন্যার সঙ্গে কঠি বদল করে ফেলে। 
একদিন অভয়ের পদসেবারত পতিপরায়ণা বৈষ্ণবীর অশ্রুজল পায়ে পড়লে বিচলিত অভয় তার 
মুখদর্শন করে স্তম্ভিত হয়ে যায়--এ যে তারই পূর্বাশ্রমের পত্নী কামিনী। স্বামীহারা অবস্থায় হয়রানির 
বিবরণ কামিনী ব্যক্ত করে অভয়ের কাছে। বলে, “বাপ মুখ দেখেন না, মা মুখ দেখেন না, দাদা কথা 
কন না, ভেজেরা গঞ্জনা দেন--আমি কোথায় যাই, আমার কে আছে-_দেখলেম সকল আবদার 
স্বামীর কাছে, আমি তোমার অন্বেষণে বেরুলেম।” কামিনীই ফাস করে দেয়-_মাধব বৈরাগী আসলে 
এখানে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেও প্রথমা পত্নীর গিট খুলতে পারল না অভয়--এটাই মজার 
ব্যাপার। তবে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে ইতিবাচক পরিবর্তিত মনের কামিনীকে পেল। কিন্তু 
বিয়ে অর্থাৎ কঠিবদল করবার আগে ভাবী বোষ্টমির মুখটা একবার তার নজর পড়বে না এই 
ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য ঠেকে। সঙ্গে ছদ্মবেশ এত নিখুঁত হয়েছে যে অভয়ের মনেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
জাগেনি। অবশ্য ময়রাবুড়ো বা ভবি ময়রানির সঙ্গে অভয়ের পরিচয় খুব গভীর ছিল না, 
ব্রজবালাদের সঙ্গে তো নয়ই-_সুতরাং বৈষ্ণৰ ভেকের আড়ালে তাদেরকে না চেনা তার পক্ষে 
অসংগত নয়। কিন্তু কামিনী তো তার স্ত্রী। জামাই বারিকের নিয়মনিগড়ে বাঁধা থেকেও স্ত্রীর সঙ্গে 
তার চেনাজানা তো কম হয়নি। স্ত্রীকে একটুও চিনতে না দিয়ে ছদ্মবেশের সাফল্য হয়তো নাট্যকার 
তুলে ধরতে পেরেছেন, কিন্তু সেখানেই নাটকের বিশ্বাসযোগ্যতায় চিড় ধরে গেছে। তাজ্জব ব্যাপার ' 
(১৮৮০) নাটকে অমৃতলাল বসু একসাথে অনেকগুলি চরিত্রকে ছদ্মবেশ পরিয়েছেন। নারী-প্রগতিকে 
বিদ্রুপ করতে গিয়ে তিনি এ নাটকে পুরুষদের গিন্নিপনায় সড়গড় করে তুলেছেন। নারীবৃন্দ 
তাদের বর্তমান দুর্দশার সাত কাহন সবাইকে শুনিয়ে যেতে লাগল। একসাথে সমস্রেণীর এতগুলি 
চরিত্র বেশ পরিবর্তন করে সবল পুরুষদের অবলায় পরিণত হওয়া, স্ত্রীজনোচিত হাবভাব করা, 
সেইসঙ্গে “ঘাট হয়েছে বাপ/সবাই মোদের কর মাপ’ গেয়ে নিজেদের নাকাল অবস্থার চিত্র ফুটিয়ে 
তোলা হাস্যকর তো বটেই, তবে এই ছগ্মবেশীদের দর্শকমনে প্রভাব বিস্তার করবার মতো যথেষ্ট 
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সময় নাট্যকার বরাদ্দ করেননি। অমৃতলালেরই 'রাজা বাহাদুর’ (১৮৯২) নাটকে ব্লক” 

এক ইংরেজ ভবঘুরেকে উচ্চপদস্থ লাট সাজানোর চেষ্টা শুরু করে কলকাতার এক ধৃত 
কালাটাদ। ছদ্মবেশ পরাতে গিয়ে এখানে সাধ্যসাধনা করতে হয়েছে, ভবঘুরে এই বেহেড মাতাল, 
নেশার টাকা জোগাতে হয়েছে কালার্টাদকে। তার উদ্দেশ্য অবশ্য এই লাটসাহেবকে দেখিয়ে মফস্বল 
থেকে আগত গাণিক্যধনকে ভজিয়ে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নেওয়া। এখানে প্রতারকদের কাছে 
ছন্মবেশের কদর কোথায় এবং কেন তারই বাস্তব চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। আয়োজনের ঘটা দেখে 
দর্শকেরা যখন ভাবছেন ‘কী হয়, কী হয়” তখন এর পরিণতি নাট্যকার আর দেখাননি। দর্শকদের 
কৌতৃহলের খিদে থেকে যেতে দিয়েছেন। ছদ্মবেশী চরিত্রের প্ৰস্তুতি পর্ব হিসেবেই নাটকটির আলোচনা 
চলে এল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘পাঁচ কনে” ৫১৮৯৬) নাটকের ধূর্ত প্রতারক চরিত্রটির নামও কালাচীদ। 
গুরু আর শিষ্য অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র আর অমৃতলাল মিলে একই চরিত্রের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করেছেন কী না সে বিষয়েও মনে কৌতূহল জাগে। যাই হোক এবারের কালাচীদ ঠেকায় পড়লে মুখে 
আঁচিল লাগিয়ে যমজ ভাই লালচীদ সাজে। প্রকৃতপক্ষে তার কোনো যমজ ভাই-ই নেই। বেকায়দায় 
পড়লে তবেই তাকে এই ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। একটা আঁচিলের পরিবর্তনে এক ভাই থেকে আর 
এক ভাইয়ে বুপাস্তর মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে। আবার যমজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে এই রূপাস্তরটুকু 
একেবারে অবিশ্বাস্য নয় বলে কেউ আর মুখ খুলতে পারে না। ছদ্মবেশের সামান্য পরিবর্তনও এখানে 
বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে ধূর্তের চরিব্রোপযোগী আচরণ যুক্ত হওয়ায়। যদিও সব সময় 
এই সাফল্য কালাটাদ ধরে রাখতে পারেনি। লক্ষ্মীচরণের মতো কারও কারও কাছে তার ছদ্মবেশ ধরা 
পড়ে গেছে। একবার এক ভিখারিনিকে কনে সাজিয়ে নিজে মন্ডা-মেঠাই খেয়ে মেঠাইওলার হাতে সে 
লক্ষ্মীচরণের হেনস্তা করায়। সব হারানো ভিখারিনীকে কনে সাজানো মানে ক্ষণিকের জন্যে যেন 
তাকে কল্পলোকে নিয়ে যাওয়া। সম্পদের সঙ্গে সাজের এই বৈসাদৃশ্য নিয়ে আরও কিছু বলার থাকত, 
যদি নাটকে ওই চরিত্র আর একটু সক্রিয় ও দীর্ঘ হত। গিরিশচন্দ্রের ফণীর মণি’ (১৮৯৬) নাটকে 
এক অজগর সাপ একটি রাজ্যে উপদ্রব করছিল। রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে ব্যক্তি সেটিকে মেরে 
তার মণি রাজাকে দেখাতে পারবে তার সঙ্গেই তিনি রাজকন্যার বিয়ে দেবেন। সাপটিকে হত্যা করে 
বিদৰ্ভ রাজকুমার বিরাগ। কিন্তু ঘটনাচক্রে সাপের মণিটি হস্তগত করে আধ-পাগলা ফক্‌রের মা। 
সে-ই তার আধপাগল ছেলে ফক্রের সঙ্গে রাজকুমারীর এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেক রাজ্য দেবার দাবি 
তোলে। এই পরিস্থিতিতে বিরাগের বন্ধু তথা বিদর্ভের মন্ত্রীপুত্র চিৎকুমার ফক্‌রেকে একলা পেয়ে বুদ্ধি 
করে বলে যে, এ রাজ্যের যুবরাজ পাগল হয়েছে। এখন রাজার লোকজন ফক্রেকে খুঁজছে তার 
মাথার ঘি বের করে তেল বানাবে বলে। ফক্‌রের মাকেও নাকি রাজকর্মচারীরা ধরে নিয়ে গেছে। 
এ সব হৃৎকম্পজনক কথা শুনে ফক্রেও আত্মগোপনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। চিৎকুমার তারও 
ব্যবস্থা করে দেয়। তারপর সে গনৎকারবেশে ফক্‌রের মাকে বিভ্রান্ত করে তার আত্মসাৎ করা মণিটি 
ফক্রেবেশধারী বিরাগের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করে। বিরাগ ফক্‌রে সেজে রাজপ্রাসাদে ঢুকে 
পূর্বপ্রণয়িনী রাজকুমারী শিখার কাছে আত্মপ্রকাশ করে তাকে বিয়ে করে। অন্যদিকে আসল ফক্‌রে 
অবগুষ্ঠিতা নববধূটি সেজে রাজপুরীতে প্রবেশ করে। চিৎকুমার তাকে রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দেবার 
আশ্বাস দিয়ে এখানে এনেছে। যদিও তার পরিকল্পনা অন্যরকম। এইভাবে দু'-দু’জন ছন্মবেশধারী এই 
নাটকের ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গেছে। রাজপুত্র বিরাগকে ফক্‌রে সেজে তার ‘ড়’-দোষ ঘটিত উচ্চারণে 
অন্যদের বিভ্রান্তি জাগাতে হয়েছে আর ফক্‌রেকে তো ছদ্মবেশে পুরুষ থেকে নারী হতে হয়েছে। এতে 
দর্শকেরা প্রচুর হাসির খোরাক পেয়ে যাবেন সন্দেহ নেই। উচ্চারণ দোষ নাটকে এক বহুল প্রচলিত 
মজার কায়দা । আধ-পাগলা চরিত্রের সঙ্গে যদি সে কায়দা যুক্ত হয়, পরে আবার যদি একজন 
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দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এখানে বিরাজ ফক্‌রে সেজে রাজকুমারী শিখা আর তার সখীদের সঙ্গে জমিয়ে 
রঙ্গ রসিকতা করেছে। তখন কেউ তার আসল পরিচয়টা বুঝতে পারেনি | পরে রাজকুমারীর আংটি 
দেখিয়ে তাকে আসল পরিচয় প্রকাশ করতে হল-_ছদ্মবেশ কতটা মজবুত, এটাই তার প্রমাণ। আবার 
ওই ছদ্মবেশে প্রার্থিত ফল লাভ করা দর্শকদেরও সন্তুষ্টির কারণ হয়__কারণ, দর্শকরাও চাইছিলেন 
বিরাগ-শিখার মিলন হোক। অন্যদিকে দর্শকদের অসন্তোষ দূর করবার জন্যে ফক্‌রেকে নববধূর 
ছদ্মবেশ পরিয়ে অসচ্চরিত্র সৌরভকুমারকে ছলনা করা হয়েছে। এই ছলনাই সৌরভকুমারের শাস্তি। 
কারণ, বাহারের পরিণীতা বারিকে দুশ্চরিত্র সৌরভকুমার গ্রাস করুক---এটা কারও কাছেই অভিপ্রেত 
নয়। সুতরাং এই ছদ্মবেশী ছলনা দর্শকদের পক্ষে প্রীতিকর ও মজাদার। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “চিরকুমার সভা” (১৯২৬) নাটকে চিরকুমারদের ধনুক-ভাঙা পণ--তারা 
প্রজাপতির সঙ্গে আড়ি দিয়ে চিরদিন কুমার থেকে যাবে। অক্ষয় আগে এই সভার সভাপতি ছিল। 
কিন্তু প্রজাপতির বন্ধনে বাঁধা পড়ে সে ওই জোট ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে। এরই শ্বশুরালয়ে রয়েছে 
দুই অন্ঢ়া শ্যালিকা-_নৃপবালা আর নীরবালা। এছাড়া সেখানেই এসে বসবাস করছে তার বিধবা 
শ্যালিকা শৈলবালা। দুটি সুন্দরী, সুশিক্ষিতা বোনের বর জোটে না--এটা শৈলের নাপসন্দ। সে 
অক্ষয়কে এসে অনুযোগ করে। বোনেদের পাত্র হিসেবে তার পছন্দ চিরকুমার সভার শ্রীশবাবু আর 
বিপিনবাবুকে। শৈল শপথের মতো উচ্চারণ করে, “আমি পুরুষবেশে ওদের সভ্য হব, তারপরে সভা 
কদিন টেকে দেখে HA! আপাতভাবে এটা অসম্ভব মনে হলেও, এই অসম্ভবকে সম্ভব করতেই সে 
কথার অনুরুপ কাজেও নামে। অক্ষয়ের সহযোগিতায় শৈল চিরকুমার সভার সদস্যপদও পেয়ে যায়। 
সেখানে তার পরিচয়__অক্ষয়ের মফঃস্বলের ধনী বন্ধু অবলাকান্ত। রসিকদাদা সভ্য হন এরই 
দাদামশীইরুপে। এরপর নাটক যত গড়িয়েছে ততই রসিকদাদার বাকপটুতা অক্ষয়ের কর্মদক্ষতার 
সঙ্গে মিলে চিরকুমার সভায় কুমারত্ব ভাঙার দিকে এগিয়েছে। অবলাকান্তরুপী শৈলকে কিন্তু 
চন্দ্রবাবুর ভাগ্নী নির্মলা। পুরুষবেশী নারীর প্রতি নারীর এই আসক্তি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। নির্মলার 
আবার পাণিপ্রার্থীও রয়েছে__পূর্ণ। সেই পূর্ণকে সরিয়ে অবলাকাস্তরুপী শৈলবালার দিকে তার ঝুঁকে 
পড়াটা বেশ মজাদার | দর্শকদের মনে তখন বেশ কৌতূহল, যে সম্পর্কের কোনো পরিণতি নেই তাকে 
নাটকে নিয়ে এসে নাট্যকার কী করবেন। পুরুষবেশী নারীর কাছে নারীই ধোঁকা খেয়ে যায়--এতটাই 
উৎকৃষ্ট হয়েছিল সেই ছদ্মবেশ। কিন্তু নাটকের যেমন পরিণতি আছে, নাটকের মধ্যে ছন্মবেশেরও 
তেমনি প্রকাশমুহূর্ত রয়েছে। সেই মুহূর্তে শৈলবালাকে আবার নারীরুপে ফিরিয়ে দিয়ে নাট্যকার পূর্ণর 
সঙ্গেই নির্মলাকে জুড়ে দিয়েছেন। 


প্রজাহিতৈষী ছদ্মবেশী 


আরব্য ও পারস্য উপন্যাসে বোগদাদের খালিফা হারুণ অল রশিদ চরিত্রটি বারবার বেশ বদলায়। 
প্রজাদের মধ্যে রয়েছে কোন সমস্যা, কীভাবে তার সমাধান-_-সে সবের হদিশ জানতে হারুণ অল রশিদ 
বেরিয়ে পড়েন ছদ্মবেশে | নানা সমস্যার প্রতিকার করেন। অনেক অপরাধীর শাস্তির বন্দোবস্ত করেন। 
অনেক দুঃখী প্রজার জীবনে নিয়ে আসেন হঠাৎ সুখের বৃষ্টিধারা, হারুণ অল রশিদ তার প্রজাদের কাছে 
মুশকিল আসান। যে সংকটের বেড়া ভেঙে কোনো মতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না, অথবা সুখ যার 
কাছে চিরকালের অধরা-_তার কাছেই দেবদূতের মতো হাজির হন এই খলিফা। অপ্ৰত্যাশিতভাবে তার 
প্রত্যাশা পূরণ করে আবার আলেয়ার মতো মিলিয়ে যান নিজের জগতে। এই হারুণ অল রশিদ 
চরিব্রটিকে ছন্নবেশসহ আমরা পেয়ে যাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘আবু হোসেন বা হঠাৎ বাদসাই’ (১৮৯৩) 
এবং পারস্য প্রসুন বা পারিসানা” (১৮৯৭) নাটক দুটিতে ৷ প্রথমোক্ত নাটকে আবু হোসেন রাস্তায় দেখা 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১২৯ 





নাটা আকাদেমি ও রবীক্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটাকলা বিভাগের যৌথ প্রযোজনায় 'চিরকুমার সভা'-র দৃশ্যো পুরুষের 
ছদ্মবেশে শৈলর ভামিকাভিনেত্রীকে দেখা যাচ্ছে। 























O পায় হারুণ অল রশিদের। ইয়ারদের বেইমানিতে বিরক্ত আবু তখন পণ করেছে, পথের অতিথিকে 
আপ্যায়িত করেই সে আড্ডার সাধ মেটাবে। ছদ্মবেশী খলিফা হারুণ অল রশিদকেও সে আন্তরিক 
আপ্যায়ন করে। এই অতিথিটি বিশেষ প্ৰীত হয়ে আবু হোসেনের সবিশেষ উপকার করতে চান। তিনি 
জানতে চান আবুর মনের বিশেষ কোন সাধ। তখন আবু মুখ ফসকে বলে ফেলে--- 

একদিন যদি বাদসাইটা পাই 

তো হুকুম চালাই 

কেমন বদমায়েস ইমাম, বুঝে নিই wie! 
কেন না, ওই ইমাম লোকটি সুবিধের নয়। একবার আবুর মাকে ঠকিয়ে দুটাকা হাতিয়ে নিয়েছিল। 
আবু বাদশাহি না পেলে ইমামকে কোড়া মেরে সেই পাপের সমুচিত জবাবটা দিতে পারত। হারুণ অল 
রশিদ সুযোগ বুঝে আবুর পানীয়তে আফিম মিশিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ভৃত্যের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে 
চলে গেলেন নিজের প্রাসাদে। সেখানে সমস্ত কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন একটা দিনের জন্যে আবুকে 
বাদশাহ হিসেবে মেনে নিয়ে সেইমতো আচরণ করতে এবং আবুর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল 
করতে। হুকুমমতো কাজ হল। একদিনের বাদশাহিটা আবু কেমন উপভোগ করল সে তো অন্য 
প্রসঙ্গ | কিন্তু ছদ্মবেশী খলিফার দেখা পেয়েছিল বলেই তার স্বপ্নটা বাস্তবায়িত হবার পথ খুঁজে পেল। 
ছদ্মবেশে নিজেকে লুকিয়ে প্রজাদের খুব কাছে পৌছানো যায়, তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের মনের কথা 
টেনে বের করা যায়-_একথা হারুণ অল রশিদ তাঁর বিচক্ষণ মানস দিয়ে বুঝেছিলেন। তাই তার 
খোঁজখবর নেবার ভাগটা ছদ্মবেশেই সংঘটিত হত, ব্যবস্থা নিতেন আবার খলিফা বনে গিয়ে। 'পারসা 
প্রসুন বা পারিসানা" নাটকে সুন্দরী বাঁদি পারিসানাকে বিয়ে করে ফেলল বসোরার বড়ো উজিরের 
ছেলে নুরুদ্দিন। উজির কিন্তু এই বাঁদিটিকে বেছে এনেছিলেন নবারের প্রয়োজনেই। ছোটো উজির 
এলমোইন একথা জানতে পেরেই বড়ো উজিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকে। সে 
জাল থেকে নিস্তার পেতেই নুরুদ্দিন পারিসানাকে নিয়ে পালিয়ে যায় বোগদাদে। সেখানে এক উদ্যানে 
উপবন রক্ষকের আশ্রয়ে কাল কাটাবার সময় তাদের সাক্ষাৎ হয় ছদ্মবেশী হারুণ অল রশিদের AA 
তিনি পারিসানার কোমল আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজ কন্যার্পে গ্রহণ করেন। নুরুদ্দিনকে প্রস্তাব 
দেন ফিরে গিয়ে বসোরার নবাবি গ্রহণ করতে। নুরুদ্দিনের অবশ্য অমন লোভ বা উচ্চাশা নেই। সে 
স্বচ্ছলভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে পারলেই খুশি। হাবুণ প্রসন্ন হয়ে তাকে বলেন, “তুমি অতি 
সঙ্জন। তুমি যাও, কোন আশঙ্কা করো না; আমার কথায় তুমি পুনর্বার অতুল Paris অধিকারী 
RA! আশ্বস্ত নুরুদ্দিন বসোরায় ফিরে সে দেশের নবাবের কাছে খলিফার স্বাক্ষরিত সনদ প্রদান করে 
সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। কিন্তু এলমোইন চক্রান্ত করে আসল সনদটিকে জাল প্রতিপন্ন করতে 
চায়। সুযোগ পেয়ে নুরুদ্দিনকে মারতে মারতে মৃতপ্রায় করে ফেলে। তখন এলমোইনেরই পূর্বতন স্ত্রী 
এনসানি পুরুষের ছদ্মবেশে এসে তাকে সে যাত্রায় রক্ষা করে। তবুও নুরুদ্দিনের বন্দিত্ব ঘোচে না। 
ওদিকে হারুণ অল রশিদের কাছে নুরুদ্দিনের বন্দি দশার খবর গিয়ে পৌছেছে। তিনি জাহাজে করে 
মন্ত্রী জাফরের তত্ত্বাবধানে সৈন্যসামস্ত পাঠিয়ে নিজে সওদাগরবেশে পারিসানাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে 
এসে নুরুদ্দিনকে প্রাণদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করেন। পরে পারিসানাকে নুরুদ্দিনের হাতে সমর্পণ করে 
হারুণ অল রশিদ তাদের প্রাণখোলা আশীর্বাদ করে বিদায় নেন। শেষবারের ছদ্মবেশ ধারণে মনে হয়, 
ছদ্মবেশটা যেন খলিফার কাছে এক খেয়াল। চমক জাগিয়ে আত্মপ্রকাশ না করলে যেন তার মনসন্তুষ্টি 
হয় না। নইলে মন্ত্রীসহ সৈন্যবাহিনী গেল একদিকে, আর তিনি আরেক দিকে ঝুঁকি নিয়ে, 
পারিসানাকেও নিয়ে, গায়ে সওদাগরের ছদ্মবেশ চড়িয়ে ছুটবেন কেন। বীরোচিত ভাবমূর্তি গঠনে 
ছদ্মবেশও যেন তাঁর আয়ত্তাধীন এক উপাদান। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১৩১ 


ইতিহাসে ছদ্মবেশে 


ইতিহাসনির্ভর নাটকে কিছু এঁতিহাসিক বা অনৈতিহাসিক চরিত্রকেও বাংলা নাট্যকারে৯ 
পরিয়েছেন। এঁতিহাসিক চরিত্ররা সত্যিই ছদ্মবেশ পরেছিলেন কী না, সে ব্যাপারে ১ 
অনেকক্ষেত্রেই ইতিহাসের জোরালো কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি বা কল্পনা ইতিহাসে 
স্থানটা ভরাট Wal বাংলার নাট্যকারেরা কিন্তু ইতিহাসনির্ভর নাটকের কয়েকটি চরিত্রকে ছদ্মবেশী 
বানিয়ে নাটককে জমাটবদ্ধ করেছেন। তাতে ইতিহাস যদি ক্ষুণ্ন হয়েও থাকে, নাটকীয়তা কিন্তু পুষ্টই 
হয়েছে। যেমন, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘সিরাজদ্দৌল্লা’ (১৯০৬) নাটকে জহরা, সিরাজ ও করিমচাচা 
চরিত্রকে ছদ্মবেশের আড়ালে আত্মগোপন করতে দেখা গেছে। জহরা হল সিরাজের হাতে নিহত 
হোসেন কুলি খাঁর Ai তার শোকদগ্ধ হৃদয় স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নেবার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে 
ফেলেছে। তার নানা পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নানা ছদ্মবেশ ধারণের নেপথ্যে রয়েছে সেটাই। 
প্রতিহিংসায় উদ্বেলিত হৃদয়ে ঘসেটিকে সে বলেছে, “আমি নারকীয় শক্তিসম্পন্না, শয়তানকে 
আত্মবিক্রয় করেছি। বাঙ্গলায় আগুন জ্বালাবো, যে স্থানে হোসেন কুলির রক্ত পড়েছে, সে স্থান অরণ্য 
হবে।' সে আজ জহরা-_বিষকন্যা, কিন্তু তার আসল নাম সোহেনা। প্রতিশোধলিপ্সা পূর্ণ না হওয়া 
অবধি নিজের আসল নামটিও সে উচ্চারণ করেনি। সৰ্পিল তার গতিবিধি। কখনও বাঁদির বেশে 
ঘসেটি বেগমের ডেরায়, কখনও তারার দৃতী পরিচয়ে সিরাজের বাসগৃহে। সিরাজ কিন্তু তার স্ত্রী 
লুৎফউন্লিসাকে জহরা সম্পর্কে সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন, “এ বহুবেশধারিণী। যখন মাতৃম্বসা 
ঘসেটি বেগমকে মতিঝিল থেকে নিয়ে আসি, তখন মাতামহীর বাঁদীর বেশে ঘসেটি বেগমের পরিচ্ছদ 
বহন করতে দেখেছিলেম। আজ সে বেশ নাই,-_আজ তারার পত্রবাহিকা। একে কদাচ রাজগৃহে স্থান 
দিয়ো না।' এতে বোঝা যায়, জহরার ছদ্মবেশ ধারণ পুরোপুরি সার্থক নয়। সে ফকিরনির বেশে প্রজা 
খ্যাপায়, মিরজাফরের রাজ্যলালসা জাগায়, ঘসেটি বেগমের প্রতিহিংসায় তপ্ত মনকে শীতল হতে দেয় 
না। অথচ কেউ তাকে ঠিকমতো চেনে না। প্রশ্ন এই, যদি কেউই তাকে না চেনে, তবে যে কোনো 
রাজপ্রাসাদে তার অমন অবাধ গতি হয় কী করে ! রাজপ্রাসাদে পাহারা বলেও তো কিছু ব্যবস্থা 
থাকে। সে রানী ভবানীর কন্যা তারাকে সিরাজের মোহরাঙ্কিত প্রেমলিপি দিয়ে রাণী ভবানীকেও 
সিরাজের প্রতি বিৰূপ করে তুলতে চায়। তারই দেওয়া ছদ্মবেশ পরে কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ 
ওয়াটস্‌ সাহেব রমণীবেশে গৃহবন্দি মিরজাফরের সঙ্গে দেখা করে। জহরারই আশ্বাসে মিরজাফর 
ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। সে-ই নবাব দূত সেজে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সৈন্য বিশৃঙ্খল 
ara | মিরমদনের মৃত্যুর পর সিরাজ নিজেই যখন যুদ্ধে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন, তখন বালকবেশে 
জহরা এসে তাকে বিভ্রান্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করে। পরে আবার এসে ভীষণ মূৰ্তিতে 
সিরাজকে আত্মপরিচয় দেয়। নবাব মুর্শিদাবাদে চলে গেলে জহরাই আবার রণস্থলে এসে বিদ্রোহীদের 
হাতে সম্রাটের আক্রান্ত হবার কল্পিত সংবাদ প্রচার করে যুদ্ধরত মোহনলালকে তার রক্ষার্থে সরিয়ে 
ফকিরকে অর্থ দিয়ে তাকে সিরাজের খোঁজ এনে মিরকাসেমের Urges জানাতে বলে। পরে সেই 
দানসা দ্বারাই সিরাজকে ধরবার কার্যসিদ্ধি হয়। মহনম্মদি বেগের হাতে সিরাজের মৃত্যু হলে সেই রক্ত 
স্বামী হোসেন কুলির কবরে দিয়ে জহরা আবার পতিপরায়ণা সোহেনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই 
চরিত্রটি এঁতিহাসিক নয়। নাট্যকারই এ ইঙ্গিত রেখে গেছেন করিমচাচার উক্তিতে। করিমচাচা 
জহরাকে বলেছে, ‘এত করেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটকে আর গল্পের কেতাবেই শোভা 
পাবে। বেইমানির কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে যাবে, তোমার জায়গা হবে না।' পলাশীর যুদ্ধে 
বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে নবাববাহিনী যখন পরাজিত ও ছত্ৰভঙ্গ, বিধ্বস্ত নবাব সিরাজদ্দৌল্লা যখন 


১৩২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


মুৰ্শিদাবাদে ফিরে এসে কোষাগার উন্মুক্ত করে দিয়েও নতুন বন্ধু খুঁজে পেতে ব্যৰ্থ, এমনকী ইংরেজ 
অথবা মিত্ৰবুপী বিশ্বাসঘাতকদের হাতে যখন তাঁর প্ৰাণ বিপন্ন, তখনই সংঘটিত হয়েছে বেশ 
পরিবর্তনের এক প্রয়োজনীয় দৃশ্য। প্রয়োজনীয় এ কারণেই যে, নবাবি বেশটিই তখন সিরাজের 
প্রাণঘাতী শত্রু। একে ত্যাগ করতে না পারলে তিনি আর বাঁচবেন না। তাকে এখন বাঁচতে হবে অন্য 
কোনো বেশে, অন্য কারও পরিচয়ে। অন্তত নিরাপদ স্থান পর্যন্ত তাকে পৌছতে হবে নবাবি বেশ ও 
পরিচয়ের চিহনমাত্র ছেড়ে। ছদ্মবেশ এখন তীর কাছে মৃতসঞ্জীবনীর মতো প্রাণদায়ী ওষুধ 
সিরাজহিতৈষী কামিনীকাস্ত ওরফে করিমচাচা এই সংকট মুহূর্তে সিরাজের কাছে হাজির হয়ে তার 
নবাবি পোশাক চেয়ে নিয়ে নিজের মলিন বেশ সিরাজকে পরিয়ে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রওয়ানা 
করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জুতো জোড়া পালটাপালটি করতে ভুলে গেছে। ছদ্মবেশের এই একটি খুঁত তাঁর 
মনে কাটার মতো খচ্খচ করে বাজতে থাকে। নবাব তখন চলছেন পাটনার দিকে আর করিমচাচা 
রওয়ানা হল তার উল্টোদিকে। করিমচাচাকে কেউ নবাব বলে ভুল করল না--কারণ হয়তো তার 
সাধারণ চেহারা আর চালচলনের সঙ্গে নবাবি ছদ্মবেশের রয়েছে অসংগতি। আবার মলিন বেশে 
ঝলমলে নবাবি জুতোর অসংগতির জন্যে সিরাজ ধরা পড়ে গেলেন দানসা ফকিরের হাতে। ছদ্মবেশে 
এই স্বল্পমাত্রার ভুলটুকু না থাকলে সিরাজকে বেঘোরে মরতে হত না--এই আক্ষেপ সিরাজপ্রেমীদের 
মনে থেকেই গেল। 
প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৭)। পলাশীতে বাংলার গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়েছে। ষড়যন্ত্রের রাস্তায় সিরাজের কীটা 
সরিয়ে মিরজাফর অধিষ্ঠিত হয়েছে বাংলার মসনদে । 'ক্লাইবের গাধা” নামে চিহ্নিত এই অপদার্থ নবাব 
বঙ্গবাসীর আশা বা ইংরেজদের অর্থলালসা কিছুই পূরণ করতে পারেনি। বাংলায় তখন চলছে 
মাৎস্যন্যায় অবস্থা। নবাবপুত্র মিরন অত্যাচারী আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সে ভবিষ্যতের মসনদ কন্টকমুক্ত 
করতে এখন থেকেই খুঁটি সাজাচ্ছে। বাংলার বর্তমান দুর্দশায় কাতর মিরকাসিম মুর্শিদাবাদে এসে গেছেন 
ফকিরবেশে। তাঁর গুরু ফকির আদেম শা-ই তাঁকে এই বেশ সরবরাহ করেছেন। ফকিরবেশে--কারণ 
মিরনের ভগ্নীপতি হলেও তিনি তাঁর পথের কীটা। ঘটনা তরঙ্গে কলকাতার গভর্নর ভান্দিটার্টের 
উদ্যোগে মিরজাফরকে সরিয়ে মিরকাসিম হলেন বাংলার নবাব। ছদ্মবেশে একদিন যাঁকে মুর্শিদাবাদে 
আসতে হয়েছিল, তিনিই সুযোগের সদ্্যবহার করে হলেন বাংলার অধীম্বর। এখন তীর স্বচ্ছ উদ্দেশ্য 
বাংলার কল্যাণ। এতেই স্থানীয় কায়েমি স্বার্থের আতে ঘা লাগল। ব্যবসার নামে অবাধ লুগ্ঠনের সুযোগ 
হারিয়ে ইংরেজরাও হল ক্ষিপ্ত। শেষে স্বাধীনচেতা মিরকাসিমকে সরিয়ে তারা মিরজাফরকে আবার 
বাংলার মসনদে বসাল। মিরকাসিমের অঙ্গে আবার উঠল সেই ফকিরের ছদ্মবেশ। ছদ্মবেশেই 
মিরকাসিমের মসনদ যাত্রা শুরু, আবার মসনদ হারিয়েও তার অবলম্বন ওই ছন্মবেশ। 

বাংলার অধঃপতন ঠেকাতে এবং অন্ত্রের ব্যবহার না করেই আত্মরক্ষা করতে ওই ছদ্মবেশ 
তার কাজে এসেছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘ছত্ৰপতি শিবাজী’ (১৯০৭) নাটকে। বিজাপুরের সেনাপতি 
আফজল খাঁর দূত কৃষ্ণাজী পন্তের শিবিরে শিবাজী গিয়েছেন ছদ্মবেশে | আফজল খাঁর মতলব সম্বন্ধে 
তিনি জানতে চান, কিছু কথা টেনে বের করে আনতে চান। সে কাজ সহজসাধ্য না হওয়ায় তিনি 
খা সাহেবের বিধর্মী অনাচারের দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরে কৃষ্ণজীর অস্তরস্থিত জাতিপ্রেম জাগিয়ে তুলতে 
চাইলেন। যুক্তিজালে কৃষ্ণাজী যখন কিছুটা টলমান, তখনই শিবাজী ছদ্মবেশ ত্যাগ করে আত্মপরিচয় 
দান করেন। অনুতাপজালে জড়িয়ে কৃষ্ণাজী ও আফজল খাঁর কুট পরিকল্পনায় শিবাজীকে বন্দি বা 
হত্যা করবার লক্ষ্য ফাস করে দেন। পরে দু'জনে মিলে আফজল খাঁ-কেই পর্যুদপন্ত করবার কৌশল 
রচনা করেন। এখানে ছদ্মবেশ নিয়ে শিবাজী অন্য পক্ষের মনের গতিবিধি মেপে নিয়েছেন, তার দুৰ্বল 
জায়গায় টোকা দিয়েছেন, অবশেষে ও পক্ষের মনকে নিজের প্রতি অনুকূল করে নিতেও পেরেছেন। 


সুযোগ নেই, তখন তাঁর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে স্বদেশভক্ত ব্রাহ্মণ গঙ্গাজী এলেন বৈদ্যের ছদ্মবেশে। 
অসুস্থ শিবাজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এর চেয়ে উপযুক্ত ছদ্মবেশ আর কী হতে পারে।, 
দ্বাররক্ষীরা তো ছার, প্রথমে শিবাজীও তীকে চিনতে পারেননি। তবে কথাবার্তা একটুখানি এগোনোর ' 
পর গঙ্গাজীকে চিনে নিতে আর কোনো অসুবিধে হয়নি তাঁর। এরপর দু'জনে মিলে যথারীতি 
খানিকটা শলা-পরামর্শ। তারই ফলে গঞ্গাজীর নিয়মিত দেখা করতে আসা এবং শিবাজীর পক্ষ থেকে 
দৈবশান্তির জন্যে প্রতি শুক্রবার দেবস্থানে, পীরস্থানে ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টি পাঠানোর পরিকল্পনা। পরে ওই 
মিষ্টির ঝুড়িতেই সপুত্ৰ শিবাজীর উধাও হয়ে যাওয়া। শিবাজীর বাল্য সহচর তানাজী যখন সিংহগড় 
দুৰ্গ পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অবতীর্ণ, তখন তীর পাশে বালকবেশে রয়েছেন তাঁরই স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ। : 
- আশ্চর্য__তানাজী তাঁকে চিনতেও পারলেন না ! এরপর দুর্গ উদ্ধার করে উদয়ভানুর সঙ্গে সম্মুখ 
সমরে তিনি যখন মৃত্যু পথযাত্রী, তখনই লক্ষ্মীবাঈয়ের-আত্মপ্রকাশ। উদ্গত অশ্রু সংবরণ করে সেই 
লক্ষ্মীবাঈ স্বামীকে শেষ ANG দিয়েছেন-_তানাজীর নিবুদ্ধেগ মৃত্যু যার ফলশ্ৰুতি। এই লক্ষ্মীবাঈকেই 
আবার দেখা গেছে মোগল সেনাপতি দিলীর খা-র শিবিরে পুরুষবেশে। তিনি তখন নিজের পরিচয় 
দেন শিবাজীর দূত বলে। শিবাজীর সঙ্গে দিলীর খাঁর সন্ধির নানা খুঁটিনাটি দিক তিনি ছদ্মবেশে 
যাচাই করে নিতে এসেছেন। দিলীর খাঁর মনে তার কৌতুহল প্রবণতা নিয়ে সন্দেহ জাগে। পরে 
তিনি সিদ্ধান্তেই আসেন BH ছব্রপতির দূত নও’ বলে। লক্ষ্মীবাঈও তখন নিজের পরিচয় আবৃত 
না রেখে অকপটভাবে তার কাছে রাজকুমার শম্ভাজীর মুক্তি, প্রার্থনা করেন। দিলীরও সে প্রার্থনা 
না মঞ্জুর করেননি। পরে বিপথগামী শম্ভাজীকে চৈতন্যদান করে লক্ষ্মীবাঈ তাকে নিয়ে যান 
গল-পাহারার বাইরে। | 


উদাহরণ তো তুলে ধরা হল, এবার ছদ্মবেশের কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ,_যা একটু মনোযোগ 

দিলেই নজরে পড়ে যায়,--তার একটু আলোচনা করেই ছদ্মবেশের কথাবার্তায় ইতি টানা যাক। 

ক) দেখা গেছে, বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতীরাই ছদ্মবেশ ধারণে এগিয়ে যায় বা অন্য চরিত্রকে ছদ্মবেশ 
ধারণ করায়। পুরুষ অনুপাতে মহিলা ছদ্মবেশীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয় তবে শিশু-কিশোর 
ছদ্মবেশী চোখে পড়ে না। 

খ) নাটকে শুধু ছদ্মবেশ ধারণ করাই দেখানো হয় না, ছদ্মবেশ থেকে আসল রূপে ফেরাও দেখানো 
হয়। কখনও কখনও ছদ্মবেশ থেকে স্বরূপে ফিরে আসবার মাঝখানে একটু বড়ো মাপের 
ব্যবহারযোগ্য সময় নাট্যকার রাখেন নাটকের প্ৰয়োগগত সুবিধের জন্য। এর আগে অবশ্য 
আত্মপরিচয় দিয়ে নিজের স্বরুপ প্রকাশ করে ফেলার পর্ব থাকতে পারে। কিন্তু পুরোপুরি 
ছন্মবেশমুক্ত হবার প্রশ্নে একটু সময়ান্তর রাখার প্রয়োজন নাট্যকারেরা উপলব্ধি করেন। অন্তর্বতী 
সময়টুকুতে ছদ্মবেশী অভিনেতা বা অভিনেত্রী যাতে রূপসজ্জা তুলে, সাজসজ্জা বদলে আবার 
উপনীত হতে পারেন তারই ব্যবস্থা এভাবে রাখা হয়। তবে ছদ্মবেশ হালকা গোছের হলে বেশি 
সময় রাখার দরকার হয় all অতিলৌকিক চরিত্রের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য 
সময়ানস্তর কম, কখনও বা থাকেই না। সেখানে ছদ্মবেশ থেকে স্বরূপে ফিরে আসার ভ্রুততাই 
তাদের অলৌকিকত্বর ওপর নাট্যোপযোগী বিশ্বাস দর্শক হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে। একই অঙ্গে দুটি 
রুপের জন্যে তখন দু'জন অভিনয় শিল্পীকে প্রস্তুত রাখার, প্রয়োগ ভাবনা করতে হয়। 

গ) নিজের ঘরে ছদ্মবেশী হয়েছে খুবই কম চরিত্র! ছদ্মবেশীর সিংহভাগই নিজের বাড়ির বাইরে, 
ভিন্ন পরিবেশে ছদ্মবেশ ধরেছে। এ থেকে এ কথা বলা যেতেই পারে-_অচেনা বা অল্পচেনা 
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জগতের চরিত্রগুলিকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে যে ছদ্মবেশ কার্যকরী, নিজের বাড়ির চিরচেনা 
পরিবেশে তার প্রভাব খাটে all চিরপরিচিতজনের সুমুখে ছদ্মবুপ যেন অসহায়। 

ঘ) ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক যে কোনো চরিত্রকেই ছদ্মবেশের আড়ালে লুকোতে দেখা গেছে। 
অস্বীকার করা যাবে না যে, ছদ্মবেশী এক ধরনের প্রতারক আর ছদ্মবেশ এক ধরনের প্রতারণা। 
কিন্তু এই প্রতারণা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অসৎ না হয়ে মহৎই হয়। আর সেই মহান পটভূমিতে 
দর্শকেরা সংশ্লিষ্ট ছদ্মবেশীকে শুধু ক্ষমাই করেন না-_সমর্থনও করেন। 

ঙ) ছদ্মবেশ বিভিন্ন চরিত্রের আত্মরক্ষারও একটি উপাদান। ছদ্মবেশ ধরলে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা 
বা আত্মরক্ষার্থে TEMA করবার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। ছদ্মবেশী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়তো হতে 
পারে না, কিন্তু চিন্তার ভার কিছুটা হলেও লাঘব হয়। সেখানেই তার লাভ। নাটকের : 
রাজপুরুষেরা তো বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পেতে ছদ্মবেশের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। 

চ) ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেলে একটা হেনস্থা হয়েই থাকে। সেটা ব্যঙ্গ-বিদ্রেপের মতো অল্পের ওপর 
নিদেনপক্ষে অগ্নিদৃষ্টি বা তিরস্কারসূচক কথাবার্তা তো থাকেই। কোন ধরনের আপ্যায়ণ ছদ্মবেশীর 
জন্যে অপেক্ষা করছে তা নির্ভর করে শত্রুভাবাপন্ন অথবা মিত্রভাবাপন্ন-_কোন ধরনের চরিত্রের 
হাতে সে ধরা পড়েছে তার ওপর। ছদ্মবেশ নিজেই প্রকাশ করে ফেললে অবশ্য অন্যের সমীহ 
আদায় করা যায়। অর্থাৎ, ছন্মবেশ ধারণ যে একটা বিশেষ ধরনের যোগাতা-্অন্য চরিরের 
মুগ্ধদৃষ্টিতেই তার স্বীকৃতি থাকে। 

_ ছদ্মবেশ নিয়ে অনেক কথা হল, এখন লেখনীর বিশ্রাম প্রার্থনার পালা। কিন্তু একটা 
আমি-কে অন্য-আমি দিয়ে চাপা দিলে চরিরের চারপাশে ct: BEAN টে বায়: তার প্ৰতি 
কৌতূহল কখনও বিশ্রাম নেবে না। কারণ, নাটক যে অনন্ত এক খোঁজ। 
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|. নাট্যোৎসবে উত্তাল জাতীয় মঞ্চ | 





রাষ্ট্রীয় নাটাবিদ্যালয় প্রযোজনা এম কে রায়না নিদোৰ্শিত প্রেমচন্দের ‘গোদান’। 


ন্যাশনাল স্কুল অব ড্ৰামার 
৭ম ভারত রঙ্গমহোৎসব ২০০৫ 


একটা নাটকের জন্য পাঁচ কোটি টাকা। মাত্র পাঁচ কোটি, পাঁচটি অভিনয়ের জন্য। যেন স্বপ্ন । হ্যা, এই 
স্বপ্নের বাস্তব প্রয়োগ দিয়ে সূচিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ের ৭ম ভারত রঞ্গমহোৎসব ২০০৫। 
জাপান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার পাঁচজন তরুণ 
নিৰ্দেশকের যৌথ নির্দেশনায় নির্মিত এই প্রযোজনা 'মেমোরিজ অব এ লেজেন্ড' অভিনীত হল ৫ 
জানুয়ারি, ২০০৫ সন্ধ্যায় অভিমঞ্চে। 

খণ্ডদৃশ্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে মহান বাবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনি। এ প্রযোজনা 
নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য যেন সাম্ৰাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে একটা অনুন্নত দেশ কীভাবে উন্নত দেশে 
রূপান্তরিত হয় তাই জ্ঞাপন করা। ষোড়শ শতকের ভারতে মোগল শক্তি স্থাপনের মাধ্যমে বাবর 
খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ভারতকে যেমন এক্যবদ্ধ করেছিলেন, তেমনই স্থাপত্য, হর্মা, বর্ত ও চিত্রকলা 
সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইসলামিক সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। এই এঁতিহাসিক 
প্রেক্ষাপট তুলে ধরার AC সঙ্গে বর্তমানের বুশের ইরাক আক্রমণের প্রসঙ্গ আনলেন পঞ্চ 
পরিচালক, অথচ আনলেন না বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রসঙ্গ, কেন ? কোনো উত্তর মেলেনি পঞ্চ 
পরিচালকের কাছ থেকে। এ প্রযোজনা নির্মাণে পাঁচজন পরিচালক হলেন ভারতের অভিলাষ পিল্লাই, 
নেপালের অনুপ বরাল, বাংলাদেশের আজাদ আবুল কালাম, পাকিস্তানের ইব্রাহিম কুরেশি ও 
শ্রীলক্ষার কুমারী বুয়ালথি দে চিকেরা। আর চোদ্দজন অভিনয়শিল্পীও এই সব দেশের। এঁরা সবাই 
আমাদের পূর্বপরিচিত নামী-দামী শিল্পী, কিন্তু নাট্যনিৰ্মাণে পাঁচ দেশের আঙ্গিক কৌশলের সমন্বয় 
সাধনের অভাবে কাঙ্ক্ষিত নাট্যরস কী দর্শক দ্বারা নন্দিত হল ? হল না। তার কারণ যোগ ব্যায়াম 
যুযুৎসু থেকে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করেও বাচিক অভিনয়কে 
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অবহেলা করা ; সুতরাং পাঁচ কোটি টাকার প্রযোজনায় শিল্পীরা উপকৃত হলেও সাম্ৰাজ্যবাদী তত্ত্বের 
পক্ষে দর্শকরা হেলে পড়েননি। 

উদ্বোধন দিবসের এ নাটক ছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ৫৩টি নাটক আর নেপাল, 
শ্রীলক্কা ও পাকিস্তানের একটি করে নাটক ছিল। মোট ৫৭টি নাটকের মধ্যে হিন্দি ভাষার নাটকই 
বেশি, বাংলা ভাষার নাটক ৫টি, আর মারাঠি, মলয়ালম, কন্নড়, তামিল, মণিপুরী ভাষা ২/৩টি করে, 
সংস্কৃত, উর্দু, গাড়োয়ালি প্রভৃতি ভাষার নাটক একটি করে। এই ৫৭টি নাটকের মধ্যে ৪৭টি নাটকই 
বর্তমান প্রতিবেদকের দেখা, বাকিগুলি কর্ণেন পশ্যামি। 

উৎসবের সেরা প্রযোজনা নিঃসন্দেহে মধ্যম ব্যায়োগ: ভাসের সংস্কৃত নাটকের হিন্দি প্রয়োগ | 
প্রযোজনা মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাদেমি অব থিয়েটার আর্টস। নির্দেশক বামন কেন্দ্রে। এন এস 
ডি-র প্রাক্তন ছাত্র এখন আমাদের এই দেশের অন্যতম সৃজনশীল প্রতিভাবান নাট্যনির্মাতাদের 
মধ্যে বিশিষ্টতম এবং নাট্যশিক্ষক হিসেবেও তিনি যে কী অসাধারণ দক্ষ, তা তার এই মাত্র দু-মাসের 
মহড়ায় প্রস্তুত ‘মধ্যম ব্যায়োগ *এ পূর্ণ প্রস্ফৃটিত। সংস্কৃত নাটকের মধ্যে মহাভারতীয় এই আখ্যান 
ভীম হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচকে কেন্দ্র করে নাট্যোৎকণ্ঠা ঘনীভূত হয়ে পরিশেষে মিলনাস্তক সমাপ্তিতে 
যে কাম্ষিত রসে আমাদের আপ্লুত করে, তার সঙ্গে বর্তমানের বর্ণান্ধতা ও ক্ষুধার্তের যন্ত্রণাকে 
যেন আমরা আবিষ্কার করি। যেমন বাচিক অভিনয়, তেমনই যথোপযুক্ত আহার্য সম্মেলনে কায়িক 
অভিনয়ের দক্ষতায় শিল্পীরা আমাদের মুগ্ধ করেন। হিডিম্বার ভূমিকাভিনেত্রী অমৃতা কাসবেকর, পঞ্চ 
ব্ৰাহ্মণ পরিবারের কুশলী অভিনেতৃ গোষ্ঠী সকলেই আমাদের স্মৃতিপটে দীর্ঘদিন জাগরুক থাকবেন। 

উৎসবের অন্য উৎকৃষ্ট প্রযোজনাগুলির মধ্যে নানান নাট্যভাষার প্রকাশ দেখা গেলেও দেশজ 
লোকনাট্যা্গিকে আশ্রিত নাটকই বেশি। আমাদের পশ্চিমবাংলার পাঁচটি নাটকের মধ্যে লোকজ 
আঙ্গিকের নাটক ছিল একটি এবং সেটি প্রবীর গুহের আম্মা’ এবং এ নাটকটি প্রযোজিত হয়েছিল 
বহুমুখ মঞ্চের বিভিন্ন স্পেস ব্যবহার করে। অনেকের মতে, পশ্চিমবঞ্গের নাটকগুলির মধ্যে এটিই 
শ্রেষ্ঠ, নারীত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে সময়োচিত মর্মবিদারী প্রতিবাদ। উৎসবের ২৫টি হিন্দি নাটকের 
মধ্যে সংস্কৃত নাটক থেকে অনুদিত হিন্দি ‘মধ্যম ব্যায়োগ" বাদ দিলে উৎকৃষ্ট প্রযোজনা এন এস ডি 
শিক্ষার্থীদের প্রযোজনা 'গোদান' স্কুল অব কম্যুনিকেশনস wre সিনে আর্টস, ফরিদাবাদের 
'রসোমন' সার্কল থিয়েটার কোম্পানির বাপি বসু পরিচালিত একলা চলো রে; আকার কলাসঙ্গমের 
'আউর আগলে সাল’ স্বর্গ রেপার্টরির (এলাহাবাদ) আত্মজিৎ সিং নির্দেশিত নৌটছ্ছি আঙ্গিকে ‘বাজে 
ধিনদোরা' বেশ উপভোগ্য প্রযোজনা । মণিপুরি ভাষার ৩টি নাটকের মধ্যে ‘হায়েথ্গি afr, 'মিটকাপ 
আমা" ভালো লাগে। ভালো লাগে কন্নড় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রা’ (চিত্রাঞ্গদা অবলম্বনে) এবং বি 

ভারতরষ্গ মহোৎসবে এবার বিদেশি নাটক ছিল কম, তার মধ্যে পাকিস্তানের উসমান 
পিরজাদা নির্দেশিত ‘পতয় খান’ ও নেপালের প্ৰতিবিম্ব থিয়েটার ল্যাবরেটরি প্রযোজিত অনুপ বরাল 
নির্দেশিত ‘yar’ রিচ্যুয়াল নির্ভর লোকআগ্গিক দর্শকচিত্তকে স্পর্শ করে যায়। 

সব শেষে উপলব্ধি এই, ফাউন্ডেশন প্রচুর অর্থ দিয়ে জগতের দায়বদ্ধ নাট্যশিল্পীদের 
বিশ্বায়নের গোলকর্ধাধায় আটকাতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত পারে না। মেমোরি অব এ লিজেন্ড-এর 
ট্র্যাজেডি তার দৃষ্টাত্ত। 

উৎসব শেষ হয় এন এস ডি কম্ীদের প্রযোজনা 'দ্য গ্রেট সার্কাস ২০০৪' দিয়ে। অখিলেশ 
খান্নার রচনা-পরিচালনায় সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক রাজনীতিক সংকটে দেশের মানুষ আজ 
সার্কাসের কেবল দর্শক নয়, চরিত্রও হয়ে উঠছে। ট্রযাপিজের খেলায় বড় থেকে ছোট সব মানুষই 
দড়ির ওপর দিয়ে হাটছে। সুঅভিনীত এই নাটক প্রমাণ করল যে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মী হয়েও 
রাষ্ট্রব্যবস্থার সমালোচনায় শিল্পীরা আজকের সংকট সময়েও স্বাধীন। 

নৃপেন্দ্র সাহা 


১৩৮ , নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ - 
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নান্দীকারের ২২তম জাতীয় নাট্যমেলা ২০০৫ 


INDIAN 
IDOL 





লবণহৃদ বিদ্যাপীঠ প্রযোজনা ‘ইণ্ডিয়ান আইডল’ []] ঢাকা থিয়েটার প্রযোজনা : ‘বিনোদিনী’ 


নাটক সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বরাবরই ছিল এবং বর্তমানে সেই আগ্রহের ক্রমবর্ধমান গ্ৰাফিক্সরেখা 
নিঃসন্দেহ ABSA চেয়ে দায়িত্বই বাড়িয়ে দেয়। কলকাতা এবং পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের নিরিখে 
নান্দীকার নামটুকু যতটা সুপ্রসিদ্ধ জনসাধারণের কাছে, ততটাই আলোচ্য বিষয় নান্দীকার আয়োজিত 
জাতীয় নাট্যোৎসবের কর্মযজ্ঞ। সম্প্রতি কলকাতায় নান্দীকারের ২২তম জাতীয় নাট্যোৎসব হয়ে গেল 
গত ১৬ থেকে ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৫, আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে। প্রকৃত উৎসবের সাজেই রঙ 
আলো ইত্যাদির শৈল্পিক রূপ বিন্যাসে প্রাণবন্ত ছিল উৎসব চত্বর। 

ভারত ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র নাট্যামোদীদের কাছে এই নাট্যোৎসবের বিশেষ 
একটা গুরুত্ব রয়েই যায়। কেননা একই সঙ্গে আঞ্চলিক প্রদেশগুলি ও বহিরাগত দেশের নাটাচর্চার 
উপস্থাপন নাটকের দর্শকদের কাছে বিশেষ রকম প্রাপ্তি। একেবারে প্রথম নাট্যোৎসবের (১৯৮৪) 
সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন ঘোষের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য : “নান্দীকার নাট্যমেলা একটি বিরাট সাংগঠনিক 
ও শৈল্পিক দায়িত্ব পালন করলো। বাংলার সঙ্গে ভারতের মেলবন্ধনে আরো সহায়তা করলো। এত 
বড় করে এমন আয়োজন এর আগে আর হয়নি। কোন সরকারি সাহায্য না নিয়ে এই বিরাট কাজ 
খুবই প্রশংসার যোগ্য। আজও সেই প্রশংসার প্ল্যাটফর্মের কোনো পতন ঘটেনি। 

এবারের নাট্যোৎসবে অভিনীত হয়েছে ২০টি নাটক। এ ছাড়া পুতুল নাটক, সংগীতানুষ্ঠান ও 
নৃত্যানুষ্ঠানও পরিবেশিত হল। বাংলা, হিন্দি, কন্নড়, ইংরেজি, মণিপুরি, মারাঠি এবং ডোগরি ভাষায় 
সর্বমোট ১৯টি নাট্যদল কিছু উৎকৃষ্ট প্রযোজনার নিদর্শন রাখলেন। দিল্লি, জম্মু-কাশ্মীর, কর্নাটক, 
মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মণিপুর ও উত্তরপ্রদেশ থেকে যেমন নাটক এসেছে তেমনি বাংলাদেশ, জার্মানি, 
সুইডেন থেকে যে নাটকগুলি এসেছে তা সর্বসাধারণের প্রবল আগ্রহের জোয়ারে মাতিয়ে গেল 
বিশেষভাবে একটা কথা বলতেই হয় যে ছোটদের জন্য নাটকের সংখ্যা ছিল ৮টি এবং ১৮ জন 
নির্দেশকের মধ্যে ১৫ জন নির্দেশকই ছিলেন তরুণ। সে কারণেই এবারের নাট্যমেলার আকর্ষণ ছিল 
কিছুটা ভিন্ন প্রকারের | 

জার্মানি থেকে আগত ফ্লাইং ফিশ নাট্যদলের ‘দ্যা নাইটিঙ্গেল oe দ্য রোজ' নাটকটিতে 
প্রকৃতি এবং মানবসম্পর্কের আত্মিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। ইম্ফলের পাস্থবি নাট্য মন্দিরের 
প্রযোজনায় রাজেন্দ্রর সিংয়ের নির্দেশনায় অনবদ্যভাবে এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হল 


লেখক তরুণ নাট্য সমালোচক । 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১৩৯ 





দুশ্যপট প্রযোজনা : ‘বাবলি’ নান্দীকার প্রযোজনা : ‘বড়দা’ 


হ্যাংলাই’। ‘নাটক যে সমাজের সমস্যাকে মোকাবিলা করতে. চায়, তার মুখোমুখি দাড়াতে চায়, 
সমসাময়িক সমাজের গতিবিধি বোঝার চেষ্টা করে’ সে কথাই আরও প্রবলভাবে প্ৰকাশ পেয়েছে এ 
নাটকে। এ ছাড়া ডোগরি ভাষায় জম্মু নটরঙ গোষ্ঠীর ‘arr’ নাটকের অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 
জীবন, মৃত্যু ও মানবিকতা বোধের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কের সহাবস্থান এক অকৃত্রিম নাট্য 
পরিণতির সৃজন ঘটিয়েছে বলবস্ত ঠাকুরের নির্দেশনায়। প্রসঙ্গত বাংলাদেশ থেকে আগত নাসিরুদ্দিন 
ইউসুফ নির্দেশিত শিমুল ইউসুফের ‘বিনোদিনী’ নাটকের কথা না বললে চলে না। 'বিনোদিনী :র 
নাট্যালেখ্য সায়মন যাকারিয়ার। 

ছোটদের জন্য নাটকগুলির মধ্যে গৌতম হালদার নির্দেশিত ‘বড়দা’ বিশেষ উল্লেখযাগ্য। 
এ ছাড়া 'বাগাদিত্য বা কৌশিক সেনের রূপকের আঙ্গিকে নির্মিত ‘ভালো রাক্ষসের গল্প’ যেখানে 
রাক্ষসের হাতে থেকে ভালো রাক্ষস নদীকে উদ্ধার করে এবং কন্নড় নাটক ‘পলি কিটি” বেশ ভালো 








বলতে হয়। এ ছাড়া গোবরডাঙ্গার কথাপ্রসঙ্গের ‘মণিকথা' ছোটদের নাটক হিসাবে দর্শকের কাছে 
প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। 

শেষ কথা হল নান্দীকার আয়োজিত এই ২২তম জাতীয় নাট্যমেলার সাফল্য আরও প্ৰলম্বিত 
হোক যাতে প্রতি বছর বেশ কিছু ভালো নাট্যসৃজন দর্শকদের জন্য পরিবেশিত হতে পারে। 


অরুণাভ বিশ্বাস 





in 
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খত্বিক-এর দেশ-বিদেশের নাট্যমেলা ২০০৫ 








whee প্রযোজনা ‘দুধ মা", 


শেষ হল খত্বিক-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব দেশ-বিদেশের নাট্যমেলা ২০০৫ ৷ মঞ্চে বার্লিন থেকে 
বহরমপুর। ভাষা জার্মান থেকে ডোগরি (জন্মু)। বিষয় মানুষ। প্রকাশে প্রয়োগে পরীক্ষিত সমস্ত 
মাধ্যম। ১৩ ডিসেম্বর উদ্বোধন করলেন অশোক মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঞ্গ নাট্য আকাদেমির সচিব 
সুকান্ত রায় প্রধান অতিথি। বিশেষ অতিথিরুপে আমন্ত্রিত নৃপেন্দ্র সাহা। তিনি অবশ্য উদ্বোধন দিনে 
অনুপস্থিত ছিলেন, পরে ১৮ ডিসেম্বর এসে পাঁচ সন্ধ্যা থেকে সমাপ্তি উৎসব মাতিয়ে ফিরে যান। 
অভিনেতা-পরিচালক গৌতম মুখোপাধ্যায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায় সংবর্ধিত হন এই উদ্বোধন সন্ধ্যায় 





নাটক। থিয়েটার ওয়ার্কশপ, অনীক, লোককৃষ্টি, অন্য থিয়েটার, সংলাপ, উত্তাল ও জন্মসূত্র__ঢাকা 
বাংলাদেশ, ঢাকা থিয়েটার, বাংলাদেশ, বিবিধ এন এনসম্বেল, নিউদিল্লি, নটরঙ, জন্মু ; আরোহণ 
নেপাল ; ফ্লাইং ফিশ, জার্মানি ; হিন্দি ডোগরি নেপালি ও জার্মান নাটকগুলি। 

অস্কার ওয়াইল্ড-এর দ্য নাইটিণ্গেল oe দ্য রোজ-এর আবেদন বিশ্বজনীন হ্যারজ্ড 
ফারমান ফ্লাইং ফিশ জার্মানির নিবেদনে। আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে 


নাইটিজ্গেল-এর রক্তে লাল গোলাপ ভালোবাসার উপহার। ভালোবাসায় = 







একাকার | বাংলায় ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে আনা হয়েছে নানা রিচ্যুয়াল নিখুঁতভ 
যার একটা নমুনা। প্রসব-সহ অনেক ঘটনাই ব্যক্ত হয়েছে বিনা ভাষার | ৰ 
অনেকাংশের অভিনয় বাংলা জার্মান দ্বিভাষায়। দুই-এর মজায় জমেছে নাটক। নানান কসরৎ করেছে 
কুশীলব, কখনও মঞ্চে কখনও দর্শকদের কাছাকাছি এসে। কষ্টে উচ্চারিত বিদেশির “ভালোভাষা' 
‘ভালোবাসা’ বুঝতে অসুবিধে হয় না মানুষের। ওপর থেকে নিচে এধার থেকে ওধারে টানা মস্ত 
পর্দার ওপর থেকে কখনও একটু ফাক করে মাঝখান দিয়ে, কখনও সটান শুয়ে পর্দা একটু করে তুলে 


লেখিকা বিশিষ্ট, নাট্য সমালোচক। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


সার সার মুণ্ডু--দেখছে মঞ্চে কী ঘটছে এমন অজস্র মজা ছড়ানো মঞ্চ জুড়ে। মেজাজের সঙ্গে 
মানানো TARR | গভীর ভাব ও আনন্দর অনুভূতি এই নাটক। 

উৎসবের আর এক উল্লেখ্য অভিজ্ঞতা wy ডল্‌স হাউস: ‘পুতলি কো ঘর” নরওয়ে থেকে 
নেপাল। প্রায় দেড়শ বছর ধরে দীর্ঘপথ পাড়ি দিচ্ছে নোরা। কারণ আজও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি 
নারীর সংসারে বা সমাজে। তাই বন্দিত ইবসেন--বন্দী নারীর বিশ্বায়নে। প্রশ্নের তীর বিধছে আজ 
ইবসেনকে তার নরওয়েতেই-_নোরা কি ঠিক করেছে? কিন্তু ইবসেন তো শুধু দরজা খুলে 
দিয়েছেন_-নোরা ব্যা্গস দ্য ডোর’। অন্য নোরারা কে কোথায় গেছে জানি না। কিন্তু নেপালের 
নোরা ? -হ্যা। সংসারে তার অবস্থানের অপমান তাকে বিধেছে। সে ঘর ছেড়ে এসেছে। কিন্তু ঘর 
ভেঙে এসেছে কি ? আমরা দেখি তার খেলাঘরের খোলা দরজার সোজাসুজি মাথা নিচু করে বসে 
সে ভাবছে। কী ভাবছে ? তার অস্তিত্বের সঙ্কটের কথা ? না ফেলে আসা শিশুদের কথা ? নাকি তার 
স্বামীর কথা ? ---সে ভুল বুঝতে পেরেছে ? ভুল শুধরে নিতে চাইছে ? নেপালের নোরা তো হারিয়ে 
যায়নি। পারবে না স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে সংসারের সেই খেলাঘরে, যেখানে সে থাকবে পাশে 
সঙ্কটে সম্পদে ? 

নোরা চরিত্রে প্রথমে অস্থির উচ্ছুলতা মাঝে স্তব্ূতা শেষে স্থির বিষন্নতা সোজা ছকে সাবলীল 
অভিনয় করেছেন নিশা পোখরেল। উচ্ছলতা থেকে স্তন্ধতা, Wael থেকে বিষগ্নতা পট পরিবর্তন 
বৈপরীত্যয় পেয়েছেন নিশা নিজেকে প্রকাশ করার পূর্ণতা। বেন্দাদের রুক্ষতা, ডাক্তার রাণার 
আত্মস্থতা, হেমন্তের মেজাজি চরিত্র, লিনার দুঃখ রূপ পেয়েছে বসন্ত ভট্ট, সুনীল পোখরেল নির্দেশক) 
শেখর চাপাগাই, অরুণা কার্কির অভিনয়ে । চিন্তার চিহ্ন চোখে পড়ে প্রত্যেকটি চরিত্রের ফুটে ওঠার 
জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক পরিকল্পনায়। বিশেষ করে নোরার লাল গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠা, ঝরে 
পড়ার বিষগ্ণতা, আর তার মাঝের পুতুলসাজে ধরা নাটকের থিম। রুপসজ্জাও চরিত্রানুগ। কেটে 
যাওয়া সুর নিভে আসা আলোর সঙ্গে নাটকের অন্য চরিত্রগুলির ভাঙা-গড়ার ভাবনাও মূর্ত করেছে 
বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত, আবহ, আলো। মুন্সিয়ানা মঞ্চ-ভাবনায়। মঞ্চ জুড়ে বৃত্তাকারে ফুলের ঝুরি, ঝুলস্ত 
বাতিদান ঝলমলে, চৌকির ঘেরাটোপে চিরবসস্ত, দৃষ্টিনন্দন। তার বাইরে-- সে তো শেষ চমক। 
দর্শকের মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের পথ বিশেষ করে চোখের আড়ালে অন্য পথে আসা-যাওয়ার 
আভাসে মঞ্চ সীমানা বাড়ানোর কৌশল। মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহার মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহর মাঝখানের এক 
টুকরো শিল্প-_চিঠির বাক্স। নিরস্তর যন্ত্রণা দিয়েছে নোরাকে নিষ্পলক চেয়ে থেকে। শেষ ধাক্কা-_ভারী 
মন নিয়ে দর্শক বেরিয়ে দেখলেন নোরা বসে আছে অদূরে । পথে। একা। 

নেপাল আরোহণ-এর নির্দেশক সুনীল পোখরেল-এর এই নিবেদন ছিল নরওয়ের ইবসেন 
নাট্যোৎসবের শ্রদ্ধার্ঘ্য | 

বিতর্কের ঝড় ওঠে নেপালি লস হাউস’ দেখার পর। হল দেখে বেরিয়ে দর্শক দেখেন নোরা 
বসে আছে পথে, একা। মুহূর্তের জন্যে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দর্শক। এগিয়ে যান নৃপেন্দ্র সাহা। অনুভবী 
স্বরে ডাকেন--“নোরা, উঠে এসো’। অনড় নোরা। জনতার মাঝখানে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন নৃপেন্দ্ৰ। নোরা 
কী ঠিক করেছে ? বোবা দর্শক মুখর হয়। মঙ্গলসূত্রম দিয়ে আর বেঁধে রাখা যাবে না নোরাকে। 
লীনুস’। নোরার ঠিক উত্তর--সম্তানরা কি অপরাধ করেছে ?’ বামাবাহিনীর ক্রুদ্ধ প্রত্যুত্তর 
সেন্টিমেন্ট দিয়ে আর আটকানো যাবে না। তাহলে সন্তানও বয়কট করবে মাতৃগর্ভ। ইনকিউবেটরে 
জন্মাবে।' স্বামী যখন ভুল বুঝতে পেরেছে শুধরে নিতে চাইছে নিজেকে, তখন নোরার উচিত তাকে 
সে সুযোগ দেওয়া বাইশের রাতে উৎসব শেষ হয়। তর্ক থামে না। প্রাণ থেকে নামে পথে। 


তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 
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০ 


স্মরণ 


বি ভি কারন্থ 
দীনা পাঠক 
নেমিচন্দ্র জৈন 
অজিত সেন 
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 
হরিধন মুখোপাধ্যায় 
বীণা দাশগুপ্ত 
জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় 
অঞ্জন বিশ্বাস 
অজিতকুমার ঘোষ 
দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত 
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জন্ম : ১৯২৮ মৃত্যু : ১ সেপ্টেম্বর ২০০২ 


BALA রচনাকর্মের পুনঃআহরণের প্রয়াস 
দেবেন্দ্ররাজ অঙ্কুর 


সে কারণেই তাঁর জীবৎকালে এবং পরে তাঁর কাজ নিয়ে যদি কখনও কোনো চর্চা হয়ে থাকে তো 
তা প্রায়শই সেই মিথ, লোককথা এবং রহস্যময় লিপিমালায় বাঁধা থাকে যা কেবলমাত্র লিভিং লিজেন্ড 
হয়ে ওঠা বা করে তোলা মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি তা না হয় তো অন্য কী কারণে আজ পর্যন্ত 
তার রচনাকর্ম নিয়ে হিন্দিতে কোনো গ্রন্থ বা লেখা দেখা যায়নি। কখনও কখনও তার কোনো প্ৰস্তুতি 
নিয়ে বিস্তৃত সমীক্ষা অবশ্যই লেখা হয়েছে, কিন্তু ওই বিশেষ প্রস্তুতি কোন পৃষ্ঠভূমিতে দাড়িয়ে 
কোন ভঙ্গিতে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে কোনো লেখা চোখে পড়েনি। যা পড়ে তা কেবল স্মৃতি 
স্মরণ, অনুভবে আচ্ছন্ন। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে এখনও পর্যন্ত ব্যক্তি কারস্থকেই তাতে 
প্রয়াস মাত্ৰ৷ 

কারস্থের কর্মধারা বহুধা স্তরে প্রসারিত। গীত-সংগীত, গায়ন-বাদন, অনুবাদ, লেখন 
প্রশিক্ষণ, প্রশাসন, অভিনয়, নির্দেশনা, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও চলচ্চিত্রের সংগীত ইত্যাদি। এর সঙ্গে 
তার যাযাবর মন, পত্র-পত্রিকা আহরণের বাসনা, সংগীত-বাদ্য, পোস্টার, স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করার 


লেখক ভারতের প্রখ্যাত নাটাকার নির্দেশক এবং রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ের মহাপরিচালক। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ Sga 


নিরস্তর প্রয়াস এরকম আরও অনেক কিছুর কথা বলতে গেলে তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। 
তারই সঙ্গে একের পর এক পুরস্কারপ্রাপ্তি। সব কিছুর পরেও এক নিঃসঙ্গতা ও অস্থিরতা তাকে 
ঘিরে থাকে। 

সাংসারিক ক্ষেত্রে এই অস্থিরতার অর্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। কিন্তু তার হয়বদন’, NGA 
নগরী! BYE, এবং ইন্দ্ৰজিত, ‘গোকুল নিগ্ন' ‘মৃচ্ছকটিক’ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তো তিনি এক 
নতুন নাট্যভাষা তৈরি করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে কোন সে নাট্যভাষা যার জন্য কারম্থকে মনে 
রাখতে হবে? 

যে কোনো প্রযোজনার প্ৰস্তুতিপৰ্বে পাণ্ডুলিপি থেকে প্রয়োগ পর্যস্ত যে দৃশ্যভাষা বা রঞ্গভাষা 
সৃষ্টি হয় সেখানে অভিনেতা, মঞ্চসজ্জা, বেশভূষা, রূপসজ্জা, আলো-অন্ধকার, শব্দ-নৈঃশব্দ্য, ধ্বনি, 
সুর-সংগীত, গতি আর মুদ্রা কি থাকে না? অবশ্যই থাকে। কিন্তু কারস্থের ক্ষেত্রে তা পৃথক ভঙ্গিমায় 
দেখা দেয়। যে কোনোভাবে তা প্রস্তুত করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। যে কোনোভাবেই শুরু হতে পারে, 
মাঝে ভেঙে যেতে পারে, বদলে যেতে পারে এবং অস্তিমে নাও থাকতে পারে কিছু স্থির। এ সব 
নটনটীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রাথমিক স্তরে বহু নটনটী কিন্তু তারা কোনো একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের জন্য 
নাও হতে পারে। আবার এমন নয় যে তারা চরিত্র চিত্রণে অক্ষম। 

বস্তুত তার প্রস্তুতির ব্যাকরণ যেমন ত্বরিত, গতিময়, একইভাবে চলচ্চিত্রের মতো সদা 
চলমান, যা কখনই স্থির থাকে না। এই যে আপাত বিরোধ অন্য নির্দেশকের প্রযোজনা এবং নিজের 
ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মিস্টার কাশীকর এবং ভাউরাও চরিত্রের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বর্জন করে অভিনয় 
এবং MIR, INNT, ‘ছোটে সৈয়দ বড়ে সৈয়দ’ এমনই কিছু প্রযোজনা | 

তাহলে SACHA মঞ্চভাষার রহস্য কী? বস্তুত তিনি কখনই হাবিব তনবির, কেবলম নারায়ণ 
পানিকর কিংবা বাদল সরকারের নির্দিষ্ট কোনো শৈলীতে নিজেকে সীমায়িত করেননি। আবার ইব্রাহিম 
আলকাজি, উৎপল দত্ত কিংবা শম্ভু মিত্রের মতো যথার্থবাদী বা কাব্যাত্মক এবং কখনও কখনও 
মেলোড্রামাটিক হতে চাননি। আসলে তিনি কখনই মাত্র একটি সরণিতে ঘোরাফেরা না করে প্রতিবার 
পৃথক পথের সন্ধান করেছেন। 

তবে কি চারণিক হওয়াই এর প্রধান কারণ? প্রতিনিয়ত স্বতন্ত্র ভাষা, পৃথক প্রদেশ, বিচিত্র 
ভোজন, বৈচিত্র্যময় মানুষের সংস্পর্শে আসার কারণেই কি তলে তলে তার মঞ্চভাষা এমন বৰ্ণময় 
হয়ে উঠেছিল যা কখনই নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয় তার উৎসভূমি। যে বা ভরতমুনি দ্বারা 
নিরুপিত রস-সিদ্ধান্তের উপমার সঙ্গে মেলে তার এই কথন-_রসাস্বাদন হল আহার শেষের তৃপ্তি 
যেখানে পৃথক কোনো ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকর। 

এই সেই সামগ্রিকতা এবং উৎসবধর্মিতা যার আধারে কারছ্থের মঞ্চভাষা স্থাপিত। প্রাত্যহিক 
জীবনে মানুষের মেলায় মিলে থাকা কারস্থের প্রস্তুতিতেও তাই এমনই মুখরতা ও মেলার উপস্থিতি 
তাঁর কোন নাটকে মাত্র দুই চরিত্রের উপস্থিতি মনে করা yea যদিও বা তা হয় তবু যে কোনো 
সময়ে আরও অনেক চরিত্র যে তাদের ঘিরে ধরবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো তা শরীরী 
কংবা ধ্বনিময়তা কিন্তু প্রতিনিয়ত চলমানতা যা তাঁর নিজ চারিত্রিক ধারার মতোই অস্থির 

কোন পারিভাষিক শব্দে তাকে store চিহ্নিত করা যায় যেখানে তিনি স্মরণীয়! কিছু স্থূল 
শব্দ প্রয়োগেই তা সম্ভব, বিশেষ করে মঞ্চসংগীত প্রয়োগ ধারায়। কিন্তু এই মঞ্চসংগীতের প্রকৃত 
স্বরূপ কী? কোনো প্রযোজনায় যদি স্বর, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি থাকে তাহলেই তা সাংগীতিক? তাহলে 
তো প্রতিটি হিন্দি সিনেমা, প্রতিটি লোকনাটক বা এই জাতীয় উপস্থাপনকে এই পর্যায়ভুক্ত করতে হয়। 
কিন্তু তা আমরা পারি না। ব্রেখট-এর নাটকে যে সংগীতের প্রয়োগ তা প্রায়শই নিছক গান না হয়ে 
কষাঘাত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কি না গান না হয়ে তা কঠোর গদ্যের টিপ্লনি হয়ে উঠতে চায়। কারছ্বের 


১৪৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 








নেমিচাদ জৈনের সঙ্গে বি ভি কারস, জুন ২০০০ চিত্র সৌজন্য : নটরঙ, নিউদিলি 





শেকুসপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' অবলম্বনে বি ভি কার নিদের্শিত জাতীয় নাটা বিদ্যালয় প্রযোজনা 


চিত্র সৌজন এন এস ডি, নিউদিল্লি 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১১ ১৪৭ 


সংগীত এই অৰ্থে না হলেও এক পৃথক ভূমিকা অবশ্যই দাবি করে। সংগীত যেন বা এক অভিনেতার 
রূপ ধারণ করে মঞ্চে উপস্থিত হয়ে ধীরে ধীরে স্বীয় উপস্থিতিকে গৌণ করে তোলে! ফলে সংগীত 
এখানে নিছক সংযোগের বাহন না হয়ে এক সামূহিক কোলাজ নির্মাণ করে যেখানে গায়ক নয়, কথা, 
সুর আর গতিময়তার ভূমিকাই প্রধান। 

তাহলে কি তার কোনো নিশ্চিত শৈলীর অভাব ছিল! সারা জীবন চলার কারণেই চলাটাই 
ছিল বিশেষ কোনো গন্তব্য ছিল না! না কি গন্তব্যে পৌঁছানোর কোনো অভিপ্রায়ও ছিল না! এখানে 
যেন তিনি বাদল সরকারের এবং ইন্দ্ৰজিৎ "এর ইন্দ্রজিৎ, যে বলে তীর্থ নয় যাত্রা। কোথাও পৌঁছানো" 
নয়, থেমে যাওয়াও নয়, শুধুই চলা। এই যাত্রা ও চারণিক ব্যবহারের মজা আছে, যা এক জায়গায় 
তাকে রেখে দেয় না। আর কারম্থের এই সত্য জানা ছিল বলেই কি তিনি কোনো একটি স্থানে 
বেশিদিন থাকেননি? 

BAZ রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ের নিৰ্দেশক পদ সামলে ছিলেন এবং বিগত পনেরো বছর ধরে 
চলে আসা প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। পরিবর্তে যে নিজস্ব পদ্ধতি. আনলেন 
তা বিকশিত হওয়ার আগেই চার বছরের মধ্যে বিদ্যালয় ত্যাগ করলেন। এর পর ভোপাল 
রঙ্গমণ্ডলে এক বছরে এত কিছু করার দিকে গেলেন যে তা বকাসুরের মতো হয়ে উঠল এসব 
সবার জীনা। যেন বা তিনি কিছু নির্মাণে আগ্রহী নন, বরং নিজের তৈরি ইমারতকে ভাঙতেই 
চেয়েছেন। এর কারণ কি নিজের অন্তরে নিহিত আক্রোশ যা প্রকাশিত হল এইভাবে, এ কথা বলাও 
খুব সহজ নয়। 

কারম্থের চলায় গিরিশ কারনাডের তুঘলক-এর সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অতি 
সংবেদনশীল পাণ্ডিত্য, দূরদর্শী এবং স্বপ্ন ও আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চাওয়া এক দার্শনিক, কিন্তু ব্যবহারিক 
জীবনে সাদা কাগজের মতো শূন্য। যে কারণে সারা জীবনে কখনও দিল্লি, কখনও দৌলতাবাদ, আবার 
দিল্লি এবং তার ফলে একে একে সবাই তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। এই কারণেই জনসমুদ্রের মধ্যে 
থেকেও তিনি ছিলেন একা। কারম্থ কন্নড়সহ যে সব নাটক হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন তার মধ্যে সব 
চেয়ে জনপ্রিয় নাটক ‘তুঘলক’ এ. কথা সর্বজন স্বীকৃত। মূল তুঘলক’ যে কোনোদিন কন্নড় ভাষায় 
লেখা হয়েছিল তাও ভুলে যান অনেকে। 

কারস্থ এক চিন্তাশীল ও নিষ্ঠাবানের থেকেও ছিলেন একজন প্রকৃত নাট্যকর্মী। লেখার চেয়েও, 
কথা বলাতেই তিনি বেশি মজা পেতেন, আর হয়তো সেই কারণেই তার নাট্য সৃষ্টিতে বচনের নানা 
বিচিত্র রূপের প্রকাশ ঘটত। জয়শঙ্কর প্রসাদ সত্তর আশি বছর আগেই বলেছিলেন যদি কোনো 
ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তো তাকে নাটকের মতো. লিখিত ভাষায় রূপ দেওয়ার চেয়েও বাচনিক 
স্তরে নিয়ে যাওয়াটাই জরুরি। আমাদের সামনে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ সংস্কৃত, যা কেবল লিখিত রূপে 
থাকার কারণেই অকালমৃত্যু বরণ করেছিল। | 

কারম্থ এই কথা ও কথনের জীবনী শক্তিকে অনেক আগেই চিনে নিতে পেরেছিলেন বলে 
যখনই সম্ভব হয়েছে তিনি তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ছোটোদের নাটকে নার্সারি রাইম, চিরপরিচিত 
ধুন, সংস্কৃত নাটকে অবধি, মালবী, কখনও বা বুঁদেলি ভাষার প্রয়োগ, কখনও বা একটি নাটকে 
দেশের সব ভাষার সমারোহ ঘটিয়েছেন। এটা তার সচেতন ক্রিয়া যাতে যে কোনো প্রান্তেই তা নিছক 
সংগীত না থেকে কথন হয়ে যায়, ভাষা হয়ে যায়, চলন হয়ে যায়, পোশাক-আশাক হয়ে যায়, বেঁচে 
থাকার এক প্রক্রিয়া হয়ে যায়। হয়তো এই কারণেই সংস্কৃত নাটক বাদে তিনি মঞ্চস্থ করার জন্যে 
ভরতেন্দু ও জয়শঙ্কর প্রসাদেই নিশ্চিন্ত হন, কেন না প্রাচীন হিন্দি ও নতুন হিন্দি, পদ্য ও গদ্যের 
নব নব প্রয়োগ ও খোড়িবোলির বিবিধ ছটা প্রকাশিত। বস্তুত, কবিতা, কাহিনি, নাটক, আত্মকথা, 
যাত্রাবৃত্াত্ত, ফিল্ম সর্বত্রই এই বহুবর্ণের সঞ্চরণ। 
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পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আয়োজনে বিশেষ নাট্য প্রশিক্ষণে বি ভি aes অন্যান্য নাটাব্যক্তিত্ব। 


কারম্থের মঞ্চপ্রয়োগে দুটি বিরোধ লক্ষণীয়। নিজ প্রযোজনায় কথা-কথনের অপূর্ব প্রয়োগ, 
আবার অভিনেতাদের বাচনিক ব্যবহারে সচেতন না করা। অভিনেতা যে অভ্যাস নিয়ে উপস্থিত তার 
শুদ্ধিকরণের কোনো প্রয়োজন নেই। 

মঞ্চে তার সাবলীল উপস্থিতিই আসল। যার ফলে তার প্রয়োগে ব্যাখ্যা, পরিকল্পনা এবং 
মঞ্চগীতি একদিকে অভূতপূর্ব, আবার ভাষার ক্ষেত্রে মুক্তচিন্তা যা কখনও বা উচ্ছৃঙ্খলতা মনে হতে চায়। 

১৯৭৯-৮০-তে নাট্য বিদ্যালয়ের রেপার্টরির জন্য দুটি প্রযোজনা প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথমটি 
ছিল শেক্সপিয়রের সুপ্রসিদ্ধ নাটক ম্যাকবেথ' যা রঘুবীর সহায় ‘বরনম বন’ নামে রুপান্তরিত 
করেছিলেন। সে সময় এই প্রযোজনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এই বলে কি এই প্রথম কোনো বিদেশি 
নাটককে ভারতীয় লোকনাট্য শৈলী wea’ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ? বস্তুত নাটকের পাত্র- 
পাত্রীর প্রবেশ প্রস্থান যক্ষগান শৈলীর পথ সঞ্চালন গতিরই অনুসারী ছিল। সংগীতের ক্ষেত্রে দক্ষিণ 
ভারতীয় চন্ডা বাদ্যের ব্যবহার হয়েছিল। বেশভূষায় যক্ষগানের ধারা অনুসরণ করা না হলেও এক 
অন্য ধরনের প্রকাশ অবশ্যই ছিল, কিন্তু সারা নাটকে কাব্য ও ছন্দের উপস্থিতি বিনা ষক্ষগানের সঙ্গে 
কোনো সংগতিই ছিল না। স্বয়ং কারম্থও স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি যক্ষগানের শৈলীতে 
এটা করতে চাননি। মজার কথা হল যখন আলোচক ও বুদ্ধিজীবীরা এর প্ৰভূত প্রশংসায় মুখর সে 
সময় এই প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছোটো বড়ো সব অভিনেতা অভিনেত্রী মনে মনে প্রার্থনা করত 
এই বলে কি আজ অভিনয়ের আগে কিংবা মাঝে ভারি বর্ষা হয়ে সব ভেস্তে যায়। এই কি সেই 
স্ববিরোধ যখন ছয় ও সাতের দশকে জাতীয় নাট্যের সন্ধান ও সংস্থাপনে রত, সেখানে নট-নটারা 
ভিন্নভাবে ব্যবহৃত। কারস্থের প্রয়োগ ধারায় নটনটীদের পৃথকভাবে চোখে না পড়ার কারণ কি তার 
নিজ শৈলী? 

এমনই আর একটি দৃষ্টান্ত সুরেন্দ্র বৰ্মা রচিত ছোটে সৈয়দ বড়ে সৈয়দ" যা উনি রেপার্টরির 
কুশীলবদের সঙ্গে প্রস্তুত করেছিলেন। এক এঁতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত এই নাটকে কোথাও 
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কোনো গান, কবিতা কিংবা নৃত্য ছিল না। নাটকের প্ৰতিটি দৃশ্যেই ষড়যন্ত্র, মন্ত্ৰণা এবং নটনটাদের 
চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার অফুরান সুযোগ ছিল। কিন্তু প্রযোজনার মধ্যে রঘুবীর যাদবের সেই গান 
দিলি আমার দিলি..." আর মঞ্চে সেতারের অবিরাম ঝংকার অবিস্মরণীয়। 

অর্থাৎ যেখানে লোকনাট্য ধারার প্রয়োগ প্রয়োজন ছিল সেখানে থার্থবাদীদের উপস্থিতি আর 
যেখানে যথার্থবাদিতার উপস্থিতি প্রয়োজন, সেখানে আপন শৈলীর উচ্চকিত উপস্থিতি, বিরোধটা 
এইখানেই। 

ভবিষ্যৎ Braces মঞ্চসংগীতকে স্মরণ করবে কিন্তু একইসাথে এ কথাও মনে করিয়ে দেওয়া 
জরুরি কারম্থ যেমন কোনো একটি শৈলীতে নিজেকে আটকে রাখেননি কখনও, একইভাবে নাট্য 
প্রয়োগে তিনি এত বৈচিত্র্যময় যা আর কোনো নির্দেশকের মধ্যে পাওয়া যায়নি! কিছু নাটকে কিছু 
বিষয় এমনই অভিনব ছিল যে অবশ্যই উল্লেখ প্রয়োজন। ‘অন্ধের নগরী’ নাটকে গোবর্ধনদাসের 
স্থূলতা বোঝাতে একটি পোশাকের মধ্যে দুই অভিনেতাকে রেখেছিলেন। ফলে এক অভিনেতা যেখানে 
যাবে অন্যকে সেখানেই যেতে হবে। চার হাত, দুটি মাথা, দুটি ধড়ের দ্বারা ভোজন লালসা, স্থুল 
মানুষের প্রতিবিম্বন এর চেয়ে আরও ভালোভাবে কি সম্ভব ছিল? 

কোরাস কারস্থের খুব প্রিয় উপকরণ। সুযোগ পেলেই তিনি কোরাসের ব্যবহার করতে দ্বিধা 
করতেন না। সুদ্রারাক্ষস" নাটকে দোহা ও কবিতার জন্যে, ‘এবং ইন্দ্রজিং-এ অমল, বিমল, কমলের 
জন্য বিশাল কোরাস, এবং অন্ধের নগরী চৌপট রাজা’ নাটকে চল্লিশজন কোরাসের প্রতিনিয়ত 
উপস্থিতি। তার প্রয়োগে একক চরিত্রকে সামনে রেখে সংগীতের প্রয়োগ স্মরণ করা দুষ্কর। PACIA 
মঞ্চসংগীতের বিশেষত্বই হল একক ধারায় না এসে তা বৃহতের উপলব্ধি আনে। 

এ সবের বাইরে আরও একটি বিষয় কখনও কেউ উল্লেখ করেননি। যা এমনই আকস্মিক 
এবং হাস্যরাসাত্মক যে প্রযোজনাটিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে সাহায্য করত। 'ভগবদৃজ্জুকম -এর 
শাণ্ডিল্য চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন কন্নড়ভাষী। প্রযোজনার ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু প্ৰসঙ্গক্লমে 
শাণ্ডিল্য গুরুকে গালাগাল করতে গিয়ে সংস্কৃত ছেড়ে কন্নড়ে চলে যায়। ‘অন্ধের নগরী চৌপট রাজা? 
নাটকে বহুস্থানেই হাস্যরসের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। নাট্য পরিস্থিতিই এমনভাবে গড়ে তুলতেন যে 
আলাদা করে তার প্রয়োগের প্রয়োজন হত না। এর সব চেয়ে বড়ো উদাহরণ যখন উনি রাষ্ট্রীয় নাট্য 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে দুটি সংস্কৃত প্রহসনকে একই সঙ্গে উপস্থাপিত করেছিলেন। 'ভগবদৃজ্ভুকম” 
এবং Weta 'ভগবদৃজ্জুকম-এর উদ্যান দৃশ্যে আচমকাই মন্তুবিলাসের পাত্রদের চলে আসা 
অথবা মন্তবিলাসের বাজারের দৃশ্যে 'ভগবদ্জ্জুকম -এর গুরু শিষ্যের উপস্থিতি ও বাক্যালাপ অদ্ভুত 
হাস্যরসের সৃষ্টি করত। এ একান্তই কারস্থের মাস্টার স্ট্রোক যা অপ্রত্যাশিত রূপে প্রযোজনায় ঘটে 
যেত। একবার হাস্যরসের এমন সমারোহ ঘটেছিল মঞ্চসংগীতের ক্ষেত্রেও “দো aera কা সবার - 
এর মুখ্য গীত ‘এক চাবি সে খোল রহা হুঁ দো মালিক কা তালা...’ এখানে তালা শব্দে বারবার ফিরে 
আসা এবং ্বচ্ছকটিক' নাটকে জুয়াড়িদের গানে এমনটি দেখা গিয়েছিল। 

এই যে হাস্যরস তা অকারণে আসেনি তীর প্রযোজনায়। সারাজীবন সবার মাঝে একলা 
হলেও যখনই মনের মতো মানুষজনের মধ্যে এসেছেন, কিংবা কোনো নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ 
করেছেন তখনই মজার কথা আর গপ্পো বলে জমিয়ে দিতেন। দিল্লির wie হাউস অঞ্চলের 
আশপাশে বিয়ের মণ্ডপ সাজানো আছে আর কারস্থ তার সামনে দিয়ে যাচ্ছেন তাহলে 
অবধারিতভাবে তিনি সেখানে ঢুকবেন এবং পাঁচ-সাতটা আইসক্রিম হাত সাফাই করবেন, তারপর 
সেখান থেকে বেরিয়ে বন্ধুদের কাছে তা রসিয়ে রসিয়ে বলবেন। তার এই সেন্স অব হিউমার তিনি 
তার প্রযোজনার মধ্যেও সাবলীলভাবে মেশাতে পারতেন। এখানে একটা ঘটনার কথা বললেই তা 
বোঝা যাবে। গল্পে আছে এক কাক একদিন একটা মাংসের টুকরো ঠোটের মধ্যে নিয়ে মগডালে 
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বসেছিল। এক শেয়াল সেইখান দিয়ে যাওয়ার সময় সেটা দেখতে পেয়ে কী করে ওটা বাগানো যায় 
তাই ভাবতে ভাবতে কাককে একটা গান শোনাতে বলে। কাক তার কথায় যেমন গান ধরে অমনি 
মাংসের টুকরোটা তার ঠোট থেকে পড়ে যায়, আর শেয়াল সেটা নিয়ে পালায়। এটাই ছিল মূল 
কাহিনি। কিন্তু কারস্থ করলেন কি সর্দার পটেল বিদ্যালয়ের বাচ্চাদের নিয়ে এই কাহিনিটাই প্রযোজনায় 
ফেলে সামান্য একটু মোচড় দিলেন। শেয়াল যখন কাকের প্রশংসা করে তাকে গাইতে বলছে, কাক 
তখন মাংসের টুকরোটা ঠোট থেকে পায়ের তলায় সরিয়ে, পায়ে চেপে রেখে কর্কশ স্বরে গাইতে শুরু 
করে। শেয়াল পালানোর পথ পায় না। এমন একটা ঘটনা বাচ্চাদের সামনে ঘটলে তারা কেমন মজা 
পাবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। 

কারম্থের সারাজীবনের চলার ঝুলিতে এমন বহু মজার উপাদান ছিল, যা যখনই যেখানে 
প্রয়োজন সেখানে প্রয়োগ করেছেন। বস্তুত, কারস্থের সমস্ত মঞ্চসৃষ্টিকে এক করে দেখতে বসলে দেখা 
যাবে তার সব নাট্যসৃষ্টিই যেন একটি লোককথা, একটিই ফ্যান্টাসি, একই মিথ, ইতিহাসের নানা 
প্রকাশ নানাভাবে | যা দেখতে মনোরম লাগে, আবার সাথে সাথে এও মনে হয় যেন বা কিছুর অভাব 
আছে, আরও কিছু করা যেতে পারত। অন্যভাবে বলা যায় তীর প্রযোজনার পূর্ণতার মধ্যেও একটা 
অপূর্ণতা আভাস থাকত। 

এ কথা ঠিকই যে BAY রঞ্গমঞ্চে নতুন কোনো পথ বা নতুন কোনো তত্ত্বের সন্ধান দিতে 
পারেননি। তবুও কারস্থ একমাত্র নিৰ্দেশক যিনি দেশ-বিদেশে সব চেয়ে বেশি ভাষায় নিয়মিত কাজ 
করেছেন। শঙ্ভু মিত্রকে যদি বলা হয় রবীন্দ্র নাটকের মঞ্চপথিক এবং মৌলিক নাট্য প্রযোজনার পথ 
প্রদর্শক, তাহলে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে কারম্থকেও সরিয়ে রাখা যায় না। বলা হত জয়শঙ্কর প্রসাদের 
নাটককে মঞ্চস্থ করা যায় না। কারম্থ সেই ধারণাকে ভেঙে দিতে পেরেছিলেন বরাবরের জন্য। 

PAZ তার জীবনের অস্তিমকালে কন্নড় ভাষায় এক সংগীতময় অপেরা ‘গোকুল নিগমন’ 
প্রস্তুত করেছিলেন। মূলে এটা নাটক ছিল না, ছিল এক দীর্ঘ কবিতা। এক আধুনিক কন্নড় কবি 
পুতি.না'চারৱ-এর লেখা। কারস্থের জীবনের শ্রেষ্ঠসৃষ্টি। নাটক নয়, কাব্য কবিতার এক অপূর্ব 
মঞ্চপ্রকাশ। যদিও BAY একে তার প্রথম অপেরা বলেছেন, কিন্তু তার আগের কমপক্ষে তিন তিনটি 
প্রযোজনাকে এর সমগোত্রীয় বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমেই বলতে হয় গিলহরি রামায়ণ -এর কথা 
যা WAY বহুবার বাচ্চাদের নিয়ে কখনও কন্নড় ও কখনও হিন্দি ভাষায় মঞ্চস্থ করেছেন। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে ১৯৭৮ ও ৭৯-তে আন্কের নগরী'ও ‘অমল, বিমল, 
কমল '। মূল নাট্যবিষয় যেমনই হোক আপন প্রযোজনায় তিনি তাকে পুরোপুরি সংগীতময় করে 
তুলেছিলেন। মনে রাখতে হবে এই চার প্রযোজনায় মঞ্চসজ্জা বলতে কিছুই ছিল না, এবং শুন্য মঞ্চ 
ভরে উঠত কুশীলবদের অভিনয় ও গান ও নাচে। একটু ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় যেন কোনো বড়ো 
গায়ক কোনো নৃত্য কল্পনা মঞ্চে উপস্থিত করছেন, কিংবা কোনো বড়ো নৰ্তক আপন মাধ্যম ত্যাগ 
করে সংগীতে নিজেকে প্রকাশ করছেন। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, নৃত্য ও 
গীতের মিলন এই প্রযোজনা এবং এর তৃতীয় ধারা হল কাব্য। 

বস্তুত কারস্থের সৃষ্টিকে ত্রিবেণী ধারায় বিশ্লেষিত করা সম্ভব। কখনও তা গদ্য, কখনও বা 
পদ্যের মিলন। কখনও তা লোককথা ও নাগরিক নাট্যের মিলন। কখনও ভাষার মিলন, ধ্বনি ও 
সংগীতের মিলন, সবেপিরি এই সব কিছুকে এক করে অনবদ্য নাট্যসৃষ্টি। 


রূপান্তর : সলিল সরকার 
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প. ব. নাটা আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 





জন্ম : মৃত্যু : ১২ অক্টোবর ২০০৪ 


হাসপাতালে তিনি প্রয়াত হন। খবরটা আগেই পাই মুম্বাইয়ের সেন্ট্রাল ব্যালে ট্রুপের বিখ্যাত 
গায়িকা প্ৰীতি ব্যানার্জি মারফত। খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। 
মুহূর্তে স্মৃতিটা উধাও হয়ে গেল ৬০ বছর আগের সাথি ১৯৪৪ সালের বিরাট দোতলা 
বাগানবাড়িতে। শহরতলি আন্ধেরি স্টেশন থেকে নেমে এক মাইল হেঁটে পারেরা হিল রোড 
ধরে ছোট্ট চায়ের দোকান ‘মোহন উপহার গৃহ’ পার হয়ে ঢালু পাহাড়ি রাস্তাটা পৌঁছাত বন্ধে 
টকিজ স্টুডিওর পেছনে চারিদিকে পাহাড়ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝে এক বিরাট বাগানবাড়ির 
সামনে। মনোরম পরিবেশ। পরিবর্তনের যুগে এখন সবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। 

এই বিরাট বাগানবাড়িতেই ছিল ভয়েস অব বেঙ্গল টুপের বিরাট সংখ্যক কর্মীদের থাকা, খাওয়া, 
নাচ এবং ব্যালে কম্পোজ করবার বিরাট কর্মশালা | পরে সেটার নাম হয় সেন্ট্রাল ব্যালে GA! 

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে মুম্বাই গ্রান্ট রোডে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির হেড কোয়ার্টারের 
কাছে বিরাট রেড ফ্ল্যাগ হলে ছিল আমাদের কর্মস্থল। কিন্তু স্থানাভাবের দরুন আন্ধেরির বিরাট 
বাগানবাড়িতে চলে যাই আমরা। 


লেখিকা গণনাট্য সংঘের প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত জীবিত শিল্পীদের মধ্যে অনন্যা। 
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তৎকালীন সর্বভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক কমরেড পি সি যোশী বাংলার ভয়ঙ্কর 
দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ অভিযানে সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন প্রগতিশীল 
ছেলেমেয়েদের জমায়েত করেছিলেন। 

নাচের স্কোয়াডে ছিলেন নাগেশ কের্নাটক), প্রেম ধবন (পাঞ্জাব), শাস্তা গান্ধী, দীনা গান্ধী 
(পাঠক) (গুজরাট), গুনিয়েল জাভেরী (গুজরাট), লীলা সুন্দরাইয়া (মহারাষ্ট্র), রেড্ডি (অন্ধ), SAMA, 
গঙ্গাধরন (মালাবার), নেমিটাদ জৈন, রেখা জৈন (ইউ পি), ভূপতি নন্দী, সত্যজীবন ভট্টাচাৰ্য, পানু 
পাল, রেবা রায়, রুবি দত্ত, বিনয় রায়, প্রীতি ব্যানার্জি (বাংলার)। দশরথ লাল (বিহার) ঢোল 
বাজাতেন। হামান দর্জি (মহারাষ্ট্র) ইংরাজিতে কমেন্টারি করতেন পার্বতী কুমারমঙ্গলম (তামিলনাড়ু) 
বাংলায় কল্যাণী কুমারমঙ্গলম। সংগীত পরিচালক অবনী দাশগুপ্ত পরে রবিশঙ্কর। বাঁশি বাজাতেন 
সুশীল দাশগুপ্ত। বিনয় রায় ছিলেন সেকেটারি। নাচের গুরু ছিলেন শাস্তি বর্ধন (ত্রিপুরা)। শচীনশঙকর, 
নরেন্দ্র শর্মা আলমোড়া) থেকে। 
মানসিকতাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল। কোথাও কোনো গাফিলতি নেই। প্রত্যেকটি কাজ ঠিক 
সময়মতো হয়ে যাচ্ছে। দিনে ১০/১২ ঘণ্টা নিবিড় অনুশীলন। এইভাবে আমরা শাস্তিদার পরিচালনায় 
মন্বস্তরের উপর রচিত ব্যালে ভারতের মমর্বাণী; অপরাজেয় ভারত’ সৃষ্টি করে সারা ভারত 
পরিভ্রমণ করেছিলাম এবং প্রভূত সুখ্যাতি পেয়েছিলাম। 

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। নাটক, নাচ, গানের মধ্য দিয়ে সারা 
ভারত আকৃষ্ট হল। পাঞ্জাব থেকে লক্ষ টাকা সংগৃহীত হল। নেহরু, ইন্দিরা, সরোজিনী, বিজয়লক্ষ্মী 
বিভিন্ন জায়গায় ‘শো’ দেখতে জমায়েত হলেন। অভিনয়জগতের যশস্বী শিল্পী পৃথীরাজ কাপুর, হারীন 
চট্টোপাধ্যায়, রাজকাপুরের সহায়তায় ভরে উঠতে লাগল আমাদের সংগ্রহের ঝুলি, সারা ভারতের 
মানুষ এগিয়ে এলেন বাংলার সাহায্যে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পটভূমিকায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। জন্ম নিল এক এঁতিহাসিক 
সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ১৯৪৩ "সালে প্রতিষ্ঠা হল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। 

পরিচয় হল শান্তা গান্ধী আর দীনা গান্ধীর (পাঠক) সঙ্গে। শান্তা, দীনা দুজনেই নাচে গানে 
অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। শান্তা বিলেতে পড়াশোনা করেছিলেন। বিয়ে করেন এক আইরিশ 
: ভদ্রলোককে। শাস্তা ভালো কোরিওগ্রাফার ছিলেন। ১৯৪৭ সালে শান্তা ভারতীয় কলাকেন্দ্রমে 
শিক্ষকতা শুরু করেন। শান্তা আর আমাদের মধ্যে নেই। কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন। 

শান্তা এবং দীনা দুজনেই আমেদাবাদে উচ্চশিক্ষা পান। অত্যন্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন, বুদ্ধিমতী 
ছিলেন দুজনেই। আমেদাবাদে যশোবস্ত ঠকরের নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। পরে 
মুম্বাই চলে আসেন। দীনা বি এস ইউ-র (বম্বে স্টুডেন্টস ইউনিয়নের) নামকরা কর্মী ছিলেন। 
তৎকালীন পাঞ্জাবের ছাত্র-নেতা সৎপাল ডাঙ্গ ও বিমলা বকায়াদের সমসাময়িক ছিলেন। 

প্রতিটি নাচে আমি আর দীনা একসাথে নাচতাম। বন্ধে ক্রুনিকূলের এডিটর খাজা আহমদ আববাস 
পরিচালিত ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত সিনেমা ‘ধরতীকে লাল’ খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রায় 
৫০ বছর আগে জ্যোতি সিনেমায় ছবিটি দেখানো হয়। আমি আর সজল সিনেমা দেখতে যাই। হঠাৎ 
সজল বললে, “দেখো সামনেই তোমার আর দীনার একসঙ্গে বিরাট ফটো'। আমি তো প্রথমে দেখতেই 
পাইনি। দারুণ খুশি হয়েছিলাম সেদিন বলতে লজ্জা করছে সেই নাচের গান ও প্রতিটি মুভমেন্ট আমার 
_ মনে আছে। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি আজ আমি প্রায় পঙ্গু শয্যাশায়ী। 

১৯৪৭ সালে সেন্ট্রাল ব্যালে ট্রুপের কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা আমাদের নিজের রাজ্যে 
গণনাট্য সংঘের ব্যাপ্তি বিস্তারের কাজে লেগে যাই।। দীনা আমেদাবাদে ফিরে গিয়ে গণনাট্য সংঘ 
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নেন। গণনাট্য সংঘ থেকে আইপি টি এ-র সেন্ট্রাল স্কোয়াডের শিলীবৃন্দ। পেছনে শাভা গান্ধী, রেবা 
পেশাদারি মঞ্চে গিয়ে শীর্ষ রায়চৌধুরী ; মধো দীনা গান্ধী ; সামনে বাঁদিক থেকে রুবি দত্ত ও রেখা জৈন। 
স্থানীয় শিল্পীদের সাথে সমান দক্ষতায় দীর্ঘকাল অভিনয় করে গেছেন। দীনা দাপটের সাথে ওমপুরী, 
অমরীশ পুরী, শশীকাপুর, অমিতাভ বচ্চন, রাখী, রেখার সাথে সমান তালে অভিনয় করে গেছেন 
বহুদিন। আমি তার অভিনীত 'খুবসুরত' ছবিটি দেখেছিলাম। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের দিক থেকে 
বা অভিনয়ের নান্দনিক সৃষ্টির দিক থেকে তিনি বিখ্যাত শিল্পীদের চেয়ে কোনো অংশে কম দক্ষ 
ছিলেন না। আমার ভালো লেগেছিল এই ভেবে যে গণনাট্য শিল্পীদের অভিনয়কে যে মাকমিরা ব্যান্ড 
লাগিয়ে দেওয়া হয় দীনা সেই চিস্তাধারাকে চূড়ান্ত আঘাত করে জনমানসের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান 
করে নিয়েছেন। দীনার প্রতিটি অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল। প্রত্যেকটি চরিত্র চিত্রণ বৈচিত্র্পূর্ণ। বহুদিন 

বেশ কয়েক বছর পর খবর পেলাম দীনা শ্রীযুক্ত পাঠককে বিবাহ করেন। দীনার দুইটি মেয়ে 
সুপ্রিয়া আর AB তারাও খুব নাম করা অভিনেত্রী। আমি অবশ্য কাউকেই দেখিনি। শুনেছি সুপ্রিয়া 
পঙ্কজ কাপুরকে বিয়ে করেছে আর রত্বা নাসিরুদ্দিনকে। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে একটা মজার কথা বলতে ইচ্ছে করছে। CTSA ঘোষের ‘পার’ ছবিতে আমি আর 
নাসিরুদ্দিনকে বলেছিলাম তোমার 'শাস' (শাশুড়ি) আর আমি ৫০ বছর আগে গণনাট্যের সেন্ট্রাল 
ট্রপে একসাথে নাচতাম। নাসির হেসে বলেছিল-_আমি সব জানি। বললাম দীনা কোথায় কেমন 
আছে? বলল হাসপাতালে, বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা তারপর খবর পেলাম ও আর নেই। 

পেশাদারি অভিনয় জীবনে লিপ্ত হয়ে গেলেও দেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। যে কোনো প্রগতিশীল মিটিং মিছিল সেমিনারে যোগ দিতেন এবং 
ভালো বক্তা ছিলেন। কয়েক বছর আগে কনফারেন্সে কলকাতায় এসেও আমার খোঁজ করেছিলেন। 
শোভাদি আগে প্রায়ই ফিল্মের কাজে aca যেতেন। দীনার বাড়িতেও থেকেছেন। দীনা পেশাদার 
জগতের নাম করা অভিনেত্রী হলেও গণনাট্য সংঘের কথা ভোলেননি। 

দীনার প্রয়াণ আজকের দুর্যোগপূর্ণ সাংস্কৃতিক জগতের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করল। 
পেশাদারি শিল্পজগতের সঙ্গে প্রগতিশীল শিল্পজগতের নিবিড় সংযোগরক্ষাকারী শিল্পী চলে গেল। 

এদের অবদান কি কোনোদিন ভোলা যাবে? 
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জন্ম : ১৬ আগস্ট ১৯১৯ মৃত্যু : মাৰ্চ ২০০৫ 


ভারতীয় প্ৰগতিনাট্যর বিশিষ্ট পথিকৃৎ নেমিচন্দ্র জৈন 
কুমার রায় 


সে এক আশ্চর্য সময় ছিল। সারা ভারত এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুয--- বিশেষ করে 
শিল্পসংস্কৃতি জগতের মানুষ একত্রে সম্মিলিত হতে চেয়েছিল এবং একত্র হয়ে কাজও করেছিল। 
আরব সাগরের তীরে বোম্বাই শহরে সেই ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৩ সালে। জন্ম নিল আর একটি নতুন 
সংগঠন-_ ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। ১৯৩৫ সালে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ স্থাপনাকালে যে 
অন্যতম ঘোষণা ছিল, “আমরা চাই জনসাধারণের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ, আমরা চাই 
যে, সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলুক__ আর যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আমরা 
করছি__ তাকে এগিয়ে আনুক।' এই আকাঙ্ষারই সুচারু রুপ পেল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-র 
মধ্যে। সেন্ট্রাল স্কোয়াডের দ্বিতীয় স্মারক পুস্তিকায় আমরা একটি নাম পেলাম__ নেমিচন্দ্র জৈন। 
পরিচয় প্রদান করে লেখা আছে সেই বুলেটিনে,_ ‘Young Hindi Writer who joins the 
troup very recently and works with the music section and composes Songs.’ 
সেই নেমিচন্দ্ৰ জৈন পরবর্তী কর্মজীবনে দিল্লিকেই আপন কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। 
সেই রাজধানী দিল্লিতেই তিনি মারা গেলেন ২০০৫ সালের মার্চ মাসে। তাকে আমরা স্মরণ করছি। 

নেমিচন্দ্রজি জন্মেছিলেন আগ্রা শহরে ১৯১৯ সালের ১৬ই অগাস্ট। সেই শহরেই তার 
লেখাপড়া এবং ১৯৪১ সালে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ ডিগ্রি লাভ। হিন্দি, 
ইংরাজি এবং বাংলা ভাষা তার দখলে এবং কিছুটা গুজরাতি, মারাঠি, উর্দু ভাষাও জানতেন। আমার 
তো মনে পড়ে না যে নেমিজি-র সঙ্গে দেখা হলে কখনও হিন্দি বা ইংরাজিতে কথা বলেছি। 


লেখক ভারতের বিশিষ্ট বরিষ্ঠ নাটানির্মাতা। 
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শিলী চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে, বোম্বে ১৯৪৪ 


বাংলাতেই কথাবাৰ্তা, আলোচনা চলত। এই তো ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লিতে ওদের 
দুজনের সঙ্গেই দেখা হল। ওঁর স্ত্ৰী রেখা জৈনও বাংলাতেই কথা বলতে পারতেন। ভালোই বলতে 
পারতেন। তাই সেদিন নেমিজির মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর যখন রেখাজির সঙ্গে টেলিফোনে কথা 
বললাম__ তখন তাকেও বাংলাতেই সমবেদনা জানিয়েছি__-তিনিও সাবলীলভাবে শেষ দিনগুলির 
আকস্মিক সমাপ্তির কথা বললেন। ওঁরা দুজনেই বাংলা ভাষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। রেখা জৈনও 
আই পি টি এ-র সেন্ট্রাল স্কোয়াডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন-_ নাচের বিভাগে । 'ভুখা হুয়া বাঙ্গাল’ 
নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেছেন শাস্তি বর্ধনের নেতৃত্বে। সে দলে ছিলেন, রেবা রায়চৌধুরি, প্রেম 
ধাওয়ান, নাগেশ, দীনা সাংঘাল (পাঠক), শাস্তা গান্ধি, প্রীতি সরকার প্রমুখরা। এই দলের পুরোভাগেই 
তো ছিলেন-__ বিনয় রায়, শচীনশঙ্কর প্রমুখ সৃজনশীল মানুষের!। এঁরা দুজনেই সে সময় আই পি 
টি এ-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 

নেমিজি (এই নামেই তাকে আমরা ডাকতাম) ছাত্রজীবন থেকেই যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীতে 
তালিম নিয়েছিলেন এবং সেই সময় এই দুই বিভাগে পুরস্কারও পেয়েছেন অনেক। আই পি টি এ-র 
সেন্ট্রাল ব্যালে Get (১৯৪৫-৪৭) বোম্বাই-এ যন্ত্রানুষ্গে অর্কেস্টার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন 
শ্রীজৈন। যার সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন শাস্তি বর্ধন এবং সংগীত পরিচালক ছিলেন রবিশঙ্কর। সেই সময় 
অনেকগুলি গানের রচয়িতাও তিনি। ধারাভাষ্যও রচনা করেছেন সে ATA | 

এই পর্বে অনেকগুলি বাংলা নাটকও অনুবাদ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম পঞ্চাশের AIGA 
নিয়ে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা ‘জবানবন্দী’ নাটকের হিন্দি ‘অভিম আভিলাফ'। প্রধান একটি চরিত্রে 
তিনি অভিনয়ও করেছিলেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের ত্রাণ তহবিলের জন্য বোম্বাই শহর ছাড়াও মহারাষ্ট্রের 
বিভিন্ন জায়গায়, গুজরাতে এই 'আভ্তিম অভিলাফ*এর অভিনয় হয়েছে সে সময়। শম্ভু মিত্র সে 
নাটকের নির্দেশক ছিলেন এবং পরাণ মগুলের ভূমিকায় অভিনয়ও তিনি করতেন। শম্ভু মিত্রের 
অপেক্ষায় বয়সে ছোটো হলেও সেই সময় থেকেই আজীবন তাদের দুজনের মধ্যে স্নেহ ও বন্ধুত্বের 
অনেকের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এই তো ২০০৩ সালের অক্টোবরের মাঝে দিল্লিতে 
সংগীত নাটক আকাদেমির সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে যে নাট্যসমারোহ হয়ে গেল 
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সেখানে অংশগ্ৰহণ করতে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে দেখা হল। একদিন সংগীত নাটক আকাদেমির 
সূচনাকালে যে ফটোচিত্রের সংগ্রহ ছিল তার প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন করলেন নেমিচন্দ্র জৈন। যোগ্য লোককে 
দিয়েই সে উদ্বোধন পর্ব ঘটেছিল। একই সঙ্গে বসে সেদিন তার সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্যে পুরোনো 
দিনগুলির কথা এবং অবশ্যই হালের নাট্যচর্চার বিষয় বহুবিধ আলোচনা হল। রেখাজি এবং তাদের 
দুই মেয়েও ছিলেন সঙ্গে। সেই শেষ দেখা। 

১৯৫৪-৫৮ সালে তিনি সংগীত নাটক আকাদেমিতে প্রোগ্রাম অফিসার এবং ১৯৫৮-৬২ পর্যন্ত 
স্পেশাল অফিসার, সহযোগী ডিরেক্টর পদে থাকাকালীন সেই নতুন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলতে সাহায্য 
করেছেন। সেই সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তজাতিক নাট্য, সংগীত ও নৃত্য সম্মেলনের 
আয়োজক হিসেবে একজন পরিশ্রমী মানুষকে আমরা দেখেছি-_সম্মেলনের সাফল্যের পিছনে তার 
অবদানও কম ছিল না। এই পর্বে তার সব চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব জাতীয় নাট্য বিদ্যালয় স্বতন্ত্রভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হবার লগ্নে নাট্য বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এবং শিক্ষাক্রম স্থির করে দেবার দায়িত্ব পালন। 
রূপান্তরিত হয়েছে। ভিত্তির কাজটা তারই হাতে হয়েছে। 
উৎসাহ আমাদের কাছের মানুষ হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে আমাদের মনে। হিন্দি ভাষায় বাংলা 
এবং অন্য কয়েকটি ভারতীয় ভাষার নাটক ভাষাস্তরিত করার কৃতিত্বের কথা আমরা জানি। সে ক্ষেত্রে 
অনুবাদক হিসেবে তার খ্যাতিও প্রভৃত। “বাকি ইতিহাস; 'কাঞ্চনরঙ্গ' ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ 
_নিঃসন্দেহে। কন্নড় ভাষায় নাটক-- শুনো জনমেজয়, সংস্কৃত থেকে 'ভাগরজ্জুকম' 'মতবিলাস” 
হাস্য চূড়ামণি! গুজরাটি ভাষা থেকে ‘বৃক্ষ’ ইংরিজি থেকে ইবসেনের ‘প্ৰেত (ঘোষ্ট) ইত্যাদি অনুবাদ 
কর্মও উল্লেখযোগ্য কাজ। 

নাট্যসমালোচক হিসেবে তিনি নিয়মিত লিখে গেছেন, দ্য টাইমস অব ইণ্ডিয়া’ দিল্লির 
'স্টেটসম্যান পত্রিকা; পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' এবং নবভারত টাইমস '-এ। ইকনমিক টাইমস’ 
প্ঠাটিয়ট লিঙ্ক, ‘সাঙাহিক হিন্দুস্তান’ পত্র-পত্রিকাতেও নিয়মিত নাটক নিয়ে লিখেছেন দীর্ঘদিন। 

নিজের সম্পাদনায় ১৯৬৫ সাল থেকে একটি ত্রৈমাসিক নাট্যপত্র-_ 'নটরঙ্গ' নিয়মিত প্রকাশ 
করে গেছেন। হিন্দি ভাষার এই পত্রিকার একটা সর্বভারতীয় রূপ দেবার প্রয়াস এবং যত্ন প্রতিটি 
সংখ্যায় দেখা গেছে। এ পত্রিকার প্রকাশ এবং সম্পাদনা তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এই পত্রিকাকে 
কেন্দ্র করে 'নটরঙ্গ প্রতিষ্ঠান, নামে একটি সংগঠনও তিনি গড়ে তুলতে যত্ন নিয়েছিলেন। 
প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি সম্পাদ্যশিল্পের সংগ্রহশালা, উন্নয়ন এবং গবেষণা কেন্দ্র হিসেবেই গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন। এটা তার জীবৎকালে একটি স্থায়ী কাজ নিঃসন্দেহে। 

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে ঘুরেছেন এবং ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তেও। চেকোন্নোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, 
যুগন্নাভিয়া, পোল্যান্ড, তাসখন্দ প্রভৃতি দেশ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় থিয়েটার সম্পর্কে 
বজ্তৃতাও দিয়েছেন। 

বিভিন্ন খেতাব--যেমন সাহিত্যভূষণ (১৯৯৩), সংস্কৃতরত্ব (১৯৮৫) এবং ভারত সরকারের 
পদ্মশ্রী (২০০৩) খেতাবও তিনি পেয়েছেন। 

তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম AT! তার মধ্যে ভারতীয় নাটক নিয়ে তার লেখা-_ 'রঙ্গদশর্ন? 
(১৯৬৭), ভারতীয় নাট্য পরম্পরা’ (১৯৮৯), ইন্ডিয়ান থিয়েটার-_ ট্রাডিশন, কনাটিনিউইটি এন্ড 
OE’ (১৯৯২), ‘দৃশ্য-অদুশ্য’ (১৯৯৩), fee পথ’ (১৯৯৮) এবং সাম্প্রতিক বইটি ‘এনাসাইড’ 
(২০০৩) উল্লেখযোগ্য | 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১৫৭ 





প্রধানত কবি খ্যাতি, গীত রচয়িতা, সম্পাদক, সংকলক, অনুবাদক হিসেবে তিনি বেঁচে থাকবেন 
দীৰ্ঘদিন-_কিত্তু আমাদের মতো নাট্যানুরাগীদের কাছে তিনি বেঁচে থাকবেন তার নাট্যমনস্কতার 
জন্য, নাটক, নিয়ে তার বিবিধ কাজের জন্যই। তার ইংরিজি ভাষায় প্রকাশিত সর্বশেষ বইটি 
'আসাইড'এর আলোচ্য বিষয় ভারতীয় নাটক। সেই সুমুত্রিত বইটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই 
স্মরণ আলেখ্য শেষ করব। সে বইয়ের মুখবন্ধেই তিনি লিখেছেন : ‘These essays are outcome 
of my own responses as a spectator to hundreds of plays during the last fifty 
years. In that sense they can legitimately be regarded as ‘asides’. এই জনাস্তিকে বলার 
ভঙ্গিতে তিনি বলেছেন সমসাময়িক ভারতীয় থিয়েটারের কাহিনি। ভারতীয় থিয়েটারের অন্তৰ্গত যে 
বিভিন্ন সমস্যা এবং সংকটের মোকাবিলা করা যায় তারই ইতিবৃত্ত যেন। এই থিয়েটারের যে বহুমুখী 
সমস্যা-_বহুভাবী এই থিয়েটারের মধ্যে যে স্তরভেদ- বইটির অন্তর্গত নিবন্ধগুলিতে নিরস্তর 
মোকাবিলার যে চেষ্টা চলছে, তারই ইতিহাস যেন বর্জিত হয়েছে। এ এক আবিষ্কার__যা আজকের 
থিয়েটারে প্রাসঙ্গিকও বটে। নেমিজি এই প্রকল্পগুলির মধ্যে খুঁজেছেন যে, সমসাময়িক ভারতীয় 
থিয়েটারের বিভিন্ন ভাষায় চর্চা হলেও ‘creative synthesis and fusion of the Indian and 
Western modes and practices'-এর কাজটি চলেছে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। 

এই ভূয়োদশী মানুষটি চলে গেলেন-_একটা শূন্যতার সৃষ্টি করে। ‘জবানবন্দী, 'নবান্ন -র কাল 
থেকে যিনি ছিলেন বাংলা থিয়েটারেরও এক আগ্রহী দর্শক ও আলোচক। 





শড় মিত্রের সঙ্গে, জঙ্গপুরা ১৯৬৪ 


পিতৃতুল্য নেমিচন্দ্র জৈন 
শাওলী মিত্র 


জৈনকাকাকে আমার বাবার বন্ধু হিসাবেই জানতাম। নাম শুনতাম ছোটোবেলা থেকেই। বাবার 
সন্বোধন ছিল ‘ofa’, আর মা বলতেন, ‘জৈন’। কখনও সখনও বাবার অনুকরণে “নেমি'। আমার 
ছোটোবেলায় বাবাকে প্রায়ই দিল্লি যেতে হত। বাবা তখন সংগীত নাটক আকাদেমির মেম্বার 
ছিলেন। তাছাড়া অভিনয় থাকত বহুরুপী-র। ১৯৫৪ বা ১৯৫৬-তে তো আমিও গিয়েছি। কিন্তু 


লেখিকা দেশের বিশিষ্ট বরিষ্ঠ নাটাশিল্লী, শস্তু-তৃপ্তি তনয়া। 
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তখন জৈনকাকা বা রেখামাসির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা সে আর মনে নেই। মনে থাকা সম্ভবও 
তো নয়। আমার খালি মনে আছে, পরে---একটু বড়ো হয়ে,--১৯৬১ নাগাদ বাবার সঙ্গো একবার 
ওঁদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন, এবং তারপর অনেকদিন, তিনি কেবল বাবার ‘নেমি'ই 
ছিলেন আমার কাছে। তবে একটা কথা স্পষ্ট ছিল আমার কাছে, আর সেটা সেই ছোটোবেলা 
থেকেই, যে এই পরিবারের সঙ্গে আমার বাবা-মায়ের সম্বন্ধ ছিল নির্ভেজাল, নির্মল! আর 
তাই মিলিত হলে উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখর হয়ে উঠত পরিবেশ। আমার বাবার রসিকতার একটা 
বিশেষ ধরন ছিল। তাকে যাঁরা জানতেন তারা সে-কথা মনে করতে পারবেন। জৈনকাকা তাদেরই 
একজন যাঁরা সেটা খুব উপভোগ করতেন, এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই কথা কইতেন। 
ফলে যাঁরা শুধু উপস্থিত থাকতেন তাদের কাছেও সে-আলোচনা সমান উপভোগ্য হয়ে উঠত। 
সে-রসিকতার মাত্ৰাই যে ছিল অন্যরকম। দু'জনেই চিন্তাবিদ্‌। দু'জনেরই পাণ্ডিত্য সে সব 
আলোচনার বিষয় হয়ে উঠত। তার মধ্যে অবশ্যই থাকত আই.পি.টি.এ-র প্রসঙ্গ । পুরোনো ঘটনার 
স্মৃতিচারণের সঙ্গে আরও অনেক কিছু বেরিয়ে আসত। যার মধ্যে অতীতের আশা এবং স্বপ্নের 
কথা খুব তীব্র হয়ে অধিকার করে থাকত। বুক-ভরা আশা ছিল এঁদের । শত লাঞ্ছনাতেও সে-আশা 
লুপ্ত হয়ে যায়নি--এ সব আমি আমার অস্তরে পৃঞ্জিত অনুভব থেকে বলছি। তারা যে সব কথা 
বলতেন সে সব স্পষ্ট করে বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার ছিল না তখন। সব ইতিহাসও তো 
আমি জানতাম না তখন। পরে জেনেছি। আর তারপরে যেন নিজেরই অজ্ঞাতে ক্রমশ অনেক 
উপলব্ধি হয়েছে। সুদূর অতীতের সেই অল্প বয়সের উপলব্ধি, আশ্চর্য, আজ আমাকে অনেক 
খদ্ধ করে। জীবনের অর্থ খুঁজে নিতে সাহায্য করে। এমন করে যে ‘অতীত’ ভবিষ্যৎ-কে ভরে 
দিতে পারে এ আমি আগে কখনও ভাবিনি । এখন মনে হয় যাঁরা জ্ঞানী তারা বোধ হয় সারা জীবন 
এমন করেই দিয়ে যেতে থাকেন নিজেদের অনুপস্থিতি সত্তবেও। যদি ভরে নেওয়ার আগ্রহ থাকে 
আমাদের তবে এমন করেই অনেক কিছু পেয়ে যাই আমরা। 

কিন্তু জৈনকাকা এবং রেখামাসি একান্ত আপন হয়ে উঠলেন আমার, যখন আমি সরকারি 
স্কলারশিপের জন্য ইন্টারভিউ দিতে একা-একা দিল্লিতে গেলাম। আমার অল্প বয়সের বেশির ভাগ 
সময়টা খুব অসুস্থতায় কেটেছে। এই সময়েও আমি খুব সুস্থ ছিলাম না। যে-যত্ন, যে-মনোযোগ 
তখন আমি এই দু'জনের কাছ থেকে পেয়েছিলাম সে আমি আজও ভুলতে পারি না। ইন্টারভিউ- 
এর জন্য আমাকে প্রস্তুত করে দিতে সে কী প্রয়াস সকলের। ততদিনে আমার বন্ধু হয়ে উঠেছে 
চম্মা, অর্থাৎ আজকের কীর্তি জৈন। সে-ও যেমন তার এন এস ডি-র কাজের ফাকে আমাকে নিয়ে 
বোর্ডের সামনে আমি কীরকম অভিনয় দেখাব বলে প্রস্তুত হয়েছি। আর আমি স্বভাব-লাজুক। চট 
করে নিজেকে অন্যের সামনে মেলে ধরা আমার পক্ষে খুব শক্ত ছিল। তখন আমি সবেই 
বহুরুপীতে আমার মায়ের নির্দেশনায় কিংবদন্তী" নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছি। তার বোধ 
হয় একটি কি দু'টি অভিনয় হয়েছে তখন। কাগজে তখন-তখনই কিছু প্রশংসাও বেরিয়েছে। কিন্তু 
সে তো বাংলা কাগজে কলকাতায়। সর্বভারতীয় একটা প্যানেল তো আর তার খবর রাখবে না। 
আমার মনে পড়ে না আমিও সে বিষয়ে, এমনকী রেখামাসিদেরও কিছু বলেছিলাম কিনা ।--যাই 
হোক, জংপুরার বাড়ির সব্বাই তখন আমার সেই পরীক্ষার ব্যাপারে খুব চিন্তিত। তারা কী করে 
জানবেন স্কুলে কবিতা বলতে গেলে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে নিজেই তা তৈরি করতাম, মা-বাবাকে 
কিছু জানাতাম না। আমার স্বভাবই ছিল waa) তাই জৈনকাকা এবং রেখামাসি যখন দেখতে 
চাইলেন আমি কী নাটক থেকে কোন অংশ করব, আমি কিছুতেই নিজেকে মেলতে পারছিলাম না। 
আমার করুণ অবস্থা দেখে রেখামাসি এবং জৈনকাকা, আমার ধারণা নিজেদের মধ্যে কিছু পরামর্শ 
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করেছিলেন। রেখামাসি আমাকে নিয়ে গেলেন তাদের চিলেকোঠার ঘরে। সে-ঘরে ভর্তি থাকত 
নটরঙ-এর কাগজপত্তর। চন্মা ছিল না বাড়িতে। সেই চিলেকোঠার ঘরে অতীব সংকোচে আমি 
অভিনয় করলাম ‘রাজা’ নাটকের প্রথম দৃশ্যের সুদর্শনা চরিত্রের একক সংলাপ, যে-সংলাপ বর্ণনা 
করত অন্ধকারের রাজার রূপ। আমার মা তখন সেই সুদর্শনার চরিত্রে নিয়মিত অভিনয় করেন। 
সেই অংশ কি পরিচিত মানুষজনের সামনে করে দেখানো অত সহজ ছিল ? ভয়ে ভয়ে রেখামাসির 
সামনে এ স্তুপাকার কাগজের মধ্যে আমি সুদর্শনা হবার চেষ্টা করলাম। রেখামাসির অনুমোদন 
পাওয়া গেল। নিচে এসে রেখামাসি জৈনকাকাকে বললেন, “আরে ! ও বেশ ভালোই করে ৷ 
জৈনকাকা খুশি হয়ে হেসেছিলেন। সে-মুখটা আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।--তারপর ইন্টারভিউ- 
এর দিন দুজনেই উপস্থিত, সঙ্গে চম্মা তো বটেই। আমার মা-বাবা কখনও কোনো পরীক্ষার সময়ে 
আমাকে এতটা গুরুত্ব দেননি। দেওয়া সম্ভবও ছিল না তাদের পক্ষে। তাই আমার জীবনে দিল্লির 
এই অভিজ্ঞতায় যেন জীবনের অদ্ভুত এক কোমল স্নেহের স্পর্শ মিলে আছে।__সেইবার বা 
তারপরেও বেশ কয়েকবার আমি জংপুরার বাড়িতে গিয়েছি। থেকেছিও দু-একবার। শরীর খারাপ 
হলে কত আকুল মনোযোগ। ওষুধ খাচ্ছি কিনা, কী খেতে ভালো লাগবে..ইত্যাদি। আর 
রেখামাসির রান্নার পটুত্ব কে না জানেন ! আমার মনে পড়ে আমি এ ছোট্ট ফ্ল্যাটের মাঝের 
ঘরটাতে শুয়ে থাকতাম। আর জৈনকাকা কাজ করতে করতে কতবার এসে মাথায় হাত বুলিয়ে 
জিজ্ঞাসা করে যেতেন, ‘কেমন লাগছে £ সেই সময় থেকে তিনি আর কেবল বাবার “নেমি' 
রইলেন না। 

১৯৮৬-তে একটা সেমিনারে আমার হিন্দি শেখার কিছু-কিঞ্িৎ নমুনা পেয়ে জৈনকাকা এত 
খুশি হয়েছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে হিন্দি সাহিত্যের বেশ কিছু বই উপহার দিয়ে দিলেন, 
শ্রীরাম সেন্টারের ছোটো বইয়ের দোকান থেকে। তারপরে ১৯৯১-তে যখন দিল্লিতে নাথবতী 
অনাথবৎ“এর অভিনয় করলাম আমরা, তখন আরও খুশি। সে আমার চার-পাঁচ বছরের 
অধ্যবসায়ের ফল। অন্য ভারতীয় ভাষা, সে আবার হিন্দি._স্বভাবতই হিন্দি ভাষার অনন্য এ 
লেখক অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। নাটক দেখে স্পষ্ট বলেছিলেন, “যদিও বাংলা ভাষা আমি 
জানি, পড়ি, অনুবাদ করেছি বাংলা থেকে, তবুও হিন্দিতে দেখার আগে এর মধ্যে যে এত 
nuances আছে বুঝতে পারিনি।’ গুণী মানুষজন এমনিই হন। তাদের উপলব্ধি তারা এমনই 
অকপটে স্বীকার করতে পারেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, আর তার প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা 
বেড়ে গিয়েছিল। 

যখন আমি সংগীত নাটক আকাদেমির সভ্য হলাম, তখন আমাকে তো মাঝে মাঝেই দিল্লি 
যেতে হত। তাই দেখা বেশি হত। কিন্তু তারপরেও নানা কারণে কখনও কখনও যেতে হয়েছে। 
আর নেহাত নিরুপায় না হলে দেখা করতে যেতামই। ভারতী আর্টিস্ট কলোনির এই বাড়িটাও খুব 
সুন্দর। সেখানে খাওয়ার টেবিলে বসে কত গল্প কত হাসি। আর সেই সঙ্গে অবধারিতভাবে ওদের 
দুজনের আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতিচারণ। আর সেই রসিকতার গল্প মনে 
করে করে আবার উচ্ছল হাসি। জৈনকাকা কিছু বলেন তো রেখামাসির কিছু মনে পড়ে যায়, আর 
তখন হয়তো আমিও কিছু যোগ করি। জৈনকাকার খুব আক্ষেপও ছিল,_বারবার বলা সত্তেও 
বাবা এন.এস.ডি-র দায়িত্ব নিতে রাজি হননি একটা সময়ে । ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা মিশিয়েই চলত 
সেই গল্পসল্পর আসর। তখন রেশমিজীজী, বা উর্মিজীজীও থাকতেন। রেখামাসি বা জৈনকাকা তো 
ভালোই বাংলা বুঝতে বা বলতে পারতেন। রেশমিজীজরা বলতে না পারলেও বুঝতে তো 
পারতেনই। সব মিলিয়ে সমস্ত আবহাওয়াটাই হয়ে উঠত বড়ো আপন, বড়ো আস্তরিক, বড়ো 
মধুর ! সেই সাধারণ আন্তরিক কথোপকথনের মধ্যে অনিবার্ধভাবে এসে পড়ত থিয়েটার। আমি 
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কীভাবে ভাবছি, কী করছি, কী করতে চাইছি, সবই খুব আগ্রহ সহকারে জানতে চাইতেন। আর 
তাই অবধারিতভাবে এসে পড়ত সমাজের কথা, সমাজের বর্তমান চলনের বিশ্লেষণ। বলতে 
চাইছি,--কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁদের সঙ্গে কথা বললে খুব সাধারণ আলোচনাও অনেক 
ব্যাপ্তি, অনেক গভীরতা পায়। তাতে মনটা যেন বিস্তার লাভ করে। ক্ষুদ্রতায় সীমাবদ্ধ থাকে না। 
রেখামাসি এবং জৈনকাকা দু-জনেই সেই স্তরের মানুষ। তাই দিল্লিতে গেলে এঁ বাড়িতে যেতে এত 
ভালো লাগত। 

গত বছর অক্টোবরে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম সংগীত নাটক আকাদেমির পুরস্কার নিতে। 
সেইদিন জৈনকাকা শারীরিক অত অসুবিধা সত্তেও এসেছিলেন নৈশভোজে । আমার বোধ হয়েছিল 
আজ আমার বাবা বা মা,_কেউই তো খুশি হবার জন্য বেঁচে নেই। কিন্তু এঁরা আছেন। এঁরা 
দু-জনেই সেইরকম খুশি নিয়েই উপস্থিত হয়েছেন এই অনুষ্ঠানে। এঁদের চোখে-মুখে সেই ম্নেহেরই 
প্রকাশ, যা হয়তো দেখতে পেতে পারতাম আমার মা-বাবার মুখে । আর সেইদিন থেকে তারা আর 
ঠিক আগের মতো রইলেন না। যেন মিশে গেলেন আমার মা-বাবার সত্তায়। 
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জন্ম : ৩০ জানুয়ারি ১৯২৪ মৃত্যু : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ 


নাট্যব্যক্তিত্ব অজিত সেন 
সুনীল সাহা 


সদা কর্মব্যস্ত কলকাতার বউবাজার এলাকা। মফস্সল যাত্রীদের কাছে এ হচ্ছে রাজপথ-জনপথ। 
পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দীর্ঘপথের ফাকে ফাকে গলিপথেরও শেষ নেই। এমনি একটি গলি দুর্গা 
পিতুরির নামে। এর মুখে খষি অরবিন্দের স্মৃতি বিজড়িত ভবনে রয়েছে বাংলার ব্রতচারী সমিতির 
কেন্দ্রীয় দপ্তর। আছে উইং, গার্ডও। এ গলিতে ঢুকে একটু এগোলেই বাঁ-দিকে পাওয়া যাবে সেই 
১/৫ নম্বরের সাবেক কালের বাড়ি। এখানেই ছিল পাঁচ দশকের বিখ্যাত সেই সংগীতচর্চাকেন্দ্র 
সুরবাণী। আমার জীবনেরও প্রথম কর্মস্থল এটি। খুব সংগত কারণেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়েছে এর 
পরিবেশ ও ধুলিকণার সঙ্গে। মিশতে হয়েছে এর বিরাট মাপের শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও 
আশেপাশের মানুষদের সঙ্গে। তখন জানতে পারিনি যে এ বাড়ির উল্টোদিকে ১৪-১১-এফ, নম্বর 
বাড়িতে থাকতেন কর্মচঞ্চল সুঠামদেহী রুচিশীল এক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নাম তার অজিত সেন। 
আজ তিনি প্রয়াত। 

অজিতদার সঙ্গে যোগাযোগ হল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক নিয়ে পড়তে গিয়ে ১৯৬৫ 
সালে। তিনি কাজ করতেন এ. জি. বেঞ্গলে। সেখানেও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বলে নামডাক তাঁর। 
অজিতদা আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০৪ সন্ধ্যায়। বড় ব্যথা 
লাগে, এমন মানুষের সান্নিধ্য আরও কিছুদিন পেলাম না এই ভেবে। সামানা কটা দিনের মধ্যে 
একজন অনাত্মীয় যে পরমাত্মীয়তার শিখরে পৌছুতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ অজিতদা। সংস্কৃতিচৰ্চা, 


লেখক লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ ও প্রয়োগশিল্পী। 
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রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, মধ্যবিত্তের নানা সমস্যা, তা থেকে নিস্তার পাবার নানা বিষয় নিয়েও কথা হত 
ছাদের ওপরে জলের ট্যাঙ্ক ঘিরে ছাউনি দেওয়া নিভৃত সেই কক্ষেই। আলোচনা চলত পথ চলতে 
বা প্রবাসেও। লেখালেখির ব্যাপারে সংশয় মুক্ত হতে প্রায়ই যেতাম ওর দরবারে । কাজ শেষ হলে 
বলতেন, এটা কি আমাকে না দেখালেই হত না ? খুঁতখুঁতি ছাড়। কিছু লিখতে বসে বাদ পড়ে যাওয়া 
কোনো বিষয় বা কথা উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে লেখার অভ্যাস আমার বহুদিনের। এখন তা আরও 
বেড়েছে । এতে ওঁর রাগ বেড়ে যেত। বলতেন, 'আস্তিনে কিছু লেখা না হলে তো তোমার লেখা বলে 
মনেই হয় না’। বলতাম, “ওটা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেখা। ভাবি এসব নিয়ে একটা চিত্র 
প্রদর্শনী যদি করা যায়’। এমনি আরও কত কথাই তো হত। কতটুকুই বা লেখা যাবে। কথার ফাঁকে 
ফাকে বাংলা-ইংরেজি শব্দের বিচিত্র চুটকি ব্যবহারে তিনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। কারুর ওপর কপট 
রাগ দেখাতে বলতেন-_একটা টিসি” বসিয়ে দিতে হয়। ‘টিসি’ মানে টেনে চড়। 

ওঁর বাংলার স্বাচ্ছন্দ্য ছিল খুবই। তার মধ্যে ছিল সরস শব্দ চয়নের প্রবণতা । ফলে ওর নাট্য 
_ সংলাপ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। প্রচার বিমুখ এই মানুষটির নাট্যকর্ম নেহাত তুচ্ছ নয়। নাটকের প্রতি 
আকর্ষণ ছিল তার শৈশব থেকেই। এখনকার বাংলাদেশের যশোর জেলার কালিয়া গ্রামে অজিতদার 
জন্ম ১৯২৪ সালের ৩০ জানুয়ারি। বাবা মুকুন্দলাল সেন পেশায় ছিলেন চিকিৎসক ৷ গ্রামীণ যাত্রা, 
শখের নাট্যদল কিশোর অজিত সেনকে টানত। তাতে কখনও অভিনয় করা, কখনও গান গাওয়া 
এসব অনেক গল্প শুনেছি ওঁর কাছে। পল্লীবাংলার বিভিন্ন লোকসংগীতের প্রতি আগ্রহ ছিল তার। 

কলকাতায় আসার পর থেকে নাটকের প্রতি তার সহজাত আগ্রহ সজীবতা পায়। সেকালের 
দিকপাল নট-নাট্যকারদের শিল্পশৈলীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ঘটে। ভাগনাস-এর দুর্বার প্রভাবও 
তাঁকে আচ্ছন্ন করে। এইসব ভাবনা তীর কলমে একাধিক নাটকের জন্ম দেয়। 

ব্যক্তিগত জীবনের শৃঙ্খলার মতোই ছিল তার নাট্যরচনার পদ্ধতি। সাবেককালের অঙ্ক 
বিভাজন না থাকলেও দৃশ্য পরিকল্পনা খুবই সুচিন্তিত। তার নাটকের বিষয়বস্তু বহুধা বিস্তৃত। 
স্বাধীনতা সংগ্রাম, শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের হাহাকার, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার 
প্রত্যাশা, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা সোচ্চারিত হয়েছে তাঁর বহু নাটকে। বিজ্ঞানভিত্তিক 
নাট্য রচনাতেও দক্ষতা ছিল। তুলনায় নিটোল প্রেমের নাটক কম। 

পূর্ণাঙ্গ (পরমাণু সন্ত্রাস বিষয়ক) “বসুন্ধরা জাগো’ ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের ‘আমি জানি না’ মুদ্রিত 
আকারে প্রকাশিত হয়। আর অপ্রকাশিত নাটকের মধ্যে ‘অতীত সংলাপ: ‘অবচেতন; বাঁধ ভেঙে 
বন্যা’ (স্বল্পদৈর্ঘ্য) TAAS, ‘রাতভর কানা” অজানা শপথ, “শাড়ির ঠিকানা” ‘কোথায় IT, 
(বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে) 'বেয়নেটের উল্লাস; ‘ওরা জাগবে কবে; (বিপথগামী যুব 
সমাজকে ইঙ্গিত করে) Brey, অকালে ঝরাফুল (মঙ্গলগ্রহে অভিযানের পটভূমিতে) 
স্বপ্ললোকের চাবি, যাদুকর বৈদ্য, আগামী অধ্যায়’ প্রভৃতি খুবই জনপ্রিয় হয়৷ এছাড়া অপরের 
রচনার নাট্যরূপে ‘পুনরাবৃত্তি’ (ভগ্নী গীতা সেন), বিদ্যাসাগর” (ড. বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচিত “পাকে 
চকে" থেকে), ‘রাজমহিযী’ (পরশুরাম) ও ন্যায় বিচার’ (জন গলসওয়ার্দি) প্রভৃতি বহু প্রশংসিত। 
অধিকাংশ নাটক তারই নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছে দর্পণ নাট্যসংস্থার প্রযোজনায়। ক্রপ্পলোকের চাবি’ 
আমার প্রয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ীও মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগারে এবং একটি 
অফিস ক্লাবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে নট্য বিষয়ে নানা প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। তারই আগ্রহে দর্পণ 
নাট্যসংস্থা থেকে স্বল্পকালের জন্যে দীপদপণ’ সাময়িকীটি প্রকাশিত হয়। 

বেতার নাট্য রচনাতেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ‘বসুন্ধরা জাগো’ আকাশবাণী কলকাতা 
কেন্দ্রের প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক নাটক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এছাড়া ‘সোনালী স্বপ্ন, ‘তিন পথিক’ 
অজানা শপথ’ আগামেমনান, সত্যি মিথ্যে; গ্যোলেনের জীবনবৃত্তনির্ভর) মানবদেহ" 
'কাশীনাথের FET (পরশুরাম), মেঘ ও AF (রবীন্দ্রনাথ) তাঁর উল্লেখযোগ্য বেতার নাটক। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১৬৩ 


বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাই বোধ হয় চাকুরিরত 
অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ এবং নাট্যদল 
চালনা ইত্যাদি বজায় রেখেও অজিতদা ইংরেজি 
সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ 
করেন (990)! এর আগে ১৯৬৬-৬৭ সালে 
তিন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাটকে 
পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা পাঠ্যক্রমের “ডিরেকসান? 
বিভাগে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীৰ্ণ হন। রীচি 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিনয় বিজ্ঞান’ বিষয়ে 
পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন ১৯৮১ সালে। 





শৌখিন নাট্যদল, অফিস ক্লাব ইত্যাদি ছাড়াও 
কিছুদিন পেশাদার মঞ্চের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন 
অজিতদা। হাতে কলমে মঞ্চ নাটক ও অভিনয়ের তালিম পান প্রবাদপূরুষ সতু সেনের কাছে। ১৯৭৫ 
সালে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্যনাট্য, সংগীত ও চারুকলা আকাদেমির পুরস্কার লাভ করেন তিনি। সুপরিচিত 
সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র সুরবাহার -এর কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের প্রযোজনার 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'মনসামঙ্গল পালার কুচক্রী চরিত্র সোমাই পণ্ডিতের নেপথ্য কণ্ঠে যশোরের 
কথ্যভাষায় তার সংলাপ পাঠ আজও অল্লান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে প্রকাশিত 
তার মিঞ্ুবিজ্ঞান” একটি উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ৷ কিছুকাল বঙ্গীয় নাট্য বিচারক সমিতির সক্রিয় সদস্য 
হিসেবে কাজ করেন তিনি। 

অজিতদার স্মৃতিভারে জর্জরিত এই রচনাতে অনেক অব্যাপ্তি, অনেক ভুল হয়তো থেকে গেল। 
অজিতদা থাকলে হয়তো শুধরে দিতেন। কিন্তু তা তো আর হবে না। ছেদ পড়ে গেছে যে। এখন 
শুধুই হা-হুতাশ। 


১৬৪ - ; নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


প. ব. নাটা আকাদেমি offer সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 





জন্ম : ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর ২০০৪ 


স্মৃতিপটে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 


ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বয়ান অভিজাত অভিনেতা ও পরিচালকের জীবনাবসান ঘটল-_তিনি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 
অভিজাত এই সুবাদে নয় যে তিনি খুব ধনী, গাড়ি-বাড়িওয়ালা লোক ছিলেন। মানিকতলা থেকে 
বাগমারি যাওয়ার পথে ব্রিজে ওঠার আগে নিচের রাস্তা দিয়ে ডান দিকে এগিয়ে ওয়ার্ড 
ইনস্টিটিউশন স্ট্রিটে একান্নবর্তী পরিবার। একটা অংশে তিনি ও তার পরিবার। তার নিজস্ব কোনো 
গাড়ি কোনোদিন দেখিনি। 

যখন তার সঙ্গে পরিচয় হল-_-১৯৫৯-৬০ হবে হয়তো-_-তখন থেকে তিনি অজিতদা 
নামে ও খ্যাতিতে তখনই তিনি প্রতিষ্ঠিত। স্টার থিয়েটারে তখন মহেন্দ্র গুপ্তের যুগ। পরে 
দেবনারায়ণ গুপ্ত এলেন। অজিতদা ছিলেন নিয়মিত পেশাদার অভিনেতা | অমন সুপুরুষ, অসাধারণ 
কণ্ঠ এবং সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গি, তার কেতাবি চলাফেরা মঞ্চকে আভিজাত্যে ভরিয়ে দিত। 

তার সশ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন আমার বড়দা জ্যোতি প্রকাশ। থিয়েটার ছিল 
তার নেশা- গ্রামের বাড়ি থেকেই। আমার নাট্যকর্মে অভিষেক তার হাতে। যখন গড়পার রোডে 
বাড়ি ভাড়া নিয়ে মেজদা, মা সমেত আমরা এলাম, তখনই অজিতদার সঞ্গে সম্পর্ক ঘটল। আমাদের 
বাড়ির কাছেই অজিতদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সদা ডাক্তারের বাড়ি। রবিবার বাদে প্রতিদিন অজিতদা যেতেন 


লেখক বিশিষ্ট নাট্যকার, শিল্পী ও সংগঠক। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


Cc 


সদাদার বাড়ি। ওঁর বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। যাওয়ার পথে আমাদের বাড়ি। সম্পর্কটা এতই নিবিড় 
হয়েছিল যে খুব কম দিনই হয়তো হয়েছে যেদিন আমাদের বাড়ি ঢুকে চা না খেয়েছেন। মাকে খুব 
শ্রদ্ধা করতেন। প্রায় সমবয়সি হওয়া সত্তেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। ছোট, বড়ো, সাধারণ, 
অসাধারণ সমস্ত লোকের সঙ্গে উদার ছন্দে কথা বলতেন। তার শিরায় ছিল সহজিয়া এক মেহের 
শ্ৰোত--যা লোকবিচার করত না। ফলে অহমিকা মুখ AST থাকত অনেক দূরে । আর এই স্নেহের 
সঙ্গে যখন তার রাগ যুক্ত হত, গলা চড়িয়ে aes উঠতেন-_সে যেন শিক্ষক বা অভিভাবকের 
যাবতীয় দায়িত্বের এক অনুপম মূল্যবোধ। যখন হেঁটে আসতেন, কৌচানো ধুতিটা বা হাতে ধরে, সাদা 
পাঞ্জাবিতে ya এক অভিজাত শিল্পী-_এতটাই তার ধার ছিল যে কৌচা হাতে নিয়ে ওইভাবে হাঁটাটা 
যেন রপ্ত করে নিয়েছিলেন। 

আমাদের সদ্য যৌবনে রেডিও নাটক ছিল বড়ো এক আকর্ষণের বস্তু। অজিতদা তখন 
রেডিও নাটকে একচেটিয়া নায়ক। প্রচুর খ্যাতি। রেডিওতে বয়স তো ধরা যায় না। অজিতদা ছিলেন 
কণ্ঠ আর সংলাপ উচ্চারণের সম্পদে ধনী এবং বিস্ময়কর সেই সম্পদ। 

গড়পার রোডে সদাদা, অজিতদা ইত্যাদি বন্ধুকুল মিলে গড়ে তুলেছিলেন মিতালী সম্মিলনী | 
প্রথম প্রযোজনা হল 'নীলদপণ”। ইতিহাসের ধারায় নীলদপর্ণে'র কথা জানা ছিল। সবে তখন বছর 
তিনেক কলকাতায় এসেছি আর্ট কলেজে ভর্তির সুবাদে। সুতরাং সেই প্রথম সাক্ষাৎ দেখা হল 
নীলদর্পণ-_রিহার্সাল থেকে মঞ্চায়ন! শুধু পরিচালক নন, শিক্ষক হিসাবে অজিতদার নৈপুণ্য ছিল 
অসামান্য | গিরিশ ঘোষের ‘মীরকাসিম’ এবং চন্দ্রা’ মঞ্চস্থ হল। এই দুটি নাটকেই ছোট দুটো চরিত্রে 
অভিনয় করিয়েছিলেন আমাকে অজিতদা। কিন্তু আমার মূল কাজ ছিল পূর্ণাঙ্গ এই নাটকের 
তিন-চারটে কপি করা কার্বন পেপার গুঁজে । তখন তো বাংলা টাইপ মেশিন বা জেরক্স ছিল না। হাত 
ব্যথা হয়ে যেত। কিন্তু একটা গর্ব এবং আনন্দ কাজ করত এই ভেবে যে অজিতদার নির্দেশে কাজ 
করছি, অমন বিরাট শিল্পীর সান্নিধ্যে আছি। 

'নীলদপণ' খুবই খ্যাতি পেয়েছিল। অজিতদা করেছিলেন কৃষক সাধুচরণের চরিত্র। বড়দা 
নবীনমাধব। আর রোগসাহেব করেছিলেন অল্পখ্যাত কিন্তু নিপুণ অভিনেতা বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যিনি অজিতদার অভিন্নহ্দয় বন্ধু ছিলেন। বিমানদাও আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। এক সময় 
চলচ্চিত্রে ‘সন্ধি’ ছবির নায়ক হিসাবে সাড়া ফেলেছিলেন। তার অর্থদৈন্য দেখেছি এবং বন্ধুর প্রতি 
অজিতদার সহযোগী মনের ব্যাপ্তিও দেখেছি। এ ‘নীলদপণ’ নাটকে ক্ষেত্রমণি করেছিলেন গীতা দে। 
অসামান্যা অভিনেত্ৰী সেদিন থেকে আমাদেরও গীতাদি। সে এক অন্যদিনের স্মৃতি, আজকের শিল্পী 
দুনিয়ার সঙ্গে মিলবে না। চেকোন্নোভাকিয়ার রবীন্দ্র-গবেষক দুশান্‌ জবাভিটেল ‘নীলদপণ” দেখে মুগ্ধ 
হয়ে ও দেশের কাগজে লিখেছিলেন। ' 

অজিতদার আর এক কাছের বন্ধু পরিচালক গণেশ মুখোপাধ্যায়ের রঙ্গানায় অজিতদা 
অভিনয় করেছিলেন। যেবার প্রথম হার্ট আযাটাক হল, গণেশদাই আমাকে ফোন করেছিলেন। তারপর 
পি জি-তে ভর্তির ব্যবস্থা হয়। সেরেও উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ কয়েক বছর নিরস্তর অসুস্থতা, FB) 
এর জন্যে তাকে বেশ কয়েকবার চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি হতে হয়েছে। স্থানীয় সি পি আই (এম) নেতা 
জহরদাকে (গুপ্ত) খুব স্নেহ করতেন। পার্টির প্রতিও তার আস্থা ছিল। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের 
সদস্য হয়েছিলেন। সভায় এসেছেন। মিছিলে পথ হেঁটেছেন আমাদের সঙ্গে। বিশ্বরূপা থিয়েটার 
প্রমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদী বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন। তিনি বলেই রেখেছিলেন তোমরা যা করবে আমার মত নেবার 
দরকার নেই, আমার নাম দিয়ে দেবে। সমাজে যাবতীয় অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন 
আদ্যন্ত এক প্রতিবাদী বিবেক। এটাও ছিল তার আভিজাত্যপূর্ণ শিল্পীসম্তার একটি দিক। 
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অজিতদা বহু চলচ্চিত্ৰে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। শেষতক সত্যজিতের 
আগসুক’। কিন্তু ১৯৭৮ সালে গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী সংঘের প্রচেষ্টায় ales ঘটকের প্রথম ছবি 
নাগরিক-এর প্রথম শো যখন হল লাইট হাউসে, যার উদ্বোধন করেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য, 
তখন জানা গেল অজিতদা সেই ছবিতে সুন্দর একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। নাগরিক’ শেষ 
হয়েছিল ‘পথের পাঁচালির আগে। ঠিক সময় যদি রিলিজ পেত তাহলে সেটাই হত বাংলা 
চলচ্চিত্রে পালাবদলের প্রথম ধাপ-_এ কথা সত্যজিৎ রায়ও স্বীকার করেছেন। তাহলে হয়তো 
চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদ্দের কাছে কালী ব্যানার্জি, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রভা দেবী 
গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতেন, যেমন হয়েছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ইন্দিরা ঠাকরুণ। 

একটা সময় ছিল যখন ডালহৌসি পাড়ায় যত মার্কেন্টাইল অফিস, aes, এমনকী সরকারি 
অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবগুলোতে বাৎসরিক নাটক অভিনয়ে কর্মচারিরা অংশ নিতেন। পেশাদার 
অভিনেত্রীদের ডাক পড়ত। তাদের জীবিকার অনেকটাই পুষিয়ে যেত সেখানে । তখন দেখেছি এই সব 
নাটক পরিচালনায় যাঁদের ডাক পড়ত তাদের মধ্যে অজিতদা, রমেশদা (কালো মাস্টার) এবং 
জ্ঞানেশদা ছিলেন সামনের সারিতে। 

মিতালী সম্মিলনীর পাঠ চুকলো। বড়দার পরিচালনায় আমরা নতুন দল গড়লাম পথিক। 
অনেক নাটক হল। সেই সুবাদে নাটক লেখা, নটট্যরূপ দেওয়া। বড়দা তখন অন্যত্র, এদিকে প্রবল 
চেষ্টায় নারায়ণ গঞ্গোপাধ্যায়ের তিন খণ্ডের বিরাট উপন্যাস উপনিবেশ’ নাট্যবুপ দিয়েছি। 
নারায়ণবাবু শুনে রাজি হয়েছেন। অজিতদাকে বললাম নাটকটা আপনি করিয়ে দিন। রাজি হলেন। 
তখন আমরা বাগমারিতে। সেখানেই পাড়ার একটা ঘরে রিহার্সাল। অজিতদা রিকশায় চড়ে 
আসতেন। আমরা হাঁটাপথে বাড়ি পৌছে দিতাম। তখনও এবং এখন তো বর্টেই--অজিতদা এক 
দুর্লভ শিল্পী ব্যক্তিত্ব। এক সুচারু বাঙালি। 

তিনিই কেমন নিঃশব্দে চলে গেলেন। 

এখন আকাশের নক্ষত্র সব পৃথিবীতে নেমে এসেছে। অপরাধী থেকে খেলোয়াড়, শিল্পী সবাই 
নক্ষত্রখচিত। তবু অনক্ষত্রীয় অজিতদার মতো সহ্দয় মানুষ এবং অভিজাত শিল্পীকে টপকাবার মতো 
স্পর্ধা তো নজরে পড়ছে না। অজিতদা সেখানেই অন্নান, অমর। 
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A ব. নাটা আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 





জন্ম : ১০ নভেম্বর ১৯০৭ মৃত্যু : ২৬ ডিসেম্বর ২০০৪ 
কৌতুক অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় 
দেবপ্রসাদ রায় 


হরিধন মুখোপাধ্যায় উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙার খাঁটুরা গ্রামে ১০ই নভেম্বর ১৯০৭-এ 
জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় ও গিরিবালা দেবীর দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে 
তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ we) তার আসল নাম ছিল দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়। মাত্র চার বছর বয়সে 
বাবাকে হারান। এরপর গোবরডাঙা থেকে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। পড়াশুনা শুরু 
করেন শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে। এ স্কুলের সেক্রেটারি তখন রসরাজ অমৃতলাল বসু। স্কুলের বর্ষপূর্তি 
উৎসবে অভিনয়ে হাতেখড়ি। সপ্তম শ্রেণির ছাত্র, তখন তিনি অমৃতলাল বসুর তত্ত্বাবধানে সিদ্ধার্থের 

ছোটবেলা থেকেই পাঁচালি গান, ঝুমুর, রামায়ণ, কীর্তন ও ঠাকুর-দেবতার গান করার সুবাদে 
সকলে হরিধন বলে ডাকত। তখন থেকেই তিনি হরিধন নামেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২৩-এ 
বাল্যবন্ধু অসিত ঘোষাল ও রাম ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় দীনবন্ধু সম্মিলনী তৈরি করেন। রাগ 
সংগীত শেখেন পণ্ডিত শিবা মিশ্রর কাছে। সৌভাগ্য হয়েছে জোড়াসীকোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গান 
শোনানোর। দীনবন্ধু সম্মিলনীতে তার প্রথম প্রযোজনা স্ত্রীবর্জিত নাটক ‘ভক্তির ডোর'। পরবর্তী 


লেখক তরুণ নাট্যকমী। 
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“পথের শেষে*_সুখদা, ‘বিবাহ বিভাট*__পরিচারিকা, ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোর বরাত--ঘটকী, 
রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের ‘মানময়ী গালস স্কুলং_নীহারিকা। ১৯৩০-এ আলমগীর’ নাটকে আলমগীর 
শিশিরকুমার ভাদুড়ি, প্ৰমথেশ বড়ুয়া, দীনেশরঞ্জন দাস, দেবকীকুমার বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যজনেরা। 
সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। ‘জনা’ চরিত্রের পাঠ নিয়েছিলেন নাট্য সম্ৰাজী তারাসুন্দরীর কাছে। 
সেই সময় শৌখিন নাট্যদল হিসাবে দীনবন্ধু সম্মিলনী নাট্য জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। 
হরিধনবাবু ছিলেন এই দলের কাণ্ডারী। এই দলের প্রযোজিত ‘বাংলার মেয়ে, ‘প্ৰায়শ্চিত্ত’ ও 
'পতিব্রতা' যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি পেশাদার মঞ্চের মানুষজনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। ১৯২২-এ ‘পতিৱতা’ নাটকে কালীনাথের (খলনায়ক) চরিত্রে কমেডি অভিনয়ে তিনি এক 
অন্য মাত্রা এনে দিলেন। এরপর অবন ঠাকুরের জামাতা নির্মল মুখোপাধ্যায় মিলনী ক্লাবে তাকে 
_ পরিচয় আরও একবার মেলে ধরেন। ১৯৪১-এ ‘আলিবাবা’ নাটকে হরিধনবাবু মর্জিনা চরিত্রে 
নাচে-গানে-অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। 

১৯৪২ সালে শ্রীরঙ্গমে ‘মায়া’ নাটকে গায়ক-নায়ক হিসাবে পেশাদার মঞ্চে তার প্রথম 
অভিনয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ি তার দাদার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে 
শ্রীরশগম, নাট্যভারতী, কালিকা, রঙমহল ও স্টারে সুনামের সঙ্গে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। 
রঙমহলে প্রায় ছাব্বিশ বছর আর স্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রায় ষোলো বছর। মঞ্চে অভিনীত তার 
শেষ নাটক “পাশের বাড়ি’ 

তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক ও চরিত্রগুলি হল : দৃরভাষিণী’ (বৃদ্ধ), ‘সাহেব বিবি 
গোলাম’ (ভৈরব), স্বীকৃতি’ (নিধু), ‘আমি মন্ত্রী হব’ পেতিতপাবন), ‘বাবা বদল’ (বেচারাম), “Sey” 
(দাদু), ‘কবি’ (মহাদেব), 'শেষলগ্ন’ (বনমালী), “মায়ামৃগ’ (বক্কিম), Fee’ (ধনঞ্জয়), পরিচয়’ 
(মামা), সুবণর্গোলক’ (রামবাবু), কৃষ্ণকাতের উইল’ (পোস্টমাস্টার), ‘সেই তিমিরে' (নায়িকার 
প্রেমিক), ‘wary’ শেশীভূষণ), উত্তরণ’ (নিতাই), এক মুঠো আকাশ’ (আশু), কালপুরুষ" 
(অরবিন্দ), ‘নাম বিভ্রাট” ঘটক), ‘ছায়া নায়িকা’ (নলিনী), এ ছাড়া ‘বুগাবতার’ wae, ‘আদশ হিন্দু 
হোটেল; ‘সমাধান’, দেবদাস নিষ্কৃতি, ‘এক পেয়ালা কফি” ‘রামের সুমতি’ প্রভৃতি 

হরিধনবাবু মূলত মঞ্চের শিল্পী ছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ি, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি 
বিশ্বাস, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, উত্তমকুমার, ভানু ব্যানার্জি, জহর রায়, ফণী রায়, সরযুবালা, শাস্তি গুপ্তা, 
কঙ্কাবতী, রাণীবালা-_বাংলার হেন শিল্পী ছিলেন না যাদের সঙ্গে কাজ করেননি | 

১৯৮৯-তে অভিনয়-জীবন থেকে অবসর নেন। এক দাদা, দিদি ও মাকে নিয়ে দুঃসহ 
অভাবের মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা হরিধনবাবু অভিনয় থেকে সরে আসেননি । বরং নিজেকে অভিনেতা 
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে কখনও লজেন্স, আলুকাবলি, আচার রথের দিন পাঁপড় বিক্রি করেছেন, 
দীনবন্ধু ভাণ্ডার নামে মুদির দোকান খুলেছেন। পরবর্তী সময়ে চাকরি করেন কলকাতা কর্পোরেশনে 
নিষ্ঠা ও কঠিন অধ্যবসায়ে তার বহুমাত্রিক অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন প্রায় একশো পঁচিশটির 
মতো ছবিতে। 

তার অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি : শহর থেকে দূরে" (১৯৪৩), WR’ (১৯৪৪), 
'ভাবীকাল” (১৯৪৫), এই তো জীবন; ‘প্রতিমা’ (১৯৪৬), আভিজাত্য’ (১৯৪৯), Wer, 
‘জিপসি মেয়ে’ (১৯৫০), প্রত্যাবর্তন” শাঁখা Pig’ (১৯৫১), ‘অনামি’ (১৯৫২), সাড়ে BRST’ 
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শী গা ১১০৯৬ 


Saw, mA T, 


‘নতুন জীবন' গোপাল ভীঁড়' 
GRE বাসা; পরশ পাথর! 
কাপুরুষ মহাপুরুষ; ‘কাচের IT, 
FILTEN, ‘ya গাইন বাঘা 
বাইন, ‘শেষ দেখা হয়নি; হীরক 
রাজার দেশে’ ইত্যাদি৷ এখন তো 
বাংলা ছবিতে কোনো কৌতুক 
অভিনেতা নেই। অথচ একটা সময় 
কমিক অভিনয়ের স্বৰ্ণযুগ ছিল। সেই 
স্বৰ্ণযুগ যারা তৈরি করেছিলেন সেই 
চেয়ে তিনি যে আলাদা সে প্রমাণ 
vier বহিলা aie অভিব্যক্তি প্রকাশে। ওঁর কমেডির 
একটা নিজস্ব স্টাইল ছিল। ওটা কেউ নকল করতে পারবে না। তাই মঞ্চে ও পর্দায় কৌতুক 
অভিনেতা হিসাবে হরিধন মুখোপাধ্যায়ের সাবলীল দক্ষতা দর্শকের কাছে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। 

হাস্যরসাত্মক একটি নাটকও তিনি রচনা করেন-_ হনলুলু ট্রেডিং কোম্পানী'। অপ্রকাশিত এই 
নাটকটি কোনো কারণে মঞ্চস্থ হয়নি। আকাশবাণীর বেতার নাটকেও ছিল তার নিয়মিত অংশগ্রহণ। 
প্রখর ছিল তার স্মৃতিশক্তি। একমাত্র নস্যি ছাড়া আর কোনো নেশা ছিল না। তার অভিনয় দক্ষতার 
স্বীকৃতি হিসাবে বহু পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। ১৯৮১-তে বাংলা সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ পূর্তি 
উপলক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সম্মান প্রদান করেন। ১৯৮২-তে চলচ্চিত্রে অর্ধশত বৎসরের 
ধারাবাহিক অভিনয়ের জন্য বি এফ জে সম্মান জানায়। ১৯৮৯-তে ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটি 
অফ ইন্ডিয়া এবং মাইম আকাদেমি তাকে সম্মানিত করতে পেরে গর্বিত। ১৯৯৭-তে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য 
আকাদেমি প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে তাকে সংবর্ধিত করেছে। 

তিনি যে একজন ভালো গায়ক এ কথা আমাদের পরিচালকরা ভুলেই গিয়েছিলেন মনে হয়। 
পরিচালক তরুণ মজুমদার তা পূরণ করেছিলেন 'ফুলেশ্বরী' ছবিতে। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের মুখে 
‘আমি তোমায় বড়ো ভালোবাসি’ গানটি কখনও ভোলা যায় কি ! নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতের মানুষের 
কাছ থেকে অপরিসীম ভালোবাসাও তিনি পেয়েছেন। 

১৯৮২-তে গৌরীবাড়ি থেকে সল্টলেকের এ বি ব্লক ১৫৫ নং বাড়িতে চলে আসেন। 
বয়সের ভারে শরীর কিছুটা শিথিল হলেও স্মৃতিশক্তি একই ছিল। মনে-প্রাণে ছিলেন চিরসবুজ। 
সাতানব্বই বছরের এই যুবকের অবসর কাটত গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে, খবরের কাগজ বা বই পড়ে। 
আবার কখনও কখনও মগ্ন থাকতেন পুরনো দিনের স্মৃতিচারণায়। ২৬শে ডিসেম্বর ২০০৪-এ মাত্র 
একদিনের জুরে সজ্ঞানে নিজের বাড়িতে মারা যান। কবির কথা দিয়ে শেষ করছি__“তার প্ৰতি 
চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের শেষ নাই'। 
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A ব. নাটা আকাদেমি পারিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 





জন্ম : ১৯৪৮ ত্য: ৭ এপ্ৰিল ২০০৫ 


যাত্ৰালক্ষ্মী বীণা দাশগুপ্ত 


প্রভাতকুমার দাস 


বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে চিৎপুরের পেশাদার যাত্রার পালাবদলে মহিলা চরিত্রের অভিনয়ে 
প্রকৃত মেয়েদের অংশগ্রহণের উদ্যোগকে স্বাগত জানাননি ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র মতো প্রকৃত মুক্তমনের 
পালাকারও। পরে তিনি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে নিজের অভিমত 
জানিয়েছিলেন। অবশ্য যাত্রাজগতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ক্রমপরিবর্তনের কথা চিন্তা করে 
যাত্রায় মেয়েদের এই সংযুক্তি কেন তিনি সমর্থন করেননি তা আজকের দিনে মূল্যায়ন করলে, তার 
প্রদত্ত কোনো-কোনো যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা সত্তেও অস্বীকার করা যায় না, 
যাত্রাপালার অভিনয় বৈশিষ্ট্য অনেকাংশেই, আধুনিকতার পথে সদর্থে বিবর্তিত হতে পেরেছিল 
মহিলাদের অনুপ্রবেশের কারণেই। তার জীবিতাবস্থাতেই অসংখ্য নারী চরিত্র রুপায়ণে অভিনেত্রীরা যে 
সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ হয়ে আছে। জনপ্রিয়তার নিরিখে এই দৃষ্টান্ত, তার লেখা যে দুটি 
পালাকে চির-স্মরণীয় করে রেখেছে তার প্রথমটি “সানাই দীঘি’ এবং দ্বিতীয়টি ‘নটা বিনোদিনী' 
বারো-তেরো বছরের ব্যবধানে এই দুটি পালায় অভিনয় করে যে দুজন অভিনেত্রী প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির 
শীর্ষে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারা যথাক্রমে জ্যোৎস্না দত্ত ও বীণা দাশগৃপ্ত। পরিণত বয়সে, যাত্রার 





লেখক লোকনাট্য বিশেষজ্ঞ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা সম্পাদক। 
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আসর থেকে বিদায় নিয়ে দারিদ্র্য আর রোগ ভোগে জর্জরিত অবস্থায় কয়েক বছর আগে প্রয়াত 
হয়েছেন জ্যোৎস্না wel কিন্তু তার সফল উত্তরাধিকার অনুসরণ করে বীণা, স্ত্রী ভূমিকার অভিনয়ে 
পারদর্শিতা প্রদর্শনে যখন চূড়ান্ত সার্থকতায় নিজের পূর্ব সুনাম পরিণত বয়সেও অক্ষুণ্ন 
রেখেছিলেন,_সে সময়ই হঠাৎ তিনি তীর যাত্রাপথ অসমাপ্ত রেখে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় বিদায় 
নিলেন। তাকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তীরা নিশ্চয় জানেন, সহজ সরল সদা হাস্যময় এই 
অভিনেত্রী কী অসাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন। আসরের বাইরে সাজঘরে 
তার সরস উচ্ছাস উপস্থিতি, একটা প্রাণোজ্জল পরিবেশ তৈরি করে রাখত সবসময়, মনে হত 
সকলকে আনন্দে মাতিয়ে রাখতেই তার জীবনের প্রকৃত সার্থকতা | কেন কী জানি, তার এই পরিচয়ে 
‘রক্তকরবী’ পালার নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবিটাই অন্তত অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠত : 
চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে ভার আত্মগ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীণতার পীড়নে হাসিতে 
FAS কলধ্বনিতে CK উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, তেমনি!’ 

১৯৪৮-এর পঁচিশে ফালুন (এই সাল-তারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতান্তর আছে) পূর্ববঙ্গের (বর্তমান 
বাংলাদেশ) ফরিদপুরে এক দরিদ্র পরিবারে বীণার জন্ম! পিত: রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা অবুণাবালা। 
তার পৈতৃক আবাস বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি সোহাগদল গ্রাম। দেশ বিভাগের পর এই বঙ্গে তারা 
চলে এসে যাদবপুর এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। পরে তাদের আর্থিক কষ্ট এমনই দুর্বিষহ হয়ে 
ওঠে যে, হালতুর একটি বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভরতি হয়েও স্থানীয় মেয়েযাত্রার শ্রীকৃষ্ণ অপেরায় 
শিশু চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পান। বছর দুই এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ‘ভক্ত ধুব’ পালায় 
সুরুচি চরিত্রে অভিনয় করে অনেক প্রশংসা পান। ওই দলে নিমাই সন্যাস' পালায় নিমাই চরিত্রেও 
অভিনয় করেছেন। এর পরে আবার দু-এক বছর নিয়মিত স্কুলে যান পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার 
ACR | আবার অপেশাদার দলে অভিনয়ের সুযোগ পান, বগী এলো দেশের কাকলি এবং সোনাই 
দীঘি-র সোনাই করে প্রচুর সুনাম হয়। আর সেই সুনামের পথেই যাত্রা জগতে ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে 
যুক্ত হন জীবিকার সূত্ৰে। প্রথমে যোগ দেন বৈঠকখানা বাজারের শৌখিন যাত্রাদল নবযুগ-এ, পালাকার 
ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, পালা জীবন্ত কবর' চরিত্র ইরাবতী, নাট্যশিক্ষক শাস্তি চক্ৰবৰ্তী,--তীর হাতেই 
প্রথম অভিনয় শিক্ষার শুরু। সেই দলে তখন যুক্ত ছিলেন অরুণ দাশগুপ্ত, তিনি পালার খল নায়ক চরিত্রে 
অভিনয় করতেন। এই দলে MEIT, ‘সিরাজদৌলা’ পালায় অভিনয়-নাচ-গানের জন্য বিশেষ খ্যাতি 
পান। সেই সুবাদেই পরে ১৯৬৮-এ যুক্ত হন দমদমের বীণাপাণি নাট্য কোম্পানিতে, এবং সেখান থেকে 
চিৎপুরে যোগ দেন রয়েল বীণাপাণি অপেরায়, ১৯৬৯-এ। ১৯৭০-এ যোগ দেন প্রভাস অপেরায়, 
তারপরে লোকনাট্য দলে এক বছর কাজের পর যোগ দেন AT কোম্পানির দু-নম্বর দল বৈকুণ্ঠ যাত্রা 
সমাজ-এ, সেখানে বছর খানেক কাজ করে যুক্ত হন নষ্ট কোম্পানিতে | ততদিনে অরুণ দাশগুপ্ত র সঙ্গে 
বিবাহ হয়েছে, তার প্রশিক্ষণেই, অভিনেত্রী হিসেবে পেশাদার যাত্রাজগতে প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে। 
বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজে তার অভিনীত পালা যথাক্রমে গতিঘাতিনী সতী” ‘বেগম আসমান তারা” 
মহাবিগবী অরবিন্দ” অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। যাত্রা জগতের গৃরুমশাই সূর্য দত্তের সান্নিধ্য ও স্নেহসিক্ত 
প্রশিক্ষণ তার প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। 

প্রকৃতপক্ষে এই ব্রমশীর্ষগামী প্রতিষ্ঠা তাকে আপামর যাত্রামোদী লক্ষ লক্ষ দর্শকের হৃদয়ে স্থায়ী 
স্বীকৃতি এনে দেয়, নষ্ট কোম্পানি দলে ১৯৭৩-এ ‘নটী বিনোদিনী’ পালার নাম ভূমিকায় অভিনয়ের 
সুবাদে। সে বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত যাত্রা উৎসবে এবং প্রথম প্রবর্তিত প্রতিযোগিতায় 
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। এই পালার ব্যবসায়িক সাফল্য এবং তার অভিনয় খ্যাতি 
এমনই: প্রলন্বিত হয় যে তিনি ‘যাত্ৰালক্ষ্মী' অভিধায় ভূষিত হন। অভিনয়ের পাশাপাশি তার সংগীত 
প্রতিভাও মূলত এই সময় থেকেই ARTS হতে শুরু করে। শৈশব বয়স থেকেই সংগীতের প্রতি আগ্রহী 
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ছিলেন। ক্রমান্বয়ে অভিনয় ও সংগীত একত্রে বিকশিত হয়ে তার প্রতিভা একেবারে স্বাতন্ত্রা চিহ্নিত 
হয়ে ওঠে। 

ব্ৰজেন্দ্ৰকুমার দে-র ভক্তিরসাশ্রিত নটী বিনোদিনী” পালার সাফল্য তাকে যে খ্যাতি দিয়েছে, 
অব্যবহিত পরবর্তীকালে ওই দলেই ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি সামাজিক পালা ‘মা মাটি মানুষ ' ও 
‘অচল পয়সায় তিনি অন্যরীতির চরিত্রায়ণে নিজের যোগ্যতার জায়গাটি একই সঙ্গে বহু প্রশংসিত 
ও বিস্তৃত করে তোলেন। নষ্ট কোম্পানির প্রবীণ কর্ণধার মাখনলাল নষ্ট তদানীস্তনকালে তার 
জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'গ্রাম-গঞ্জে বীণাকে দেখার জন্য দূরদূরাস্ত থেকে লোকে ভিড় 
জমাত। ওর জন্য আমাদের পালার পুলিশি পাহারা বাড়াতে হত। সে সব দিন কোথায় হারিয়ে 
গেল। নষ্ট কোম্পানিতে তিনি ‘গয়া বেগম” ও চিড়িয়াখানা” পালা দুটিতে খুব সুন্দর অভিনয় 
করেছিলেন। এর পরে তিনি যোগ দেন অগ্রগামী দলে, সেখানে সত্যপ্রকাশ দত্ত রচিত মীরার বুয়া’ 
পালায় তার জয়যাত্রার পথ আরও উৰ্ধ্বমুখী হয়, একই সঙ্গে সুনীল চৌধুরীর লেখা পালাগুলিতেও 
তিনি এক একটি অসাধারণ চরিত্রে অভিনয় করেন। সত্যপ্রকাশের ‘দেবী, 'বন্দিনী কমলার 
পাশাপাশি তিনি সুনীলের ‘ওগো REN, কৃষজ্দাসী var, see বাঁশৱী, নটী তারাসুন্দ্রী 
সাঁজের সানাই, যৌবনে যোগিনী, পাপের প্ৰদীপ’ পালায় নানামুখী চরিত্রাভিনয়ে অনন্য দক্ষতার 
স্বাক্ষর রাখেন। ইতিমধ্যে, ১৯৮১-তে অরুণ দাশগুপ্তের আকস্মিক প্রয়াণের পর তিনি কয়েকটি পালার 
নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 

প্রায় সীইত্রিশ বছর পেশাদার যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বীণা। এর মধ্যে প্রথম প্রায় তেরো 
বছর সময় অবুণ দাশগুপ্তের শিক্ষণেই পারদর্শিতা যে ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, তার জোরেই তিনি 
পরবর্তী চব্বিশ বছর নিজের কীৰ্তি অব্যাহত রেখেছিলেন। শেষোক্ত পর্বে একাদিক্রমে ১৯৯৪ সাল 
থেকে যুক্ত ছিলেন ভারতী অপেরায়, এবং সে দলে সুনীল চৌধুরীর লেখা GINTAN, ‘কলঙ্কিত 
কৃষ্ণ, Hala সীতা, ‘অহল্যার ঘুম ভাঙছে, ‘নটীর পূজা, যমুনা আজও কাঁদে, ‘মা বিক্রির 
মামলা’ ফাসির মঞ্চে মাটির মা’ প্রভৃতি ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক কিংবা সমাজ সচেতন সামাজিক 
পালায় তিনি অভিনয় করেছেন নানাধরনের চরিত্রে। এর পর সত্যনারায়ণ অপেরা থেকে মুক্তলোক, 
ভৈরব অপেরা, শিল্পী বন্দনা প্রভৃতি দলে ১৪১০ বঙ্গাব্দ পর্যস্ত তিনি অভিনয় করেছেন ‘জাত সঁপেছি 
কৃষ্ণ পায়ে” ‘মীরামন বৃন্দাবন, কৃষ্ণ জননী যশোদা, “গাঁয়ের মাটি মায়ের আঁচল: 'রক্তে মাখা 
মায়ের শাখা” ‘কালো মায়ের রাঙা চরণ, “বিচারের দেবী we প্রভৃতি পালায়। তার শেষতম 
অভিনয় নবরঞ্জন অপেরায় চেতনা চরিত্রে গত ১৪১১ মরশুমে। 

গত ৭ই এপ্রিল ২০০৫ তারিখে তিনি রানীগঞ্জের চাপুই থেকে অভিনয় শেষ করে কলকাতা 
ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন। পরের বছর ওই একই দলের নতুন পালা ‘বিদ্রোহিনী 
বৌঠাকুরানি' পালায় নাম ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই জীবনের 
পালা শেষ করে তিনি তার অগণিত অনুরাগীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমাদের 
দুর্ভাগ্য, এ পোড়া দেশে তার প্রতিভার সংরক্ষণ, অনেক পূর্বসূরি প্রতিভাবানদের মতো করা সম্ভব 
হয়নি। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য--রেকর্ডে, ক্যাসেটে তার অভিনীত পালার ও গানের রেকর্ড এবং 
ক্যাসেট এখনও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রেখেছে। 

সত্তরের দশকের শেষ থেকে যাত্রায় ধীরে ধীরে সংগীতের অংশ কমতে থাকে, যাত্রার প্রধান 
প্রাণশক্তি সংগীতের বিযুক্তি যাত্রাপালার পৃষ্ঠপোষক আপামর দর্শকরা ঠিক সহজভাবে নিতে 
পারেননি। সে সময় জ্যোৎস্না দত্ত এবং তার যোগ্য উত্তরসূরি বীণা দাশগুপ্ত প্রবল উৎসাহে, শ্রমে, 
নিষ্ঠায় এবং জনরুচির পালাবদলে সব চেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, তাদের কণ্ঠ 
সম্পদ, উদ্যম আর নিষ্ঠাময় উৎসাহ উদ্দীপনায় আবার লোকনাট্যে গানের পুনরাবির্ভাব পরিলক্ষিত 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১৭৩ 


হয়েছিল। সে সময় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : ‘সব জায়গায় সমান গান চলে না। ভাল 
দর্শক গান নেন। ভাল গান শোনার লোক এখনও আছে। গান চলবে, বেশি চলবে।... কেননা আসলে 
আমরা করি যাত্রাগান, যাত্রা নাটক?” এই যাত্রাগানকে তিনি বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের কয়েকটি 
স্থানে পরিবেশন করেছিলেন যেমন, তেমন ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মিলেনিয়াম কালচারাল কনফারেন্সে 
নটী বিনোদিনী’ পালা নিয়ে আংশগ্রহণ করেছিলেন। 

গা বাজান রেল OMIA জগতে ডিল লনা রি উত্স 
হয়েছিল তার অনেকগুলিতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যাত্রা প্রহরী নামে একটি সংগঠনের সম্পাদক 
সেগুলির নাম মায়ের দিব্যি’; শত্রু মিত্ৰ’; ‘জনক-জননী’ প্রভৃতি। দূরদর্শনেও কয়েকটি সিরিয়ালে 
' অভিনয় করেছেন। বীণা বন্দনা নামে একটি পেশাদার যাত্রার দলও করেছিলেন। বেতারে কয়েকটি 
যাত্রাপালায় তার অভিনয় ও সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে. বামপন্থী নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর হয়ে 
রাজনৈতিক পথনাটিকাতেও তিনি অভিনয় করেছেন। সুনীল চৌধুরীর লেখা আপনারাই বলুন’ ও 
মুখ ও মুখোশ’ এবং শম্ভুনাথ চক্রবর্তীর লেখা চেতনায় অভিনয় করে তিনি প্রচুর সুনাম ও যশ 
পেয়েছিলেন। সেইসব অভিজ্ঞতার অভিনয়ের কথা জানাতে গিয়ে শোভা সেনকে তিনি বলেছিলেন : 
'পথনাটিকা একেবারে অন্য জিনিস। এর প্রেরণা ও মাদকতা বলে বোঝানো যাবে না। মনটা ভরে 
যায়। নিজেকে অনেক বড়ো মনে হয়। এই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে যাওয়া, হাজার 
হাজার মানুষের সামনে দেশের ও সমাজের সমস্যাগুলি তুলে ধরা, তাদের সুখ দুঃখের ভাগিদার 
হওয়ার অভিজ্ঞতা কি কম ? পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সন্মান পুরস্কার পেয়েছেন 
একাধিকবার। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি গঠনে তার 
পুরোধা ভূমিকা ছিল, তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের সহ-সভানেত্রী পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
কাৰ্যত সেই আকাদেমিতে যখন তার পূর্ণ উদ্যমে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, তখন তিনি তাঁর স্বপ্নসঙ্গীদের 
ফেলে রেখে, জীবন ও জীবিকার যাত্রাপথ অসমাপ্ত রেখে চলে গেলেন। তার এই চলে যাওয়ায় বাংলা 
যাত্রার আধুনিক পর্বের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল। 
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প. ব. নাট্য আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 





জন্ম : ১২ ডিসেম্বর ১৯২৮ মৃত্যু : ২০ আগস্ট ২০০৫ 


নাট্যকার জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় 
মন্টু মুখোপাধ্যায় 


CANS বন্দোপাধ্যায় আজ আর নেই। এ বছরের ২০ আগস্ট, ২০০৫ তার প্রয়াণ হয়েছে। অসংখ্য 
মানুষের মনে নাট্যকার নির্দেশক ও অভিনেতা জ্যোতুর উজ্জ্বল উপস্থিতি আজও অমলিন। জ্যোতু 
বন্যোপাধ্যায়ের জন্ম ও বাড়ি শাস্তিপুর টাদুনি পাড়ায়। পিতা কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম তারিখ 
১২ ডিসেম্বর, ১৯২৮। 

শাস্তিপুরেই জ্যোতুর নাট্যচর্চার শুরু। কাকা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অসাধারণ অভিনেতা! 
তিনি ছিলেন কুঠিরপাড়া নাট্যসমাজের প্রাণপুরুষ। খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনিই প্রথম 
জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনয় করা শেখান। শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব রেলে কাজ করতেন। 
সেখানে রিক্রিয়েশন ক্লাবে অভিনয় করা ছাড়াও শোনা যায় কলকাতা ওল্ড ক্লাবের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ছিল, যেখানে সুখ্যাত নটনটীরা অভিনয় করতেন। জ্যোতুর রেলে চাকরিও তার দৌলতে | 
বাস্তবে জ্যোতুর অসাধারণ বাচিক অভিনয় ও আবেগময় অভিব্যক্তির বোধটাই তার মধ্যে এনে 
দিয়েছিলেন শিবচন্দ্র। 

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকার ও নির্দেশক রুপে শাস্তিপুরে যত বেশি না পরিচিত তার চেয়ে 
অনেক বেশি পরিচিত অভিনেতা হিসাবে। তার অনন্যসাধারণ স্বরক্ষেপণ স্বর্ণক্ঠের উদাত্ত ধ্বনি 


লেখক বিশিষ্ট নাটাশিল্পী ও কথাশিল্পী | 
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আজও পুরনো দিনের মানুষের মনে এক ফিরে দেখা সুখস্মৃতি। যে সব চরিত্রে তার অভিনয়ের কথা 
আজও মনে পড়ছে, Wey নাটকে ওঁরঙ্গজিব, কেদার রায় এ শ্রীমন্ত পাগল, সরমাংতে 
বিভীষণ, Cie পতাকায় শাহজী, ‘কগ্কাবতীর ঘাট*এ মিঃ মুখার্জি, পি ডবলিউ ডিংতে 
মিঃ সেন, রক্তকরবী’ নাটকে সর্দার, ‘ওরা কারাতে সুদখের মহাজন, 'মৌচোর-এ শোষক মহাজন 
ও মাঝি, “৪২” নাটকে মেজর ত্ৰিবেদী প্রভৃতি। l 

. একটা কথা বলার দরকার, তখনকার দিনে একালের মতন নাট্য প্রশিক্ষণ ছিল না। ছিল না 
আজকের মতন রাজনৈতিক উমেদারি। ভালো নাটক করলে মানুষ তাকে ভালো বলত, কোন 
রাজনীতি করে সে সব দেখত না! আজকের মতন পুরস্কারের জন্য লবির পেছনে শিল্পীরা ছুটত না। 
বাস্তবে অভিনয় দেখে প্ৰীত হয়ে কেউ মেডেল দিলে সানন্দে গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই অভিনেতার 
কপালে জুটত না। জ্যোতুর এই যে পুরস্কার পাওয়া, বই ছাপানো এ সব ব্যাপার ৬০-এর দশকে 
কলকাতায় আত্মপ্রকাশের পর। 

থিয়েটার সেন্টারে ওঁর লেখা পাঁক’ নাটকে পুরস্কার পাওয়ার পরে সম্ভবত ধীরানন্দ রায়ের 
মাধ্যমে পরিচয় হয় ‘আনন্দবাজার পরিকা 'র প্রবোধবন্ধু অধিকারীর সঙ্গে । এর পরে নাটক প্রকাশের 
একটা যোগাযোগ হয়। প্রচুর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন জ্যোতু, মূলত অফিস দলের প্রয়োজনে 
এ সব করতেন। 

তারাশংকরের wiley wt" হেমেন মিত্রের ৭৪২, বিভূতিভূষণের ফুলেস্বরী: প্ৰবোধ 
সান্যালের হাসুবানু, আশাপূর্ণার প্রথম প্রতিশ্রুতি” মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামি, রমাপদ 
চৌধুরীর ‘যে যেখানে দাঁড়িয়ে; জরাসন্ধের 'লৌহকপাট* এখানে বলা প্রয়োজন এই লৌহকপাটে র 
নাট্যবুপ জ্যোতুর নামে প্রকাশিত হলেও এটি তার লেখা নয়। এই প্রতিবেদকের নাট্যবুপ। শাস্তিপুর 
শিল্পীমহলে প্রথম অভিনয় হয়। মঞ্চসফল প্রযোজনার পর জ্যোতু নাট্যকার মিন্টু মুখোপাধ্যায়ের কাছে 
অফিস দলে অভিনয়ের জন্য চেয়ে নিয়ে যান। পরে জরাসন্ধের অনুমতি নিয়ে নিজের নামে বই 
আকারে প্রকাশ করেন। তার জীবদ্দশাতেই এ প্রসঙ্গে পত্রিকায় লেখালেখি হয় কিন্তু জ্যোতু কোনো 
প্রতিবাদ করেননি। _ ত 

পালানাটকেও জ্যোতু সফল নাট্যকার ছিলেন। ইলিশমারির চর” জিপসী মেয়ে, ‘ফুলেশ্বরী’ 
টাকার গোলাম’ সফল যাত্ৰাপালা। অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা, দিশারী 
পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় কংগ্রেসের অভিজ্ঞানপত্র প্রভৃতির নাম করা যায়। নাট্য আকাদেমির 
পুরস্কার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। | 

প্রথম থেকেই জ্যোতু দায়বদ্ধতা থেকে নাটক লিখতেন না। ওঁর মতাদর্শগত ভিত্তি তেমন একটা 
ছিল না। পাবলিক খাবে এমন নাটক লেখার বৌক ছিল। শাস্তিপুরের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান 
Ral ‘war’ নাটক শাস্তিপুরের সুখ্যাত মৃৎশিল্পী রামচরণ পালকে নিয়ে লেখা। এমনকী শাস্তিপুরের 
ইতিহাস নিয়ে জনশ্ৰুতিও অনেকবার ওঁর লেখায় এসেছে। TSI মঞ্চসজ্জা করতেন। প্লে-ব্যাক গান 

দীৰ্ঘদিন কাছ থেকে দেখেছি এই অগ্রজ নাট্যকারকে। অনেক দিন পর নাট্য আকাদেমির 
জন্য লেখার অনুরোধ রাখতে গিয়ে মন চলে গিয়েছিল সেকালের জমজমাট নাটকের জগতে। 
সে এক সুখস্থৃতি। এখনও চোখ বুজলে শুনতে পাই জ্যোতুর অনন্যসাধারণ স্বর্ণকঠের সংলাপ-_ 
‘আওরংজেব তোমার উত্থান না পতন £.পতন নয় উত্থান। দেহপট সনে নট সকলি হারায়’, 
কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়, না হলে আজ পঞ্চভূতে বিলীন জ্যোতুকে নিয়ে এত আলোচনার দরকার 
হত না। . 


= ১৭৬ | | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 





তারপর পরে অভিনয়ন সংগে যোগাযোগ বিভা পদ 
o কিছুকাল পরে শুরু হয় কলকাতার নাট্যজীবন। 
-. কলকাতায় আমার আত্মপ্রকাশ ষাটের দশকে। প্রথম নাটক টিন, পরে বায়েন' এবং 
মুছেও যা মোছে না" বিশ্বরূপা আয়োজিত গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান 
লাভ। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ নাটাকারকে জীবনধর্মী আখ্যা দেন---তীর লেখা ‘বাংলা নাটকের 
ইতিহাসে 

গেটম্যান’ ও 22 





পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা ও ছবিতে অলংকৃত হয় বিভিন্ন খবরের কাগজের পৃষ্ঠা। আকাশবাণী 
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নাটক ‘বায়েন:এর পঞ্চাশতম অভিনয় রজনী উপলক্ষে বিপুল সংবর্ধনা দেয়। ৯ ডিসেম্বর 
২০০৪, 'আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্তি। পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বুদ্ধদেব TOM 
সেই উপলক্ষে দূরদর্শনে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান--২৯ ডিসেম্বর রাত ৮টায়। 
অন্য থিয়েটার, নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তীর নাট্য হক অনুষ্ঠানে সম্মান ও 
পুরস্কার গ্রহণ। ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪, এফ এম গোল্ড আকাশবাণীতে ই দিন রাত ৯-৩০ 
মিনিটে ‘অকপটে’ অনুষ্ঠান। _ 
২০ জানুয়ারি ২০০৫-এ কৰি করুণানিধান বন্দ্যোপখ্যায় স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ, শাস্তিপুর। 
আমার বর্তমান বয়স আটাত্তর। শতায়ু হতে চাই। সেই সঙ্গে আরও নাটক, যা প্রগতিশীল এবং 
জীবনমুখী | নাটকের জয় হোক। 
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জনপ্ৰিয় নাট্যকার জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় 
চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় 


নাট্য জগতের এক স্মরণীয় নাম শ্রদ্ধেয় জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়। ষাটের দশকে 'গেটম্যান’ নাটকটি 
রচনার মধ্য দিয়ে বাংলার নাট্য জগতে তার আত্মপ্রকাশ পরবর্তীকালে গ্রামবাংলার ঢুলি সম্প্রদায়ের 
জীবন নিয়ে এক অসাধারণ নাটক রচনা করেন। নাম বায়েন”। বিগত ৩০ বছর ধরে বাংলার নাট্য 
আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত একটি দল 'বায়েন' নাটকটি পশ্চিম বাংলার গ্রামেগঞ্জে এবং 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মঞ্চস্থ করে চলেছে। 

শিক্ষিত, মার্জিত, সুব্যবহারের জন্য শ্রদ্ধেয় জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় সকল নাট্যপ্রেমীর কাছে 
অত্যন্ত আপনার লোক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
হিসাবে সম্মান লাভ করেন। 

আকাশবাণীতে প্রচারিত তার রচিত দুটি মন একটি প্রাণ’ নাটকটিতে প্রবাদপ্রতিম নট, 
নাট্যকার, পরিচালক শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্র অভিনয় করেছিলেন! 

শ্রীবন্য্যোপাধ্যায় বহু উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে 
প্রখ্যাত উপন্যাস রচিত নাট্যরূপ বাংলার নট্যরসিক দর্শকের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল! 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুলেশ্বরী” উপন্যাসের অসাধারণ যাত্রারুপ গ্রামবাংলার যাত্রা-পিপাসু 
মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। 

প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁকে জীবনধর্মী নাট্যকার আখ্যা দিয়েছিলেন । 
সত্তর দশকে “চন্দ্ৰবিন্দু নাটকটির জন্য দিশারী পুরস্কারে ভূষিত হন। 

বেতার নাট্যরূপেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্ৰবোধ সান্যালের হাসুবানু, আশাপূর্ণা দেবীর 
প্রথম AÈ, সমরেশ বসুর ‘অমৃতকুভের সন্ধানে; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অতসী মামী, 
শংকরের ‘নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্িপ্রদীপ; রমাপদ চৌধুরীর 
যে যেখানে দাঁড়িয়ে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গভীর গোপন’ আজও বেতার শ্রোতাদের কাছে 
সমানভাবে ANTE | 

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গোলাপে রক্ত; way ‘বিনুকে মুক্ত; ‘মোমের আলো’ 
বিষের বাঁশি; বকুল বাসর’ এই সমস্ত নাটকগুলি আজও বাংলার গ্রাম-শহরে অভিনীত হয়ে 
চলেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত Capea উইল:এর নাট্যরুপ তার সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছে। 
২০০৪-০৫-এ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তাঁকে তার সার্বিক কাজের জন্য সম্মানিত করে। 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। 

তার সর্বশেষ রচনা তুইচাপা’ একটি দল নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 

৭৭ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে নাট্য জগতে এক গভীর শূন্যতা 
সৃষ্টি হল। 


লেখক বিশিষ্ট নাট্য প্রয়োগশিল্পী। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১৭৯ 


প্‌ ব. নাটা আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 








গণশিল্পী প্ৰীতি বন্দ্যোপাধ্যায় 


নৃপেন্দ্র সাহা 


প্ৰীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণ আমার মতো অনেকেই প্রিয়জন হারানোর বেদনায় বিমূঢ় করে রেখেছিল 
দীর্ঘক্ষণ, দীর্ঘদিন। আজ এতদিন বাদে তার স্মরণ-কথা লিখতে বসে মনে পড়ছে মঞ্চ ও চলচ্চিত্র 
আমাকে কেবল খণীই করেননি, স্নেহ সুধায়ও ভরে দিয়েছিলেন আমাদের অনেকের AT | 

প্ৰীতি বৌঠান কেবল কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী ছিলেন না, ছিলেন সহকর্মিনীও। 
গণসংস্কৃতি আন্দোলনের প্রবর্তনার যুগের নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা পালন যেমন করেছেন, তেমনই নাটক, 
গান, শিল্পচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তার দক্ষতাও প্রমাণ করেছেন। গণসংস্কৃতি আন্দোলনের বিশিষ্ট 
নেত্রী প্রয়াত কনক মুখোপাধ্যায় তার স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, “১৯৩৯ সালে গার্লস স্টুডেন্টস 
আসোসিয়েশনের গুটিকয় সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গ্রীতি। দীর্ঘদিন একসঙ্গে রাজনীতি করা, 
এমনকী আন্দোলনে নেমে জেলেও গিয়েছি আমরা। কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার কিছু পরেই 
সি পি আই (এম)-এর সদস্য হন প্রীতি। এক সময়ে হাওড়া জেলার পার্টি কমিউনে সর্বক্ষণের 
কর্মী ছিলেন তিনি। নাটক, গান প্রভৃতি শিল্পকলার গুণসম্পন্না প্রীতি গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও 

এই গণশিল্পী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২২ সালে অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। 


os 


প্ৰীতি বন্দ্যোপাধ্যায়রা পাঁচ বোন, এক ভাই। ভাই অবনী লাহিড়ী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। 











লেখক নেপথ্য ADEN | 


১৮০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 











শাটিংয়ের অবসরে অভিনেতা কালী বন্দোপাধ্যায়ের পাশে 


দাদার AMIS অনুসরণ করে প্রীতিও আসে সেই পথে। এমন সময় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে গণনাট্য 
আন্দোলন তখন তুঙ্গে। গণনাট্যের বিশিষ্ট সব শিল্পী তখন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, ঝত্বিক ঘটক, 
শোভা সেন, উৎপল দত্ত, পানু পাল, তাপস সেন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রীতিও তাদের সঙ্গে 
জুড়ে গেলেন। পানু পালের পরিচালনায় ‘ভাঙা বন্দর*এ অভিনয় করলেন এবং সেই সময় 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একসঙ্গে কাজ করার সূত্রে অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ 
এবং সেই আলাপই পরে দুজনের জীবনচর্যাকে একসৃত্রে বেঁধে ফেলে। ১৯৫১ সালে বিবাহ এবং এই 
বছরেই 'বরযাত্রী' চলচ্চিত্রে গণশা চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় জনপ্রিয় অভিনেতারুপে প্রতিষ্ঠা পান 
এই প্রতিষ্ঠার পর কালী বন্দ্যোপাধ্যায় তার নিজের দেহ-মনের অস্তিত্বের মধ্যে থেকেও অসংখ্য মানব 
চরিত্রকে জীবস্তপ্রতিম করে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে ; তার নেপথ্যে শক্তি 
জুগিয়ে গেছেন প্ৰীতি বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বক্ষণের কমিউনিস্ট কর্মী থেকেও সাংসারিক দায়িত্ব প্রীতি 
বৌঠান যেমন অবহেলা করতে শী তেমনই পার্টির অনুমোদন নিয়েই চাকরিতে ঢুকেছেন এব 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নানান কর্মসূচিও পালন করে গেছেন সমান তালে। 

স্বামী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পরে ১৯৯৩ সালেই তার স্মরণে যে স্মারক আলেখ্য 
প্রকাশ করা হয়, তাতে প্রীতি বৌঠানের উদ্যোগই বেশি এবং যুবকল্যাণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবত 
সহযোগিতায় বিশ্বকোষ পরিষদ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নেয় এবং বর্তমান প্র 
স্মারক আলেখ্য সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করে। 

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই চলে গেছেন। এবার প্রীতি বন্দ্োপাধ্যায়ও বিদায় নিলেন। এঁদের 
একমাত্র কন্যা তাপসী গুহ, জামাতা এবং দুই নাতনি এই শিল্পী দম্পতির উত্তরাধিকার বহন করবেন 
এখন থেকে। এদের সকলের কল্যাণ কামনা করি। 











তবেদক সেই 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


প. ব. abr আকাদেমি পরিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 





জন্ম : ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৮ ত্যু : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ 


বহরমপুরের পুরোধা নাট্যশিল্পী অঞ্জন বিশ্বাস 
প্রদীপ ভট্টাচাৰ্য 


বহরমপুরের আধুনিক নাট্যচর্চার অন্যতম পুরোধা অঞ্জন বিশ্বাস আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন গত 
১৫.৯.০৫ তারিখের দুপুর ১১-৫০-এ। এ শহরে আধুনিক নাট্যপর্বের সূচনা করেছিলেন ১৯৭০ 
সালে প্রান্তিক নাট্যসংস্থায় পরিচালনার কাজে যোগদান করে। সেই সময় থেকেই একের পর এক 
একাঙ্ক নাটক প্রযোজনা করে পশ্চিমবাংলার নাট্যজগতে বিশিষ্ট পরিচালক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং প্রান্তিক নাট্যদলকে ৭০-৮০-র দশকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যান। 

অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৮ সালে জন্ম। দ্বিতীয় 
“জয়নগরে আশ্রয় নেন। দারিদ্র্কে উপেক্ষা করে কলকাতার কলেজ থেকে স্নাতক হন। এবং 
পরবর্তীকালে শিক্ষকতার ফাঁকে বাংলায় এম এ এবং বি এড হন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে আবৃত্তি 
মুকুট, ‘মহেশ’ এবং কলেজপর্বে ‘পথের ডাক; ‘দুই পুরুষ: ‘রমা’ ইত্যাদি নাটকে অভিনয়। শেষোক্ত 
দেখার অভিজ্ঞতা ও প্রভাব তার মনে সিরিয়াস নাট্যচিস্তার সঞ্চার করে। এ ছাড়াও কলেজে পড়ার 
সময় বহুরূপী, এল টি জি, শৌভনিক, গন্ধৰ্ব, রুপকার, নক্ষত্র নাট্যদলগুলির প্রযোজনার অনুপ্রেরণায় 
নাট্যদল গঠনের চিন্তা শুরু হয়। 


লেখক বিশিষ্ট নাট্য প্রয়োগশিল্পী। 
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পারিবারিক কারণে মুৰ্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে এসে ১৯৬২ সালে মে মাসে বহুমুখী 
নাট্যসংস্থা গঠন করেন। ১৯৬৪ সালে 'রক্তকরবী' প্রযোজনা । চার বছর বাদে নীলকণ্ঠ নাট্যসংস্থার 
১৯৬৯ সাল পৰ্যন্ত নাট্য পরিচালনা, অভিনয়ে যুক্ত থাকেন। এই সময়েই জিয়াগঞ্জে একাঙক নাটকের 
প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই সময়ে তার উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ‘গঙ্করাজের হাততালি’ যা ১৯৬৮ 
সালে যুব উৎসবে গ্রান্ট হল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথম বহরমপুরে নাট্যামোদী দর্শক আবিষ্কার 
করে একজন অসাধারণ অভিনেতা পরিচালককে । ওই সময়ের মধ্যে তিনি এবং ইন্দ্ৰজিত” নাটকটি 
পরিচালনা এবং অভিনয় করেন। 

শিক্ষকতার স্থানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এবং বৈবাহিক কারণে ১৯৭০ সালে বহরমপুর 
আসেন এবং প্রান্তিক নাট্যসংস্থায় পরিচালক রূপে যোগদান করেন। শুরু হল প্রান্তিকের নতুন পথে 
যাত্রা। প্রতিযোগিতার মঞ্চে প্রতি বছর প্রান্তিকের নাটক অভিনয় অন্য মাত্রা যোগ করত, সেটা পূর্ণাঙ্গ 
বা একাঙক নাটক যাই হোক। এই পর্বে ‘এবং ইন্দ্ৰজিত” এবং 'পিতামহের উদ্দেশ্যে’ বহু পুরস্কার এনে 
দিল প্রান্তিকের ঘরে। ১৯৭১ সালে রিক্তকরবী'র অভিনয়ের প্রস্তুতির ফাকে চলল নতুন নাট্যকারের 
খোঁজ। যিনি কেবলমাত্র মৌলিক নাটক লিখবেন প্রান্তিকের জন্য। সাহিত্য আসর-এর নিয়মিত সদস্য 
দেবার জন্য। প্রান্তিকের নাট্য প্রযোজনা অন্য মাত্রা পেল। দিব্যেশ লাহিড়ীর নাটক “দরজায় করাঘাত' 
গিগার —aga বিশ্বাসের অভিনয় ও পরিচালনায় প্রচুর পুরস্কার খ্যাতি জুটল প্রান্তিকের ভাগেযে--- 
সেটা ৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যস্ত। এরপর কোনো নাটক নেই। '৭৬ সালে পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চাকভাঙা মধু’ 
এবং একাঙ্ক নাটক হারানের নাতজামাই' আবার প্রাস্তককে অন্যভাবে চেনালেন অঞ্জন বিশ্বাস, এ 
দুটি নাটক পরিচালনা করে। এর মধ্যে কিছু সিনিয়ার অভিনেতা দল ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু সংগঠক 
অঞ্জন বিশ্বাস তৈরি করে ফেলেছেন তার রিজার্ভ বেঞ্চ। '৭৬ সালেই তিনি তার অভিনেতাদের 

এল সেই সময় যখন দিব্যেশ লাহিড়ীর প্রান্তিকের হাতে তুলে দিলেন ‘নানা হে" নাটকটি। অঞ্জন 
চেষ্টায় গন্ভীরা আঙ্গিকে প্রথম বাংলায় অভিনীত লোকনাটক নানা হে" সঞ্জয় গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী, 
সিদ্ধার্থ, গনি খানের জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নাট্য 
মানচিত্রে প্রান্তিকের নামের বিজয় কেতন ওড়াল এই নাটক। প্রচুর পুরস্কার, খ্যাতি, শতাধিক অভিনয় 
রজনী অতিক্রম করল প্রান্তিক পরিচালক অঞ্জন বিশ্বাসের হাত ধরে। এর পরে রবীন্দ্র নাটক 
RaT একাঙ্ক নাটক জানালা পূর্ণাঙ্গ নাটক ‘অশ্বমেধ’ অঞ্জন বিশ্বাসের উল্লেখযোগ্য কাজ। তিনি 
প্রথম ১৯৮৩ সালে নান্দীকার-এর সহায়তায় “থিয়েটার ইন এডুকেশন'-এর থিয়েটার কর্মশালার 
আয়োজন করেন কমার্স কলেজে। এছাড়া ১৯৮৩ সালেই দিল্লির এন এস ডি রেপার্টরি থিয়েটার 
কোম্পানির দুটি হিন্দি নাটক প্রযোজনা মঞ্চস্থ করা বহরমপুরে। তিনি ৮০-র দশকের মধ্যপর্ব পর্যন্ত 
খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন, কিন্তু শুরু হল খ্যাতির বিডম্বনা। দল ১৯৮৫-এ ভাঙল। ১৯৯৫-এ নিজেই 
প্রান্তিক ছেড়ে নতুন দল করেন অনুকার। প্রযোজনা করেন ব্ুনোর শেষ WS ২০০৩ সালে 
প্রান্তিকে আবার ফিরে আসেন নতুন স্বপ্ন নিয়ে। নতুন প্রজন্মকে নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু 
করেছিলেন, কিন্তু আবার তিনি দলত্যাগ করলেন কাউকে কিছু না জানিয়েই। প্রান্তিক তার গুরু 
শিক্ষককে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হল। 


সাহিত্য কর্ম 
ব্যক্তিগতভাবে বাংলা ভাষার শিক্ষক হবার সুবাদে মুর্শিদাবাদের সাহিত্য মহলে তার পরিচিতি 
সুবিদিত। সুবক্তা অঞ্জন বিশ্বাসের প্রতিটি সাহিত্য আলোচনা, সেমিনারে উপস্থিতি এবং তার আবৃত্তি 
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অঞ্জন বিশ্বাস নিদের্শিত প্রাড়িক প্রযোজনা নানা হে-র দৃশ্য 


সভা-সমিতিতে অন্যমাত্রা এনে দিত। তার লেখা নাটকগুলি---‘মাটির নীচে ‘মানুষ, ‘অবক্ষয়’ 
(একাঙ্ক), Ragen’, ‘কাবুলিওয়ালা’ যা বহু অভিনীত কিন্তু অপ্রকাশিত। তার লেখা ছোটোগল্প 
বহরমপুরের সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত। অঞ্জন বিশ্বাসের পরামর্শে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়তে 
বাসস্ট্যান্ডে ইয়ংস কর্নারের বিরাট কালীপুজোতে '৭০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক 
প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক ইত্যাদির সূচনা করেছিলেন আজও তা 
বর্তমান। এই ভাবনা অন্যান্য পুজো কমিটিগুলিও অনুসরণ করেছিল। নাট্য পরিমণ্ডল গড়তে তিনি 
প্রাস্তিক-এর আয়োজনে নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন '৭২ সাল থেকে-_বিমল সিংহ মঞ্চে। 


রাজনৈতিক বোধ 


দেশ ভাগ, উদ্বাস্তু স্মৃতি এবং পরিবারের পরিমণ্ডলে বামপন্থী চিন্তার অনুশীলন তাকে আকৃষ্ট 
করেছিল। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র অনুসারী। সেখানে সেই ভাবনা প্রতিষ্ঠা করতে কোনো আপস 
করেননি, সেই ভাবনার প্রতিফলন দেখি তার ব্যক্তিগত জবনেও। সত্তর দশকে সামাজিক এবং 
গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছেন। 
রবীন্দ্রমেলা, বইমেলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আজীবন সক্রিয়ভাবে কাজ করে গেছেন। 

আবৃত্তি অঙ্গনে তার অনেক গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী কাজ করে চলেছে। শুদ্ধ উচ্চারণ, শব্দের ছবি 
আঁকতে বহরমপুরের আবৃত্তি জগতে তিনিই পথিকৃৎ 

শম্ভু মিত্রের নাট্য সাধনা, ডিসিপ্লিন এবং সেটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন, কতিপয় 
ছাত্রদের মধ্যে উজ্জীবিত করেছেন। সেখানেই অর্ধশিক্ষিত গ্রুপের সদস্যদের প্রতিবাদ। ফলে নিজে 
নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতেন। কোথায় এলাম, কোথায় কাজ করলাম ? যাঁরা অগ্রগতি বা গতি 
শব্দটাই বোঝে না! 

এই বোঝা না বোঝার দ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত অঞ্জন বিশ্বাস তার প্রিয় ছাত্রকে বলেন, 'নতুনভাবে 
শুরু করবো, সঙ্গ দিবি 2 শেষ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গেলেন তার ছেড়ে যাওয়া প্রিয় শিষ্যদের উপর। 
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অপণ করে 


ণ্তি 
ৰণ্ড 
তি 


Tener আজিতকুমার ঘোষকে দীনবন্ধু পুরস্কার 
নু ভট্রাচা্য 
র মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভটা > 


বহরমপুরের প্ৰগতি নাট্যের অন্যতম স্থপতি আজ স্মৃতি 





রবীন্দ্রনাথের Raia নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় অঞ্জন বিশ্বাস 


প. ব. নাটা আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 





নৃপেন্দ্ৰ সাহা 


নাট্য সমালোচক বা নাট্য ইতিবৃত্ত রচয়িতারা আমাদের দেশের থিয়েটারের পরিবৃত্তে নাট্য ব্যক্তিত্ব 
রূপে সাধারণত মান্য না হলেও ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট ইউনেস্কোর অঙ্গ-সংগঠন বা 
আমাদের দেশের সংগীত নাটক আকাদেমি, কিংবা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বিবেচনায় অবশাই 
এঁরা বরিষ্ঠ নাট্যব্যক্তিত্ব। 

জীবিত থাকাকালে বিংশ শতাব্দীর বরিষ্ঠ নাটককার মন্মথ রায় বহুবারই বলেছেন অধ্যাপক 
অজিতকুমার ঘোষ কেবল কেতাবি অধ্যাপক নন, উনি একজন যথার্থ নাট্যশিল্পীর অনুধ্যান নিয়েই 
নাট্য বিশ্লেষণে যেমন দক্ষ, তেমনই দক্ষ নাট্য ইতিহাস রচনায় তার তথ্যানুসন্ধানী বিচার নিয়ে। মন্মথ 
রায় বেঁচে থাকলে খুশি হতেন যে ১৯৯৯ সালে অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষকে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য 

অধ্যাপক আচার্য অজিতকুমার ঘোষের ৮০ বছর পূর্তিতে ২০০১ সালে যে সম্বর্ধনার আয়োজন 
করা হয়েছিল বাংলা আকাদেমির সভাগৃহে, তার স্মারকগ্রস্থে আমাকেও শ্রদ্ধার্পণ-লেখ দিতে বলা 
হয়েছিল। সেদিন যা পারিনি, আজ তাঁর প্রয়াণের পর সেই শ্রদ্ধার্পণ-লেখকে স্মরণলেখ রূপে নিবেদন 
করতে গিয়ে আমার মনে পড়ছে ১৯৫৪ সালে আমার মতো সদ্য তরুণ গ্রন্থপাঠক শিক্ষার্থীকে 
কীভাবে আপন করে নিয়েছিলেন চৈতন্য লাইব্রেরির মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোলের নীরব 
মহাশব্দের মধ্যে। চৈতন্য লাইব্রেরির ডানদিকে মিনার্ভা থিয়েটার, পেছনে আচার্য ঘোষের আবাস, 


লেখক নেপথ্য নাট্যকৰ্মী। 
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না.প./১১-১৩ 


আর বাঁদিকে দশ বারোখানি বাড়ির পরে আমার আবাস। আমার নামে ঘন ঘন বই ইস্যুর পারস্পর্য 
আচার্য ঘোষ। এই শুরু, তারপর তার দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে সব সময়েই 
কাছে টেনে রেখেছিলেন, যেমনটা তার সমবয়সি বা অনুজ সাহিত্যসেবী, নাট্যসেবী অধ্যাপক 
শিক্ষককুলের এক বিরাট অংশকে তীর স্নেহের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন আজীবন। এই স্লেহবন্ধনের 
তুলনা নেই। 

নাট্যবিদ্‌ সাধনকুমার ভট্টাচাৰ্য থেকে শুরু করে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণকুমার চক্রবর্তী, 
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ক্ষেত্র গুপ্ত, পল্পব সেনগুপ্ত, নির্মল 
চৌধুরী, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর মতোন নাট্যসেবীরা সবাই মুখে এবং লিখে সোচ্চারে জানিয়ে 
গেছেন এমন অম্লান চরিত্রের মানুষ এই যুগে ছিলেন দুর্লভ। 

এমন সদালাপী নিরহঙ্কার আত্মপ্রত্যয়ী পণ্ডিত মানুষ আজকাল খুব কম দেখা যায়। তিনি 
একদিকে যেমন গভীর নাট্যপ্রীতি থেকে নাট্য সাহিত্য ও প্রয়োগকলার ইতিহাস লিখে গেছেন তেমনই 
পঠন-পাঠনের জীবিকার বাইরে, সময় সুযোগ পেলেই, বিভিন্ন শৌখিন উদ্যোগে বহুবার মঞ্চে 
অবতীর্ণ হয়েছেন বহু নাটকের চরিত্রে। নায়কোচিত আকৃতি ও বাচিককলার নৈপুণ্যজনিত 
কারণে এঁতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে এইসব উদ্যোগে প্রায়শ নায়ক চরিত্রেই অভিনয় করে 
গেছেন ; যেমন 'সাজাহান -এ সাজাহান, গৈরিক পতাকা 'য শিবাজী, কারাগার -এ কংস, “অভিজ্ঞান 
শকুত্তলম্‌'-এ WIT! এবং এই দুষ্যস্ত চরিত্রের অভিনয়ে তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে তিনি যেভাবে 
নায়কোচিত গুণাবলির বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত করেছিলেন, তা আজও আমি ভুলিনি। 

তবে নাট্যকলায় নিবেদিত দেশীয় এঁতিহ্যকে তিনি যে we অনুপুঙ্ বিশ্লেষণে ইতিহাসের 
ধারাবাহিকতায় গেঁথে তুলেছেন, তার সেই ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’ “বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস’ 
'রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ ঠাকুরবাড়ির অভিনয়’ কোনোদিনই বাঙালি নাট্যপ্রেমীদের আদর 
থেকে বঞ্চিত হবে না। 

১৯৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় অধ্যাপক ঘোষের ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’। এ গ্রন্থের 
অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৯-এ। এই সংস্করণের লেখকের ‘নিবেদন’ অংশ অবশ্যই 
স্মরণযোগ্য : 

‘অবশেষে বাংলা নাটকের ইতিহাসের অষ্টম সংস্করণ প্ৰকাশিত হইল। এক সময়ে মনে 

হইয়াছিল এই সংস্করণ আমার জীবিতকালে প্রকাশিত হইবে না। সাত-আট বছর ধরিয়া ইহার 

মুদ্রণক্রিয়া চলিয়াছে। কখনো চলিয়াছে, কখনো দীর্ঘ বিরতি, আবার কখনো ধীরলয়ে চলা শুরু। 
এমনিভাবে চলা আর থামার মধ্য দিয়া বছরের পর বছর কাটিয়াছে। অনিশ্চয়তা, অস্বস্তি, 
হতাশার মধ্যে শুধু নিরুপায় মর্মপীড়া বোধ করিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অসংখ্য 
পাঠকপাঠিকা এবং ছাত্রছাত্রী এ-বইয়ের প্রকাশের সময় সম্পর্কে ব্যগ্ৰ জিজ্ঞাসায় আমাকে বিব্রত 
করিয়াছেন। পঞ্চাশ বছরের অধিককালের পরেও এ-বইয়ের এরুপ চাহিদা ও জনপ্রিয়তায় শুধু 
কেবল অভিভূত হইয়া আমার ভাগ্যদেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

১৯৪৬ শ্রীস্টাব্দে বাংলা নাটকের ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হইয়াচিল। তখন আমি 
যশোহর মাইকেল মধুসূদন কলেজের তরুণ অধ্যাপক। যুদ্ধসন্ত্স্ত দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় 
আসিয়া প্রতি সপ্তাহে কিভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে নাটক নিয়া যাইতাম এবং কিভাবে 
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যশোহরে থাকিয়াও কলিকাতায় বইয়ের মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম সেসব স্মৃতি মনের মধ্যে 
এখন শুধু বিস্ময় ও আনন্দ উদ্রেক করে। সমালোচনার ক্ষেত্রে ভীরু পদক্ষেপ করায় অচিহ্নিত 
পথে নিজের বিচারবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া সমালোচনা করিয়া চলিয়াছিলাম একের পর 
এক নাটক। সংশয় ছিল, আমার বিচারের ধারা ও মতামত পাঠক ও বুদ্ধিজীবী সমাজে গৃহীত 
হইবে কিনা। আজ পরিতৃপ্ত চিন্তে উপলব্ধি করিতেছি আমার নট্যসমালোচনা সর্বজনের মধ্যে 
প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃতি পাইয়াছে। পাঠক সমাজের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অস্ত নাই। বাংলা 
নাটকের ইতিহাসের প্রথম প্রকাশ মুহূর্তে যে দুইজন দেশবন্দিত শিক্ষাচার্য আমার গ্রন্থের 
পাণ্ডুলিপি পড়িয়া স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়া, গ্রন্থের ভূমিকা ও পরিচায়িকা লিখিয়া দিয়াছিলেন তীহারা 
হইলেন পূজনীয় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুকুমার সেন। এ-গ্রন্থ সম্পর্কে 
তাহাদের প্রথম মতামতের এতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাহাদের লেখা দুইটি বহুমান্য 
শিরোভূষণ রূপে গ্রন্থের প্রারম্ভে অন্তর্ভূক্ত হইল। 
শতাব্দীর প্রান্তে আসিয়া অর্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিককালের নাট্যধারা, মঞ্চের বিবর্তন 
এবং নাট্য-আন্দোলনের চিত্র আমার চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে। এই নাটক 
নাট্যমঞ্চ ও নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রহিয়াছি। 
প্রতিটি স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়াছি। নাটকের কত না বিষয় বৈচিত্র্য ঘটিল। কত 
না ফর্ম নিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা। রাজনীতির ঘূর্ণ্াবর্তে একমুখীন গতি, সংঘাত ও উত্তেজনা 
দেখিলাম। আন্তর্জাতিক বিষয় ও মতবাদ নাটকের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকিল, বিশ্ব 
নাট্য-আন্দোলনের এক একটি তরঙ্গঘাত নাটককে উদ্বেল, উত্তাল করিয়া তুলিল। 
আজ শতাব্দীর বিদায়মুহূর্তে নাটক যেন ফিরিয়া আসিয়াছে স্বক্ষেত্রে, দেশের মাটির সে 
সন্ধান করিতেছে। মুক্ত ও মানবিক দৃষ্টি যেন ফিরিয়া আসিয়াছে। নাটকের ক্ষেত্রে শুভ সং 
সন্দেহ নাই। 
বছ Ar E সার এৰাল অন জী নর জিকিল দাসকে তিৰি রন 
জানাইতেছি। প্রকাশের বিলম্বের জন্য ধৈর্য হারাইয়া সুরজিৎ-এর কাছে বিরক্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন। মুদ্রণের সময় অনেকের নানা প্রকার সাহায্য পাইয়া উপকৃত হইয়াছি, স্নেহভাজন 
ছাত্র শ্রীমান্‌ গৌতম দত্তের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
গ্রন্থের এই সংস্করণ যখন প্রকাশিত হইতেছে তখন দুঃখশোকের আঘাতে মন বিপর্যস্ত, 
সব দিকে মুষ্টি শিখিল হইয়া পড়িতেছে, শূন্যতার অন্ধকার গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। 
কয়েক মাস আগে দীর্ঘকালের সহধর্মিণী বেলারাণী দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। একের পর 
এক প্রিয়জন বিদায় নিলেন। এক চরম নিঃসগ্গতায় মন অবসন্ন। পরবতী সংস্করণের 
তিতির জিভ বা অব্য ase দয বং eae 
বিদায় নিলাম! 
না, এই সংস্করণের পর ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসেই নবম সংস্করণের প্রকাশ তিনি দেখে 
গেছেন, দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীসুধাংশু দে স্যারের প্রয়াণ-পূর্ব সংস্করণ বের করে স্যারকে খুশিতে 
আপ্লুত করে তুলেন। এবং ১৯৯৯ সালের দীনবন্ধু পুরস্কার পেলেন ২০০১-এ, আর | বছরই 
অধ্যাপক ঘোষ vo বছর বয়স পূর্ণ করলেন, সন্বর্ধিত হলেন আর ৮৪ বৎসর বয়সে ২০০৫-এ 
প্রয়াত হলেন। 
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অধ্যাপক ঘোষের জন্ম ১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারি 'অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার 
সায়েস্তানগয় পরগনায়। পিতা রাজেন্দ্রলাল ঘোষ সায়েস্তানগরের জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার। 
মাতা সরোজিনী দেবী। অজিতকুমাররা তিন ভাই, তিন বোন। প্রত্যেকেই মা-বাবার শারীরিক সৌন্দৰ্য 
ও মন-মননের উত্তরাধিকার বহন করেছেন। অজিতকুমার ঘোষের জীবনীকার বরুণকুমার চক্রবর্তী 
লিখছেন : 

এই সায়েস্তানগরে তার শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলির স্মৃতি এখনো তার মনে উজ্জ্বল! সেই 

ভাটিয়ালি গান, বিরাট ঝাউগাছের সৌ সৌ শব্দ, সুপুরি ও মাদার গাছের বনের ভিতর থেকে 

শিয়াল কিংবা বনবিড়ালের ডাক, দূরবর্তী খোল করতাল ও গানের সুরতরঙ্গ, জ্যোৎস্না রাতে 
চাপা ও গন্ধরাজের সুবাসিত বাতাসের স্পর্শ সব এখনো তার মনকে উতলা করে তোলে। 
আনন্দের রসদ ছিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু তখনকার সবকিছু মনের অতলে সঞ্চিত হয়ে আছে। 

_ কাছারিবাড়ির সামনে নষ্ট কোম্পানির যাত্রা, কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাই উন্মাদিনী, নিমাই 

সন্ন্যাসের অভিনয় হত। রায়পুর বাজারে ঝুলনপূর্ণিমা উপলক্ষে হত যাত্রা, তর্জা ও কবিগান। 

কবিগানের আরম্ভ হলে কখনো কখনো তার শেষ হত পরদিন দুপুরে। 
[ অজিতকুমার ঘোষের জীবন কথা, বরুণকুমার চক্রবর্তী, ফেব্রুয়ারি ২০০১ ] 
এই যে রাতের আধার পেরিয়ে দুপুরে পৌছানো_-এই পথ ধরেই শৈশবের নাট্যপ্রীতি 
অজিতকুমারকে পৌছে দিয়েছিল যৌবনের দ্বিপ্রহরে অন্ধকারের নাট্য ইতিহাসকে আলোয় নিয়ে 
আসার দায়িত্ব দিয়ে। 

স্থানীয় বিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ম্যাট্কুলেশন BEM হয়ে দৌলতপুর হিন্দু আকাদেমিতে 
ভর্তি হন আই এস সি পড়তে । আই এস সি পাশ করে কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি 
হন ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে।.১৯৩৮-এ সাম্মানিক স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে 
এম এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৪০ সালে স্নাতকোত্তর হয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন যশোরের মাইকেল - 
মধুসুদন দত্ত কলেজে। এই যে বিজ্ঞান দিয়ে শুরু করে বিশ্বের বহুল প্রচলিত সমৃদ্ধতম ভাষা 
. ইংরেজিকে আয়ত্তে এনে মাতৃভাষা চর্চায় সিদ্ধিলাভ, প্রথাবদ্ধ শিক্ষার এই পদ্ধতিকে অনেকেই স্বাগত 
জানান। আমার মনে পড়ছে ১৯৫৫-য় যখন ‘যাত্ৰী’ লিটল ম্যাগাজিন পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত 
'_ হয়ে “পুবৰ্শা’ সম্পাদক কৰি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছে গিয়েছিলাম কবিতা ও উক্ত পত্রিকার প্রথম. 
সংখ্যার উদ্বোধক হওয়ার অনুরাধ নিয়ে, তখন কথাপ্রসঙ্গে উনি সাহিত্যচর্চার ভিত্তিকে শক্ত করার 
জন্য এই বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। 

. শ্রদ্ধেয় অজিতকুমার যশোর কলেজে কর্মজীবন শুরু করেই বঙ্গীয় নাট্যচর্চার অপেক্ষিত 
ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন-_১৯৪২ থেকে যশোর কলকাতা, কলকাতা যশোর করে বঙ্গীয় সাহিত্য 
.পরিষৎ তথা বিভিন্ন নাটককার, নাট্যশালা, নট-নটীর সংস্পর্শে এসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ‘বাংলা নাটকের 
ইতিহাস’ সমাপ্ত করলেন ১৯৪৫-এ। ১৯৪৬-এ বই প্রকাশিত হল ভাষাচার্য সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের JAR ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস’ প্রণেতা ভাষাচার্য সুকুমার সেনের 
‘পরিচায়িকা’কে কণ্ঠলগ্ন করে। সুনীতিকুমার 'মুখবন্ধ-এ লিখলেন : 

গ্রন্থকার বিগত শতবৰ্ষ ধরিয়া বাঙ্গালি নাট্যকারগণ যেভাবে নাটকের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার 

বিদগ্ধ মনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করিয়াছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সমক্ষে তাহা তিনি 

“ধারাবাহিকভাবে ধরিয়া দিয়াছেন। যাহারা বিশেষভাবে বাঙ্গালা নাট্য: সাহিত্যের পঠন-পাঠন 

করেন বইখানি তাহাদের পক্ষে কার্যকর হইবে। নাটকগুলির বিশ্লেষণ যাহা গ্রন্থকার নিজের 
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অধ্যয়ন বুচি ও সাহিত্যবোধ অবলম্বন করিয়া করিয়াছেন তাহার সহিত সকলে সর্বত্র হয়তে 

একমত হইতে পারিবেন না--কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না---লেখকের মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গি 

ও তাহার বিপুল অধ্যয়ন দেখিয়া সকলেই প্ৰীত হইবেন। 

আর আচার্য সুকুমার সেন পিরিচায়িকা'তে লিখলেন : 

‘অজিতবাবু তার এই বইয়ে প্রধানত রচনাশিল্পের দিক থেকেই বাংলা নাটকের আলোচনা 

করেননি, করেছেন প্রয়োগশিল্পের দিক থেকেও। সুতরাং এই আলোচনা অভিনব । 

..অজিতবাবুর অয়মারস্তঃ শুভায়ু ভবতু ৷ 

আচার্যদ্বয়ের আশীর্বাদ নিয়ে অধ্যাপক ঘোষের সেই শুভ আরম্ভ সমাপ্ত হল তার দেহাবসানের 
সঙ্গে। এবং বঙ্গীয় না্যচর্টার ক্ষেত্রে এ কথা আজকের এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কৌশলের প্রয়োগ 
উপেক্ষিত সময়েও দেহপট সনে নট সকলি হারায়--যদি না নাট্য-বিশ্লেষক, নাট্য-এঁতিহাসিকয়া 
আপনাদের কথা তুলে না ধরেন। 


বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থের প্রচ্ছদ, 
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অধ্যাপক ঘোষের এই নাট্য ইতিহাস রচনার আগে যে তিন চারজন পূর্বজ নাট্য এঁতিহাসিক ১ 
এই দায় অনুভব করেছিলেন, তীদের মধ্যে সূচক এঁতিহাসিক হলেন নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষ” গ্ৰন্থের 
১৬শ খণ্ডে ১৯০৪ সালে লিয়েবেদেফ ও তার বেঙ্গলি থিয়েটারের কথা জানান। তারপর 
অমরেন্দ্রনাথ রায়, ১৯২১ সালে বাসী" পত্রিকায় পুরাতন প্রসঙ্গ : বাঙ্গালীর আদি নাট্যকার’ 
রচনা লিয়েবাদেফের সম্পর্কে ঈষৎ বিস্তারিত লেখেন। তারপর ইংরেজিত বাংলা নাটকের ইতিহাস 
সম্পর্কে পথিকৃৎ গ্রন্থকার হলেন Dr. P. C. Guha Thakurata, তীর গ্রন্থের নাম ‘The Bengali 
Drama’| আর বাংলা ভাষায় অপরিসীম we wie নাট্যশালার ইতিহাস” লেখেন আচাৰ্য 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫০ তথা ১৯৪৩ সালে। 

অধ্যাপক ঘোষের বইয়ে এই পূর্বজদের প্রতি খণ স্বীকার তার মহত্বের প্রমাণ। পরবর্তী 
নাট্য এতিহাসিক হলেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ঘোষের গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরে 
১৯৪৮-এ তার গ্রন্থের মুখবন্ধে অধ্যাপক ঘোষের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এঁর 
পরে অধ্যাপক ঘোষের সমকালীন বা অনুজ নাট্য এতিহাসিকবৃন্দের কেউই এই উদারতা দেখাতে 
পারেননি। 

আর এই উদার উদাত্ত মানুষটিকে আচার্যরূপে বরণ করে দীনবন্ধু পুরস্কার অর্পণ কালে 
আমাদের রাজ্যের নাটককার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন আনত হয়ে তাকে প্রণাম করেন 
রবীন্দ্রসদন মঞ্চে, তখন মনে হয় শ্ৰদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম--এ কথা যথার্থ। 


১৯৯৯-এর ‘দীনবন্ধু পুরস্কার” পেলেন অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি বছর 
নাট্যজগতের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে এই সম্মানে সম্মানিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও 
সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত “নাট্য আকাদেমি” নাট্য জগতের একজনকে বাছাই করে তার নাম 
সুপারিশ করে। সরকার তাকে বিশেষ এক অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করে। আর্থিক ও অন্যান্য 
উপকরণে সাজিয়ে তাকে এই সম্মান জানানো হয়। | 

১৯৯৯-এর জন্য অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ মনোনীত হয়েছেন। এবং এই মনোনয়ন 
সর্বসম্মত। এতোদিন রেওয়াজ ছিল, নাট্যজগৎ বলতে রঙ্গমঞ্চ জগৎ। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁরা 
কোনো-না-কোনোভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের দীৰ্ঘকালীন কাজকর্মের ভিত্তিতেই এই পুরস্কার 
দেওয়া হতো। নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী--এঁরাই এ পর্যন্ত এই সম্মানের জন্য 
মনোনীত হয়ে এসেছেন। এইবারেই প্রথম সেই প্রথা ভেঙে নাট্য আলোচক, তথা বাংলা নাটকের 
ইতিহাস রচয়িতাকে সেই সম্মান জানানো হলো। 

' অধ্যাপক শ্রীঘোষ হয়তো সেভাবে রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে অভিনয়গত ব্যাপারে জড়িত নন। কিন্তু 
বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরে তিনি নিরলসভাবে নাট্যসাহিত্যের সেবা করে এসেছেন। নাট্যক্ষেত্ৰের দুটো 
দিক। একটি হলো তার অভিনয়গত দিক। অন্যটি সাহিত্যগত দিক। শ্রীঘোষ নাটকের সাহিত্যগত 
দিকেরই BANS সেবা করে চলেছেন। 








লেখক বিশিষ্ট নাট্য ইতিহাসকার ও নাট্য আকাদেমি সদস্য। 
-১৯০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


স্বাধীনতার আগে থেকেই, সেই চল্লিশের গোড়ায় অবিভক্ত বাংলার যশোহর থেকে 
প্রতি সপ্তাহে কলকাতায় চলে এসে নাটক দেখা এবং নাটক সংগ্রহ করা, তার সঙ্গে সঙ্গে 
লাইব্রেরিতে নিয়মিত বাংলা নাটকের তথ্যানুসন্ধান করে গেছেন। তারই অবশ্যন্াবী ফসল তার 
বিখ্যাত ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’ গ্রন্থটি। বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্পর্কিত আরো অনেক গ্রন্থ 
রয়েছে, কিন্তু অজিতকুমার ঘোষের গ্ৰন্থটি এখনো মূল্যবান তথ্যের আকার এবং মননশীল বিশ্লেষণের 
স্বাক্ষর। 

তারপরে একেরপর এক নিরলস সাধনায় রচনা করে গেছেন নাট্যভিনয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে 
একাধিক og) নাট্যতত্ববিষয়ক ay) এবং নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে “নাটকের কথা’। ত্যারিস্টাল, 
গবেষক, অনিসন্ধিৎসু সকলের কাছেই সমানভাবে আদৃত। 

শুধু কি গ্ৰন্থ রচনা। নাট্যালোচনার বিভিন্ন সভায়, সেমিনারে, প্রশিক্ষণে, তার স্বতঃস্ফূর্ত 
ও দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রোতাদের বিস্মৃত হওয়া নানা কারণেই সম্ভব নয়। আর নাট্য শিক্ষক 
হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কতো যে কৃতী ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছেন, তার তালিকাও খুব ছোটো 
হবে না। 

উদার ও সরলমনের মানুষটি সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। এই অর্থে 
নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষক দীনবন্ধু পুরস্কার’ দিয়ে সন্মানিত করে যথাযোগ্য 
সম্মানের নিদর্শন করে রাখা গেল। 

তাই আমরা সকলেই গর্বিত। নাটক নিয়ে পড়ব, নাটক নিয়ে আলোচনা করব, নাটক ও 
থিয়েটারের ওপর গবেষণশ করব। এসব নিয়ে লেখালেখি করব, গ্রস্থরচনা করব--আর অধ্যাপক 
অজিতকুমার ঘোষকে “স্যার বলব না তাও কি হয় ! আমার মতো অনেকেরই তিনি ‘স্যার’---সে 
সরাসরি তার ছাত্র না হয়েও। 

তিনি সম্মান পেয়েছেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যেন তীর স্নেহ ও ভালোবাসা পেতেই 
থাকি। 

এ লেখা যখন লেখা হয়েছিল তখন স্যারের বয়স ৮০। নাট্য ও সাহিত্য জগতের বহুজন 
মিলে তাকে সংবর্ধিত করা হয়েছিল বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০০১। আর আজ 
২০০৫ বিদায় নিতে চলেছে, তিনি চলে গেলেন ; তবে রেখে গেলেন বাঙালির নাট্যচর্চার আনুপূর্বিক 
ইতিহাস, আর নাট্য সাহিত্যের অনুপুজ্ৰ বিশ্লেষণ। নাট্য সমালোচক ও নাট্য এঁতিহাসিক ব্যক্তি যে 
নাট্যব্যক্তিত্ব, দীনবন্ধু পুরস্কার তার উজ্জ্বল স্বীকৃতি। 
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প. ক: নাটা আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ ১, 





জন্ম : ২ অক্টোবর ১৯৩৩ মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর ২০০৫ 
বাংলা নাটকের আশ্চর্য প্রদীপ দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত 
তাতা সেনগুপ্ত 


২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২। নিউ থিয়েটার্স গ্রুপের পঞ্চম প্রবর্তনা উৎসব। আকাদেমিতে। উৎসবের প্রধান 
অতিথি হিসেবে এসেছেন দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী ডঃ প্রভাস ফদিকার। 
তিনি এসেই জানিয়েছিলেন যে, নাটকের কিছুটা দেখেই চলে যাবেন। নাটক শুরু হল। তারপর শেষও 
হল একসময়। ডঃ ফদিকার নাটক শেষে সাজঘরে এসে কুশীলব সকলকে অভিনন্দন জানালেন। 
তারপর জড়িয়ে ধরলেন নট, নাট্যকার, নির্দেশক দীপেন্দ্র সেনপুপ্তকে। অপরাধী মুখ করে তার সলজ্জ 
স্বীকারোক্তি, ‘নাটকের শেষ না দেখে যেতে পারলাম না। অসাধারণ প্রযোজনা ।' এটা কোনো বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা নয়। “গাববুখেলা" নাটক দেখে ডঃ প্রভাস ফদিকারের স্বীকারোক্তি, অন্যান্য দর্শকদের ক্ষেত্রেও 
দেখা গেছে দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের অন্যান্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে। “সিংহাসনের ক্ষয়রোগ' 'উল্টোরথের 
Cex, 'সওয়াল' ‘শনিবারের বিকেল’ হয়ে আরও অন্যান্য নাটকে। তিনি বলতেন যে, নাটক এমন 
হবে যে নাটক চলাকালীন দর্শক যেন অন্য কোনোদিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ না পায়। তার 
নাটকের কাহিনি, অভিনয়, আলো, আবহ, আপাতসরল অথচ নাট্যানুগ মঞ্চসজ্ভা একাত্ম হয়ে যেত। 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই তিনি নাট্য-পরিণামকে এক লক্ষো-_ অর্থাৎ টোটাল থিয়েটারে 
পৌছে দিতে চাইতেন। 


লেখক বিশিষ্ট, নাট্যকমী। 
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~ 


__ বাবা রবীন্দ্র-গিরিশ উত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শটীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। একই সঙ্গে 
ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সভাপতি ৷ সংগীত নাটক আকাদেমি, সাহিত্য আকাদেমি ও বিশ্বশাস্তি 
পরিষদের সক্রিয় সদস্য। জন্মসূত্রে শৈশব থেকেই তিনি নাট্যআবহে লালিত পালিত। কিন্তু দীপেনবাবু 
নিজেই জানিয়েছেন, 'নাট্য-জীবনের প্রারম্ভে আমার কোনো নাট্যশিক্ষা ছিল না। সেখানে ছিল শুধু 
নকলনবিশি প্রবণতা |... AGS রচনার ক্ষেত্রে হয়তো পিতৃদেব শচীন্দ্রনাথের সংলাপের তীক্ষতা ও 
অনিবার্ধতার প্রভাব পড়লেও পড়তে পারে! কিন্তু তার নাট্যপ্রেমের উৎস সন্ধানে গেলে তিনটি নাম 
অনিবার্ধভাবে উঠে আসবে। প্রথম নাম স্বনামধন্য নাট্যকার, পিতৃঘনিষ্ঠ মন্মথ রায়। মন্মথবাবুর 


- অনেক নাটকের তিনি ছিলেন অনুলিপিকার। মন্মথবাবু মুখে মুখে বলে যেতেন, দীপেনবাবু লিখতেন! 


এই অনুলিপিকরণের স্বীকৃতি মন্মথবাবু তাকে দিয়েছেন “তরুণ নাট্যব্রতী” হিসেবে উল্লেখ করে তার 
অনেক বইয়ে। বলাই বাহুল্য, এই অনুলিপিকারের কাজ তীর নাট্যরচনা প্রতিভাকে Bee দিয়েছিল। 
দ্বিতীয়জন নট, নাট্যকার, নির্দেশক অজিতেশ বন্য্যোপাধ্যায়। দীপেনবাবুর স্বীকৃতি “নট, নাট্যকার, 
নিৰ্দেশক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু আমার সহপাঠী বন্ধুই ছিলেন না--আমার নাট্য পরিচালনার 
দিকদর্শী ছিলেন।” গুরুবাদে তার ছিল প্রচণ্ড অনীহা। তাই তিনি “দিকদর্শী' শব্দটি ব্যবহার করতেন। 
মহারাজা Woy কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই অজিতেশের সঙ্গে পরিচয় তার সমগ্র নাট্যজীবনের 


“দিকনির্দেশ, করেছিল। ছাত্রাবস্থাতেই একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করতেন। পরে প্রতিষ্ঠা 


করেন নান্দীকার (নামকরণ দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের)। তিনি ছিলেন নান্দীকারের যুগ্র-পরিচালক। তার 
নাট্যজীবন স্ফুরণ এবং বিকাশে অজিতেশের সংস্পর্শ অনেকখানি কাজ করেছে। দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের 
জীবনে তৃতীয় যে মানুষটির প্রভাব অমোঘ ও অনিবার্য ছিল তিনি তীর প্রয়াত বড়দা রবীন্দ্রনাথ 
CAS | বড়দার স্নেহ, ভালোবাসা, প্রশ্রয় এবং দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের নাট্য-প্রতিভার অজ্কুরকে মহীরুহে 
পরিণত হতে সাহায্য করেছিল। যেমন করে বাতাসের হাত থেকে আড়াল করে প্রদীপের শিখাকে 
রক্ষা করতে হয়, দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের জীবনে বড়দা রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সেই ভূমিকাহৈ পালন 
করেছিলেন তাই অতিপরিণত বয়সেও বড়দার কথা উঠলে দীপেন্দ্রবাবুর মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে 
যেত। গলা বুঁজে আসত অশ্ৰুসজল কৃতজ্ঞতায়। 

নাটকটির প্রতি আমার অধিকতর পক্ষপাত রয়েছে’ নোটকটিকে বেতারে প্রযোজনা করেছিলেন 
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র)। কিন্তু নাট্য জনমানসে তার উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাপক পরিচিতি 
গাববুখেলা*কে ঘিরে। নিউ থিয়েটার্স গ্রুপের প্রযোজনায় নাটকটি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে। বিন্দুতে 
সিন্ধু দেখানোর অসাধারণ ক্ষমতা দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের ছিল। তার সব নাটকেই এই ক্ষমতার ফুল ফুটে 
আছে। এর মধ্যেও গাববুখেলা’ অনন্য! নাট্যকার হিসাবে পরিণত মনস্কতার যে অসাধারণ নজির 
‘গাববুখেলা’তে রয়েছে তা উত্তরকালের গবেষকদের এক অতি আগ্রহী গবেষণার বিষয় হিসাবে 
পরিগণিত হবে। 

‘গাব্ুখেলা’ শুধুমাত্র তার নাট্যকার প্রতিভার পরিচায়ক নয়। একই সঙ্গে তার অভিনয় এবং 
পরিচালনা প্রতিভারও মাইলফলক এই নাটক। নট দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের অভিনয় প্রতিভাকে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন সেতুবন্ধ’ নাটকের মুখবন্ধে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তীর প্রয়াণের পর স্মৃতিচারণা 
'দীপেনদা-তে ( আজকাল” ৩১-১২-০৫) অনুরূপভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তার এককালের 
নাট্যসাধী ডঃ পবিত্র সরকার। সব চেয়ে বড়ো স্বীকৃতি দিয়েছে দর্শকবৃন্দ। 'সওয়াল-এর গুরুপদ বা 
“HRCA চাষীকে কে ভুলতে পারে £ ১৯৭৮ সালে কালিয়াগঞ্জে সওয়াল” নাটক শেষে এক 
দর্শক এসে গুরুপদর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। দীপেনবাবু তখন মেকআপ তুলে ফেলেছেন। 
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মাঝবয়সি, মেকআপহীন দীপেনবাবুকে দেখে সেই বয়স্ক দর্শক একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। তারপর 
অনেক কষ্টে বললেন, ‘আপনি ? আপনি করলেন গুরুপদ ? অসাধারণ, ভাবতে পারছি না, চিরকাল 
মনে থাকবে।” এর চেয়ে বড়ো স্বীকৃতি আর কী হতে পরে ? নির্দেশক হিসাবেও তার অনন্য 
প্রতিভার স্বাক্ষর আছে তার পরিচালিত সবকটি নাটকে । গুণী নাট্যকার পিতার প্রতি কৃতী নির্দেশক 
পুত্রের fas শ্রদ্ধাঞ্জলি “সিরাজদ্গৌলা” নব আঙ্গিকে, নব মঞ্চ-ভাবনায় মঞ্চায়ন তাকে এনে দিয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার ১৯৯২ সালে। এখানে অবশ্যন্তাবীরুপে তীর 
পরিচালন-প্রতিভার আর একটা দিকের কথা উল্লেখ করতেই হয়। যে তিনটি নাটক পরিচালনার জন্য 
নাট্য জনমানসে তীর স্থান স্থায়ী হয়েছে তা হল শনিবারের বিকেল’ (অনুভব), গাব্বুখেলা 
(নিউ থিয়েটার্স গ্রুপ) এবং ‘সিরাজদ্গৌলা’ (নাট্যার্ঘ্য)। এই তিনটি দলেই তিনি অনামী অভিনেতাদের 
পাদপ্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়েছেন অনেক শিল্পী। সর্বপ্রথমেই যাঁর নাম এ ব্যাপারে করতে 
হয় তিনি বাংলা নাটকের এক যশস্বিনী অভিনেত্রী- কেয়া চক্রবর্তী । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীপেন্দ্ 
সেনগুপ্ত পরিচালিত থানা থেকে আসছি’ নাটকে অভিনয়ের সূত্রেই তার নাট্যজগতে পদার্পণ। পরে 
তাকে নান্দীকার-এ নিয়ে আসেন দীপেন্দ্রবাবু। এ ছাড়াও ডঃ পবিত্র সরকার, দিব্যেন্দু হোতা প্রমুখ 
অনেকেই তার পরিচালনায় অভিনয় করেছেন। 

দীপেন্দ্রবাবুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার গ্রুপ থিয়েটারের 
নাট্যচর্চাকে সঞ্জীবিত করেছে ? তার উত্তর, ‘যথার্থ। কংগ্রেস আমলের সরকারের হাতে নাটক ও 
নাট্যকর্মীরা যথাক্রমে অবহেলিত. ও নির্যাতিত হয়েছে। বামপন্থী. সরকার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস 
সরকারের আমল থেকে শতসহজ্র কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেছে। বামপন্থী মানুষটির জীবনদর্শন, 
বিশ্বাস ছড়িয়ে আছে তার সমগ্র জীবনের সৃজনকর্মে। প্রশ্নের উত্তরেও আছে একই মনোভাব, খজুতা 
এবং স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। নিউ থিয়েটার্স গ্রুপে থাকাকালীন সময়ে তিনি. এই মনোভাবের যথার্থ পরিচয় 
রেখেছেন। ১৯৮২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী সংগীত রচনা করেছেন। দলের 
সদস্যরা তা মাঠেঘাটে ছড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৮৩-তে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে তিনি নামেন 
নির্বাচনী নাটক নিয়ে। এই সময় দলের সম্পাদক ছিলেন বৰ্তমান বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের 
অন্যতম নেতা বেণু চট্টোপাধ্যায়! দুই সমমনস্ক, সমআদর্শে বিশ্বাসী মানুষের মেলবন্ধন অনুপ্রাণিত 
করল একে অন্যকে। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সাংগঠনিক দক্ষতা এবং দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের সৃজনী প্রতিভা 
একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। তাই নির্বাচনী aes. প্রায়োগিক নৈপুণ্যে অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 

ডঃ পবিত্ৰ সরকার লিখেছেন, শুধু হাসি নয়, হাসির মধ্য দিয়ে গভীর শোককে দুলিয়ে 
দেওয়ায় চ্যাপলিনীয় দক্ষতাও আমি তার মধ্যে দেখেছি__ব্যাপকতর বাঙালি দর্শক তার পরিচয়ই 
পেল না তেমনভাবে ।” এ দুঃখ আমাদের সবার। “আমাদের” অর্থাৎ তার ‘গুণগ্ৰাহী’ সবার। তবে 
তার এ নিয়ে দুঃখ ছিল না। জীবনকে তিনি দেখেছিলেন অন্যরূপে, অন্যভাবে । এখানেও তিনি 
অনন্য। আর পাঁচজনের থেকে আলাদা । নট, নাট্যকার, নির্দেশক হিসাবে দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের বিশাল 
কত ততেক ৬ A হি হানি ae 
হয়েই জুলবেন। | 
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দীপেন্দ্ৰ সেনগুপ্তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : 


জন্ম : ২ অক্টোবর, ১৯৩৩। খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে (অধুনা বাংলাদেশ) 

পিতা : নাট্যকার শচীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত । 

মাতা : কিরণকুমারী দেবী। 

a : Bee) সেনগুপ্ত। 

পুত্র : জ্ীসুমন সেনগুপ্ত । বক্রেশ্বর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ইঞ্জিনিয়র হিসাবে কর্মরত। একজন নাট্যকার, পরিচালক 
এবং অভিনেতা । তার দল দ্বিতীয় সত্তা কলকাতায় নিয়মিত অভিনয় করে। 

: দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত মণীন্দ্ৰচন্দ্ৰ কলেজ থেকে বাংলা অনার্স-সহ পাশ করেন (১৯৫৫-৫৮)। কলকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাশ করেন (১৯৫৯-৬১)। 

কর্মজীবন : বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। অবসর নিয়েছেন ১৯৯৮ সালে। 


মৃত্যু : ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৫। বেহালায় এক নার্সিং হোমে। ভোর ৬-৪৫ মিনিটে 
কর্মময় জীবন : 
৬ মণীন্দ্ৰচন্দ্ৰ কলেজ থেকেই নাট্যক্রিয়া শুরু। 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দাও ফিরে সে অরণ্য’ এবং প্রভাব’ নাট্যভিনয়ের মধ্য দিয়ে দু'জনের 
মধ্যে নাট্য-সখ্য স্থাপন। 


৬ ভানু চট্টোপাধ্যায়ের ‘কানাগলি’ নাটক নিয়ে একটি প্রয়াস হয় কিন্তু ব্যর্থ। 
এই সময় কেয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে সংযোগ | 


e ১৯৬০-এ নান্দীকার প্রতিষ্ঠা। নামকরণটি তীর। 
এখানে প্রথম নাটক বিদেহী? যুগ্ম রুপান্তর ও পরিচালনা । নান্দীকার ত্যাগ। 


৬ ১৯৬০-এর মাঝামাঝি 'অনুকার" নাট্যগোষ্ঠী স্থাপন। 
॥ প্রথম নাটক ‘বিদেহী’ নতুনভাবে বুপাস্তরিত। 
॥ এরপর * শুভ প্রতাব’ চেখভ-এর 'প্রোপোজাল?) 
॥ * দ্বিতীয় পৃথিবী’ মৌলিক একাহ্ক। 
॥ * নিহত নিয়তি’ আনাতোল ফ্লাস অবলম্বনে একাষ্ক। 
॥ এক সারি মুখ’ সার্রের লেখা Mort sai sepmture-4 অনুবাদ। 
॥ 'জলছুবি' অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা, পরিচালনা দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত । 
॥ নাম-না-জানা-তারা' রুমানিয়ান নাটক। নাট্যকার মিখাইল সেবাস্তিয়ান। 
অনুবাদ অমিতা রায়। 
॥ ‘সিংহাসনের ক্ষয় রোগ" নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। 


@ ১৯৬৪-৬৫-তে বেহালায় প্রতিষ্ঠা করেন অনুভব? 
॥ “শনিবারের বিকেল" পূৰ্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক। 
॥ * তোতা আমার corer’ (রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে), ‘শক্তিশেল’ : 
নাটক : প্রদীপ রায়। 
॥ সওয়াল’ কাহিনি : শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
॥ 'উল্টোরথের ভেঁপু’ কাহিনি : নারায়ণ গঙ্গোধ্যায়। 
৷৷ খাতীপায়া’ নাটক : শ্টীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। 
॥ হারাণের নাতজামাই' কাহিনি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 
॥ ‘গৃহদাহ’ কাহিনি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
e নিউ থিয়েটার্স গ্রুপ স্থাপন (১৯৭৭)। 
1 আশ্চর্য প্ৰদীপ’ কাহিনি : শীর্ষেন্দু যুখোপাধ্যায়। 
॥ * পুগ্বানের বোঝা” মৌলিক নাটক। 
॥ গাববুখেলা” মৌলিক নাটক (১৯৭৯)। 
॥ গন্ধমাদন কাও’ প্রদীপ রায়ের শক্তিশেল’ অবলম্বনে (১৯৮১)। 


- নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ১৯৫ 


e নাট্যাৰ্থ্য নাট্যসংস্থায় যোগদান (১৯৮৪)। 
॥ * বিজনের চার দেওয়াল’ (১৯৮৫)। - 
॥ * একটি-না-নাটক' (১৯৮৫)। 
॥ ‘রাজা সাজার পালা” মৌলিক (sare)! 
॥ ‘যতীনবাবুর চাকর’ কাহিনি : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৮৮)। 
॥ খবরে প্রকাশ” নাটক : সুভাষ সেনগুপ্ত (১৯৯১)। 
॥ 'দিরাজদ্দৌলা” নাটক : শটীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৯৯৩)। 
॥ war’ উল্টোরথের ভেঁপুকে নবরুপে উপস্থাপন (১৯৯৪)। 
॥ খামে মানুষে’ মৌলিক (১৯৯৫)। 
॥ ‘বাগড়ম বাবু’ মৌলিক (২০০১)। 
॥ সাধনের যত ইচ্ছে, 7) ইত্যাদি’ (২০০০)। 
॥ শাহেনশা এবং হরিপদ’ (R000) 


অন্যান্য নাটক : 

॥ মা আমার মা’ গোর্কি অবলম্বনে। বহুমুখী প্রযোজিত। 

॥ ‘গজকাও’ আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনি অবলম্বনে। প্রযোজনা : আনন্দ থিয়েটার। 

॥ AEI আগাপাশতলা কিসৃসা’ প্রযোজনা : সন্দর্ভ। একটি শো হয়। 
বর্তমানে নটসেনা ধড়মুণুর কিসৃসা' নামে এটি নবরুপায়ণে প্রযোজনা করছে। 
(নাটকটি তলস্তয়ের কাহিনি অবলম্বনে)। | 

॥ * ঝড়ের খেয়া’ (লেডি গ্রেগরি), * আলোর অসুখ’, * সুখ চাই, মুখ, * যর মর, * তরু প্রেম । 

॥ OPS সংবাদ” 

॥ ‘উলট পুরাণ’ পরিচালনা : অরুণ রায়, উত্তরপূরুষ (টেরেন্স র্যাটিগান), * ফেরৎযোগা' (অনুবাদ), 
* আলো আমার আলো” 


দুরদর্শনে প্রদর্শিত নাটক : 
॥ ‘দ্বিতীয় জন্ম’ কাহিনি : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। 
॥ তোমরা সবাই ভাল’ কাহিনি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। 
॥ নিরাময় নিকেতন’ কাহিনি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত 
॥ ‘শিল্পী’ কাহিনি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। 
॥ ‘আদালত ও একটি খুন’ কাহিনি এবং পরিচালনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত) 
॥ ‘রাজা সাজার পালা’ কাহিনি এবং পরিচালনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। 
॥ সুক্তবন্ধ' (দ্বিতীয় পর্যায়)। 
॥ ‘পুণ্যবানের বোঝা’ নাটক এবং পরিচালনা : দীপেন্দ্র সেনগৃপ্ত। 
প্রকাশিত নাটক : 
১। শনিবারের বিকেল’ প্রকাশক : লিপিকা। 
২। গাব্দুখেলা' প্রকাশক : নবগ্ৰন্থ কুটির। 
৩। যমে মানুষে’ প্রকাশক : নবগ্রন্থ কুটির। 
৪। ছুটি একা*ক প্রাপ্তিস্থান : ভ্যারাইটি। 
৫1 “বাগডুম বাবু’ প্রকাশক : wary কুটির। 
ছোটদের নাটক : 
॥ ‘পল্লব’ 
॥ ‘এক যে ছিল দৈত্য’ (অসকার ওয়াইল্ড অবলম্বনে)। 
॥ রাজার অসুখ’ (সুকুমার রায় অবলম্বনে)। 
% ১৯৯৩ সালে ‘বিশিষ্ট পরিচালক' হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত। 


* একাজ্ক নাটক | সংকলক : সুমন সেনগুপ্ত 
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সব ঠাই মোর ঘর আছে, আমি 
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। 

দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি 
সেই দেশ লব যুঝিয়া। 

পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই--- 

তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাই, 

কোথা দিয়ে সেথা প্রবেশিতে পাই 
সন্ধান লব বুঝিয়া। 

ঘরে ঘরে আছে পরাত্মীয়, 
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া। 


বিশাল বিশ্বে চারি দিক হতে 
প্রতি কণা মোরে টানিছে। 
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ 
শত কোটি কর হানিছে। 
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস ? 
মোর তরে জল দু হাত বাড়াস ? 
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস 
চির আহ্বান আনিছে। 
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে 
সবাই আমারে টানিছে। 





S ~ <* 
© BR, ১৩০৭ 
০০০০০০০৩৫২৫ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ | ১৯৭ 











নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


A ব. নাটা আকাদেমি পারিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ 





জন্ম : ২১ জুন ১৯০৫ মৃত্যু : ১৬ এপ্রিল ১৯৮০ 


বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা ও জী পল সার্ত্র 
রথীন চক্রবর্তী 


১৯৭০-এর দশকে বিখ্যাত ফরাসি সাংবাদিক মিশেল রিবাকা এক বক্তৃতায় জী পল সাৰ্ত্ৰ সম্পর্কে 
বলেছিলেন, সাৰ্ত্ৰের চিন্তার জগৎ বিস্তৃত হয়েছে তিনটি পর্যায়ে তিনটি ভিত্তিতে । __ স্বাধীনতা, সাম্য 
ও মৈত্ৰী--ফরাসি বিপ্লবের যা ছিল মূল স্তোত্র। এই তিনটি শ্লোগানেরই পৃথক তিনটি ধারণাস্তর 
রয়েছে, তিনটি দার্শনিক মনন। সার্রের জীবনে দেখি তারই ছায়া। ১৯৩০-এর দশকে সার্ত্ 
একজিস্টেন্সিয়ালিজমের প্রবক্তা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল থেকে তিনি মার্কসবাদী এবং তারপর থেকে মৃত্যু 
অবধি তিনি আ্যানার্কিজমকেই আশ্রয় করেছেন। রিবাকের এই কথার মধ্যে যুক্তি যতটা আছে ততটাই 
আছে অযুক্তির বিস্তার। স্টিফেন প্রিস্ট এরকম একটা অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, এই ব্যাখ্যা 
এতই সরলীকৃত যে সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষ এবং রাজনীতির উপরিমহল এমনই এক অভিমত 
সাব্যস্ত করেন। সার্রের ভাবনাবোধের জীবনে মার্কসবাদের একটি অধ্যায় এসেছে, কিন্তু 
তার প্রসারণ একজিস্টেন্সিয়ালিজমের ছাতার তলায়।'তার জীবনে আ্যানাকিস্ট ভাবনাও এসেছে, 
কিন্তু সেটাও একজিস্টেন্সিয়ালিজমের অভিভাবকত্বকে দূরে সরিয়ে রেখে নয় এবং এটাও মনে 
রাখতে হবে, সার্রের একজিস্টেন্সিয়ালিজম অষ্টাদশ শতকের একজিস্টেন্সিয়ালিজম থেকে বহু দূরে 
প্রবাহিত। চিন্তার এই যে নবতর উত্তরণ, তাকে আজও পুরনো বলে শনাক্ত করা যায়নি, তাকে 
অচল বলে ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। এ কারণেই সার্ত্র হয়ে ওঠেন প্রিস্টের ভাষায়, ফ্রান্সের 


A’ 


লেখক নাট্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, প্রাবন্ধিক এবং নাট্যচিন্তা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক 
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মহান চিন্তাবিদ্দের একজন। আবার অনেকেই বলেন, সার্ত্র হলেন সারা বিশ্বে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ চিস্তাবিদ। চলতি ২০০৫ সালে আমরা তার শতবর্ষ পালন করছি। 

জঁ পল শার্ল আয়মার সাৰ্ত্ৰের জন্ম প্যারিসে, ১৯০৫ সালের ২১ জুন। বাবা জী বাপ্তিস্ত 
ছিলেন নৌবাহিনীর অফিসার। এক বছর বয়সের সময় সার্্র হারান তার বাবাকে, জাহাজে 
চীনে যাওয়ার সময় ক্রান্তীয় রোগ এস্টারোকোলাইটিসে যাঁর বেদনাদায়ক মৃত্যু। সুতরাং বাবাকে 
চেনা হল না, মা হয়ে উঠলেন তার ঈশ্বর। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি সান্নিধ্য পেলেন E 
তার মায়ের বাবা, অর্থাৎ দাদামশায় শার্ল শ্ভেইৎ্জারের। তিনি ছিলেন জার্মান ভাষার 
অধ্যাপক। প্রচুর বই পড়তেন তিনি। কয়েকটি বই লিখেওছিলেন। শার্ল তার এই নাতির সঙ্গে 
আচরণ করতেন বন্ধুর মতো, সমবয়সীর মতো। ফলে মায়ের প্রভাব অনেকটাই প্রান্তিক অবস্থান নিল 
এবং যেহেতু দাদামশায়ের আগলে রাখা ব্যাপারটা একটু অতিরিক্ত মাত্রা নেয়, সেহেতু 
স্বাভাবিকভাবেই সার্ত্র ছোটোবেলা থেকেই চূড়ান্ত বন্ধুহীন। দাদামশায়ের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিই 
হয়ে উঠল তার নিজস্ব ভূবন। সেখানে শুধু অক্ষর আর অক্ষর, শব্দ আর শব্দ। হয়তো এই 
কারণেই তার আত্মজীবনী শব্দ’ নামে অঙ্কিত হতে চেয়েছিল। এই আত্মজীবনীতেই লিখেছেন 
সার্্ : ‘আমি বড়ো হয়েছি নিঃসষ্গ অন্ধকারের মধ্যে RIIA আমি একেবারে একা, যার বাবা 
নেই, মা নেই, বাড়ি নেই, গৃহসুখ নেই, প্রায় একটা নামও নেই যার।' আবার এই আত্মজীবনীতেই 
লিখেছেন At যে, পিতার মৃত্যু ছিল তার কাছে আশীর্বাদের মতো, কারণ জীবনে স্বাধীন হওয়ার 
প্রথম সুযোগ আসে সেখান থেকেই। 

১৯২৫ সালে ভর্তি হন ইকোলে নরমেল সুপিরেয়েরে। তার সহপাঠী ছিলেন পল নিজান, 
পরে যিনি বিখ্যাত বামপষ্থী সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত হন ; মরিস মার্লোপত্তি, পরবর্তীকালে 
বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সিমন দ্য বোভোয়ার, যিনি সার্রের আজীবনের সঙ্গিনী হয়েছিলেন, বিবাহ না 
করেও যিনি স্ত্রীর থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না এবং পরবর্তীকালে যিনি সবিশেষ আলোচিত 
হন নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে। 

১৯২৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সেনাবাহিনীর আবহাওয়া 
বিভাগে চাকরি করেন সার্ত্র। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন লা হাভ্র-এ। 
১৯৩৩-৩৪ সালে তিনি অধ্যাপনা করেন বার্লিনের একটি ফরাসি প্রতিষ্ঠানে। এখানেই তিনি 
গভীরভাবে যুক্ত হন নানা দার্শনিক ভাবনার ACH, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য গড়ে ওঠে হেগেল এবং হুসার্লের 
মৌলিক চিস্তাভাবনার সঙ্জো। আর এরই গতিধারায় জন্ম নেয় ‘Imagination, ১৯৩৬ সালে 
প্রকাশিত সাৰ্ৱের প্রথম প্রবন্ধের বই। এর তিন বছর পরে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গ্র 
‘Sketch for a theory of Emotions ome এর এক বছর পরে বেরোয় ‘The Psychology 
of Imagination.’ এই তিনটি গ্রন্থ সম্মিলিতভাবে সাৰ্ত্রকে টেনে নিয়ে গেল সারা বিশ্ব জুড়ে 
বহমান দাৰ্শনিক এবং রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্ৰে, বলা যেতে পারে বিতর্কেরও, যা সার্তের 
জীবনে উত্তরোত্তর বেড়েছে মৃত্যু পর্স্ত। এই বিতর্কই তাকে দিয়েছে উজ্জুল্য এবং TS | 

এই সময়কাল বড়ো সাধারণ ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রটস্কি-বিতর্ক চূড়ান্ত চেহারা নেয় 
এবং ১৯২৯ সালে BOR সেখান থেকে বিতাড়িত হলেন। ফ্রান্সের রাজনীতিতে দেখা দিল 
বড়োরকমের গোলমাল। বামপন্থী ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে শুরু হল সংঘাত, প্রতিটি ক্ষেত্রে যার 
ফায়দা তুলেছে দক্ষিণপ্থীরা। ১৯৩৬ সালে শুরু হুল স্পেনে গৃহযুদ্ধ। ফ্যাসিবাদী ঝোড়ো হাওয়া বইতে 
শুরু করল ইউরোপ জুড়ে। যে দর্শনের বৃত্তকে হাতে নিয়ে গর্ব করত ইউরোপ, সেই ইউরোপের 
কাধে নেমে এল দর্শনের সংকট। এই সময়ে সাৰ্ত্ৰ বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন, গল্প লেখেন, যেগুলি 
প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে এবং ১৯৩১ সালে শুরু করেন তার প্রথম উপন্যাস ল নোজে' লেখার 
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কাজ, যা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৃণালকান্তি ভদ্র বিবমিযা’ নামে এবং এই সময়ে তার 
আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ, ১৯৩৭ সালে দর্শন বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা “Recherche 
Philosophic’ প্রকাশ, যা বেশিদিন ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ অবশ্যই 
ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতা, যার অন্যতম প্রকাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার আগে, ১৯৩৮ সালে 
প্রকাশিত হয় সার্রের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘Nausia, যার মধ্যে আমরা পেলাম সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে 
উচ্চকিত কণ্ঠস্বর। 

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। সার্ত্রকে যোগ দিতে হল সেনাবাহিনীতে । ১৯৪০ 
সালের ১৪ জুন ফ্রান্সের রাজধানী পারিতে ঢুকল জার্মান সেনাবাহিনী। সাত্র বন্দি হলেন এবং তাকে 
চালান করে দেওয়া হল বন্দিশিবিরে। সার্রের জীবনে এও এক বিরাট অভিজ্ঞতা । এখানেই সার্ের 
প্রথম নাটকের জন্ম এবং সেই নাটকের অভিনয়। 

১৯৪১ সালে NA মুক্তি পান, কলেজে শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং গোপনে প্রতিরোধ 
সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়, পারি 
থেকে সরে যায় জার্মান সেনাদল। এর পর সার্র আমৃত্যু লেখাকেই তীর পেশা হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন। 

কিন্তু ইতিপূর্বেই, ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে ‘Being and Nothingness, যেখান 
থেকে শুরু হল আধুনিক অস্তিত্ববাদের তাত্ত্বিক অভিযান, যা সার্রেরই দার্শনিক প্ৰবন্ধন এবং এই 
দর্শনগ্রন্থ রচনার পাশাপাশি sete নিযুক্ত দেখি ‘The Flies’ (১৯৪৩) এবং ‘No Exit’ (১৯৪৪) 
_ নাটক রচনায়। প্রায় এই সময়েই তিনি তিন খণ্ডের উপন্যাস লেখায় হাত দেন, যার মূল শিরোনাম 
“Roads to Freedom’| ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় তিনটি পৃথক উপনামে : ‘The Age of 
Reason’, ‘The Reprieve’ এবং ‘Iron in the Sou’ এই সৃজনমূলক সাহিত্যের বিকাশ 
ঘটেছে তার দর্শনচিস্তারই প্ৰতিচ্ছবি হয়ে। অন্যদিকে তার রাজনৈতিক চিস্তার নানা প্ৰশ্ন, নানা 
উত্তরহীন জিজ্ঞাসা জায়গা নিয়েছে তার নাটকে--১৯৪৮ সালে ‘Dirty Hands) ১৯৫১ সালে 
‘Lucifer and the Lord’, ১৯৫৬ সালে ‘Nekrasov’, ১৯৬০ সালে ‘Looser Wins’ প্রকাশিত 
হয়েছে এবং সার্ত্র চলে যান সেই মূল প্রশ্নে, ‘What is Literature 7-4, যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত 
হয়ে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই AE ‘Being and Nothingness "এর আর একটি 
মডারেট’ প্রকাশ বলা যায়, যার বিষয় হয়ে ওঠে সাহিত্যের দর্শন। লেখক সৃষ্টি করেন 
সাহিত্য। পাঠক তাকে লালন করে। লেখক চলে যাওয়ার পরেও সেই সাহিত্য থেকে যায়, বিচরণ 
করে নতুনতর পাঠকের মধ্যে। এই যে সাহিত্য, তার প্রকৃত রং তাহলে কী ? এই ভাবনা চলতে 
চলতেই সার্ত্র অনুভব করেন, পৃথিবী এক নতুন যুগে পা দিয়েছে। এই যুগের সব থেকে বড়ো 
আতঙ্ক সাম্ৰাজ্যবাদ। যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন তারুণ্যে, যাকে তিনি স্পর্ধার চূড়ায় 
নিয়ে গেছেন যৌবনের উচ্ছুলতর পর্বে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতের পর সংঘাত রচনা করে, সেই 
স্বাধীনতাকে দেখলেন নতুনভাবে বিপন্ন হতে। তার এই অবলোকন ধরা পড়ে ১৯৪৭ সাল থেকে 
১৯৭২ সাল ALG সময়কালে “Les Tempes Modernes’ পত্রিকায় লেখা তার রাজনৈতিক ও 
সামাজিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে। ১৯৭২ সালে এই প্রবন্ধসমূহের যে সংকলন প্রকাশিত হয় সার্ত্র তার 
নাম দেন ‘Situations i কার্যত একে সমকালের গতিধারা-চিহিন্ত ‘দৰ্পণ’ নামে অভিহিত করলেও 
ক্ষতি কিছু হয় না। 

আত্মজীবনী ‘Words এ ধরা ছিল সার্রের জীবনের স্মৃতিগ্রথিত একেবারে গোড়ার দিকের 
দশ বছরের কথা। এর পর সার্র লেখেন The Prime of Life, ছাত্রাবস্থা থেকে প্রায় ষাট 
বছর বয়সী NCH এখানে জানা যায়। এই গ্ৰন্থই অকপটে তিনি বলেছেন সঙ্গিনী বোভোয়ারের 
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কথা, প্রেম সম্পর্কে তার অনুভব, পুরুষ ও নারীর সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য। ১৯৬২ সালে 
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং খুবই বিস্ময় লাগে, ১৯৬৪ সালে তাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়ার কথা ঘোষিত হয়, কিন্তু তা তার আত্মজীবনী প্রথম পর্বের জন্য, সমগ্রতার জন্য নয়। 
wef এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ আলজিরিনার মানুষের ওপর তখন চলছে ফরাসি 
সাম্রাজ্যবাদের নির্মম নিপীড়ন। আলজিরিয়ার মানুষ কঠিন মুক্তি সংগ্রামে রত এবং সার্ত্ 
প্রকাশ্যেই সেই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছেন, প্রয়োজনীয় সহায্য করেছেন। তার মনে হয়েছে, নোবেল 
পুরস্কার প্রত্যাখ্যান কার্যত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি সক্রিয় প্রতিবাদ হয়ে উঠবে এবং আগামী 
দিনেও এই প্রতিবাদ তার কণ্ঠস্বরকে হারাবে না। লিখিত বিবৃতিতে ma বললেন, 
আলঙজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার ভূমিকার স্বীকৃতি হিসাবে যদি এই পুরস্কার দেওয়া হত তাহলে আমি 
অবশ্যই বিবেচনা করতাম! সেক্ষেত্রে সম্মানটা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নয়, একটি জাতির মুক্তি সংগ্রামের জন্য 
জানানো হত। কিন্তু বাস্তবে আলজিরিয়ার স্বাধীনতার সমহনে সোচ্চার হবার ফলে আমার ফ্ল্যাটে দু-দুবার 
বোমার আক্রমণ ঘটে গিয়েছে। সুইডিশ আকাদেমির মতে, আমার ‘কল্পনাসমৃদ্ধ রচনাসমূহ স্বাধীনতা কামনা ও 
সত্যান্বেষণের মহিমায় ভাস্বর। বর্তমান যুগের ওপর তা সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এই কারণেই 
আমাকে নোবেলের মতো ‘বিরল সম্মানে’ ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু এটা কোন ঢঙের স্বাধীনতা ? পশ্চিমি 
স্বাধীনতা ? তার মানেই তো একজোড়ার জায়গায় দু'জোভা জুতো পড়া, আর অন্যকে ভুখা রেখে নিজে 
পেটপুরে খাওয়া-দাওয়া করা ! এই ধরনের স্বাধীনতায় আমর বিশ্বাসী নই। তাই নোবেল পুরস্কার কোনোভাবেই 
আমার কাম্য হতে পারে না। 
সামরিক আদালত যখন জী পল সার্্রকে ডেকে OE TE EE 
এবং ফরাসি সরকারের সমালোচনা করার কারণে, তখন সাৰ্ব সেই তলবকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং 
এক চিঠিতে বললেন, 
আমি আবার বলি, এই স্বাধীনতা নিশ্চিত। যা নিশ্চিত নয় তা হল ফ্রান্সের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। কারণ 
আলজিরিয়ার যুদ্ধ এই দেশকে পচিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান সংকোচন, রাজনৈতিক জীবনের 
বিলাপ, দৈহিক নিপীড়নের সর্বব্যাপকতা, অসামরিক শক্তির 'বরুদ্ধে সামরিক শক্তির স্থায়ী বিদ্রোহ যে বিবর্তন 
সূচিত করেছে, তাকে বিনা অতিরঞ্জনে ফ্যাসিস্ট বলে অভিহিত করা যায়। এই বিবর্তনের সামনে বামপন্থীরা 
অসহায় এবং তারা অসহায়ই থাকবে যদি না তারা তাদের প্রচেষ্টাকে যুক্ত করে সেই একমাত্র শক্তির সঙ্গে, 
যা আজ কার্যত আলজিরিয়ান স্বাধীনতার এবং ফরাসি স্বাধীনতার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সে শক্তি 
হল এফ এল এন। 


এই দুই ঘটনার মধ্যেই যে প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ Braet ওঠে তার উৎস স্বাধীনতা । স্বাধীনতা 
মানুষের, স্বাধীনতা ব্যক্তির, স্বাধীনতা চিন্তার, বুদ্ধির ও মননের। এই দাবিই সার্ত্রকে নিয়ে যায় 
মানুষের তথা ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রশ্নে এবং এই জিজ্ঞাসাই পরিবর্ধিত হয়ে উঠেছিল একটি দর্শনের 
ধারায়, যাকে বলা হয়েছে একজিস্টেন্সিয়ালিজম বা অস্তিবাদ। 


২ 


একজিস্টেন্সিয়ালিজম্‌কে খুঁজতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রকোষ্ঠে। ক্যাথেরিনা আইয়ারমান 
লিখছেন, একজিস্টেন্সিয়ালিজমের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি এত প্রসারিত, এত বহুমুখী যে এর কোনো 
সুষ্ঠু সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই ভাবনার GRE প্ৰতীয়মান হয় ব্যক্তির অস্তিত্ব, তার 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তার স্বাধীনতা এবং পছন্দ ও নির্বাচন। দীর্ঘকাল ধরে, কয়েক শতাব্দী ধরে 
মানুষের মধ্যে প্রেটোর এই ব্যাখ্যা নিৰ্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে যে ‘Highest 
ethical good is universal’! এর বিরোধিতা করলেন ডেনমার্কের অগ্রণী চিন্তাবিদ সোরেন 
কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫)! সেই সময়ে বা বলা যেতে পারে, সমগ্র উনবিংশ শতাবদীতেই 
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সৰ 


De A 


কিয়ের্কেগার্ড সেভাবে' আলোচিত হননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই গোটা বিশ্ব জুড়ে যে 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট জাল ছড়াতে থাকে তাতে বিপন্ন হয়ে পড়ে মানুষের 
অস্তিত্ব। আশঙ্কা বা উদ্বেগ, আক্তক বা ভীতি, তটস্থ বা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকা, নিরাপত্তাহীনতার 
ভয়াল বাতাবরণ-_সমস্ত কিছুরই কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। তার অস্তিত্বের বিপন্নতা নিয়েই রচিত হয় 
সমাজ-ক্রিয়ার পরবর্তী বিভিন্ন ধাপ। সুতরাং একটু একটু করে জোরালো আলোচনায় আসতে শুরু 
করল একজিস্টেন্সিয়ালিজম, আসতে শুরু করলেন কিয়ের্কেগার্ড এবং তার অনুসারীরাও। পাশাপাশি 
‘ism’ শতাব্দীর নানা খেলা তখন শুরু হয়ে গেছে৷ 


প্লেটোর বিপরীতে বা ট্রাডিশনাল ধারণাকে অগ্রাহ্য করে ক্যাথেরিনা লিখছেন : 


Kierkegard reacted against this tradition, insisting that the individual's highest good is to find 
his or her own unique vocation. In terms of moral choice, existentialists have argued that there 
is no objective, rational basis for decisions, they stress the importance of individualism in 

. deciding questions of morality and truth. Most existentialists have held that rational clarity is ` 
desirable, wherever possible, but that life's most important questions are not accessible to 
reason or science. 


মৃণালকাস্তি ভদ্র তার ‘অভিতৃবাদ : Sy লালে মীন ee SN 
চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি লিখছেন : 
তবে দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায়, দার্শনিকরা তত্ব জিজ্ঞাসায় আগ্রহী এবং ভীরা-মনে করেন, জগতের একটি 
মূল তত্ত্ব আছে।" সেই তত্ত্বের রহস্যকে উদ্ঘাটন করা এবং তাকে বিশ্লেষণ করাই অনেকের মতে দর্শনের প্রধান 
কাজ। জগতের বেলায় যেমন, মানুষের বেলায়ও তারা সেইরকম মনে করেন, একটি আত্ম-স্ববূপ আছে এবং 
মানুষকে সেই স্বরুপ জানতে হবে। মানুষ যদি সেই তত্ত্বকে জানতে পারে, তাহলে মানুষ পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট থেকে 
মুক্তি পাবে বলেও অনেকে মনে করেন। অস্তিবাদীরা মানুষ বা জগৎ সম্বন্ধে এরকম কোনও পরমতত্ব স্বীকার 
করেন না। দর্শনের ইতিহাসে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দর্শনে যাঁরা যুক্তিবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত তারা, যেমন 
প্লেটো, দেকার্তে, হেগেল প্রমুখ মনে করেন, মানুষের একটি সারধর্ম (essence) আছে এবং এই সারধর্মই তার 
অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে। অর্থাৎ মানুষের সারধর্ম যদি হয় যুক্তিবত্তা ও প্রাণীধর্ম, তাহলে মানুষ কী ধরনের 
জীবনযাপন করবে তা এই বিশেষ ধর্মের ওপর নির্ভর করবে। প্লেটোর মতে, আমরা জগতে যে বস্তুগুলি প্রত্যক্ষ 
করি সেগুলি নশ্বর। একমাত্র যুক্তিই চিরস্তন, মানুষের জন্মের আগে ও পরে এই যুক্তি থাকে। কারণ প্লেটোর ' 
মতে, আত্মার মৃত্যু হয় না এবং আত্মার, যা মানুষের সত্যকার রূপ, সারধর্ম হল যুক্তি। সুতরাং এই যুক্তি, যা 
নিত্য ও ধ্বংসহীন তা মানুষের অস্তিত্বকে গঠিত wa যুক্তিশ্ববূপই মানুষের প্রকৃত রূপ এবং প্রাণীধর্ম থাকলেও, 
যুক্তিকে জীবনে প্রতিষ্ঠার মধ্যেই মানুষের সার্থকতা । প্লেটোর চিন্তার প্রতিফলন দেকার্তে ও হেগেলের মধ্যে 
পাওয়া যায়। দেকার্তে যুক্তির আলোকে কতকগুলি জন্ম-লব্ধ ধারণার কথা বলেন, যেগুলির দ্বারা মানুষের জীবন 
নিয়ন্ত্ৰিত হওয়াই তার কাছে মানুষের অস্তিত্ব। হেগেল শুধু মানুষের জীবনে নয়, সমগ্র জগতেই যুক্তির বিকাশ 
লক্ষ্য করেছিলেন, যার ফলে তিনি বলেছিলেন,.যা যুক্তিগত তাই বাস্তব এবং যা বাস্তব তাই যুক্তিগত। 
কিয়ের্কেগার্ড বললেন, (১) মানুষ নিজের জীবনের মধ্য দিয়েই তার অস্তিত্ব গড়ে 
তোলে। মানুষের সারধর্ম আগে থেকে ঈশ্বর বা জন্মসূত্রে ঠিক হয়ে আছে, এ কথা বলার অর্থ হল 
এটা প্ৰতিষ্ঠা করা যে মানুষের স্বাধীনতা নেই এবং অচেতন বস্তুর মতো কতগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম ছারা 
সে চালিত হয়। i 
কিয়ের্কেগার্ডের মতে, (২) দেকার্তে বলছেন, আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি-_অস্তিত্বের 


এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল। কথাটা হবে, আমি আছি, সেই কারণেই আমি চিন্তা করি। এবং 


হেগেলের বিরোধিতা করে কিয়ের্কেগার্ডের অবতরণ : (৩) কে) ব্যক্তির অস্তিত্ব এমন এক প্রশ্ন, 
যুক্তি যার দ্যোতক নয়, খে) অস্তিত্ব আরেগের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, (গ) সিদ্ধান্ত নেওয়া, 


~ কর্মপত্থা-বাছাই-এবং তার সঙ্গে জড়িত উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মাধ্যয়ে অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা যায়, 


(ঘ) মানুষের কর্মপন্থা একটি স্বাধীন নির্বাচন, তাই অস্তিত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা গভীরভাবে যুক্ত। 
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এখান থেকেই সমাজতত্বের পাশাপাশি বিষয়টি সামান্য হলেও শিল্পবৃপ পরিগ্রহ করতে 
শুরু করল। ক্যাথরিনা আইয়ারমান বলছেন : 


Freedom of choice, through which each human bemg creates his or her own nature, is a 
primary theme. Because individuals are free to choose their own path, existentialists have 
argued, they must accept the risk and responsibility of their actions. Kierkegard held that a 
feeling of general apprehension, which he called dread, is God's way of calling each individual 
to commit to a personally valid way of life. Relatedly, 20th century German philosopher Martin 
Hidegger felt that anxiety leads to the individual’s confrontation with the impossibility of 
finding ultimate justification for his or her choices. 


দুটি বিষয়ের নিষ্পত্তি এখানে করে নেওয়া দরকার। যুক্তিবাদী দার্শনিকরা বলেছিলেন : 
‘Essence precedes existence, or Essence determines existence.’ অন্যদিকে 
কিয়েৰ্কেগাৰ্ডের প্রতিবাদের সূত্র ধরে জী পল সার্রের ভাবনায় এসে অস্তিবাদ বলল : ‘Existence 
precedes essence, or Existence determines essence. 

দ্বিতীয়ত, অস্তিত্ববাদের শিবিরেও দ্বিমত দেখা দিল এবং সেটা উনবিংশ শতাব্দীতেই। এই 
বিভাজনের মূলে দাঁড়িয়ে আছে Seva’) ঈশ্বর-বিশ্বাস নিয়ে মতপার্থক্ের জেরে একটি শিবির 
হল আস্তিক অস্তিবাদী, যেখানে আছেন সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫), কার্ল ইয়াসপার্স 
(১৮৮৩-১৯৭১) এবং গ্যাব্রিয়েল মারসেল (১৮৮৯-১৯৭৫)। অন্য শিবির হল নাস্তিক 
অস্তিবাদী, যেখানে আছেন ফ্ৰিডরিশ নিৎসে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), 
জী পল Al ১৯০৫-১৯৮০)। 

অৰ্থাৎ নাস্তিক অস্তিবাদ, কিয়ের্কেগার্ড কথিত প্ৰথম অস্তিবাদের সংজ্ঞা ও ধারণা থেকে 
অনেকটাই সরে গেল এবং বর্তমানকালে অস্তিবাদ নিয়ে যে আলোচনা হয়, যে মত ও পথ 
প্রব্ক্ত করা হয় তা মূলত জী পল সার্রের ভাবনা, যা প্রথম পর্বের অস্তিবাদ থেকে 
আরও দূরে সরে যায়। এইভাবে একজিস্টেন্সিয়ালিজম্‌ সময়ের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে 
পরিমার্জিত করেছে এবং সমকালীন সমস্যাগুলিকে সামনে রেখেই তার নবতর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
করেছে। যেমন--- 

কিয়ের্কেগার্ড বলছেন : অস্তিত্ব মানে মানব-অস্তিত্ব বিশেষ করে ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্ব। 
মানুষ দু'ভাবে জীবনযাপন করে, গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী কিছু কাজ করে, আবার তার অস্তিত্বের 
সঙ্গে জড়িত এমন কিছু কাজ করে। প্রথমটি শুধু বেঁচে থাকা, অস্তিত্ব নয়। দ্বিতীয়টিতে সে তার 
স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্য উপলব্ধি করে। এই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্যই তাকে বোঝায় যে সে ব্যক্তি। 

হাইডেগার বলছেন : ব্যক্তি-সম্তার সঙ্গে বাস্তব জগতের বিচ্ছিন্নতা নেই। প্রতিদিনকার 
জীবনে মানুষ নামহীন একজন, জনতার অন্তর্গত, কিন্তু সে স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়। তাই প্রাত্যহিক জীবন 
অযথার্থ অস্তিত্ব। মানুষ যখন নিজের চরম সম্ভাবনাকে সফল করার জন্য এগিয়ে যায়, তখনই যে 
তার স্বাতন্ত্য এবং স্বকীয় একাকিত্ব বুঝতে পারে। এই চরম সম্ভাবনা হল ব্যক্তির মৃত্যু, কারণ মৃত্যুই 
ব্যক্তির জীবনকে পূর্ণতর রূপ দিতে পারে। 

ইয়াসপার্স বলছেন : অস্তিত্ব তিন ধরনের। wales বা being oneself. জগৎ-অস্তিত্ব 
বা being there. অস্তিত্ব্বরূপ বা being in itself. সাধারণ জীবনে মানুষ জগৎ-অস্তিত্ 
বা বস্তু জগতের দ্বারা জড়িত। দৈনন্দিন জীবনের বুটিন-বাঁধা কাজের বাস্তব জগৎ আমাদের 
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এ থেকে মুক্তি পেতে আমাদের স্বঅস্তিত্বের দিকে নজর দিতে হবে। 
আমার কর্ম বাস্তব জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে আমার নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার নামই 
অস্তিত্ব। এইভাবে আত্মমুখীনতার মধ্যে স্বীয় অস্তিত্বের উপলব্ধি করা যায়। অবাধ আত্মস্বাধীনতার 
মধ্যে আমরা নিজের সম্যক পরিচয় লাভ করি। কিন্তু এই স্বঅস্তিত্বে আমরা থেকে যাই না। 
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কারণ বাস্তব জগতে যেমন একটা সন্তোষজনক Gay আমরা খুঁজে পাই না, তেমনই স্বঅস্তিত্ 
নিজের মধ্যে সমস্ত জিনিসের এক্য খুঁজে পেতে গিয়ে বাস্তব জগতের বাধার সম্মুখীন হয়। 
তখন নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, অথচ বিপরীত অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। 
বাস্তব জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা, আবার সেই অস্তিত্বের মূল এক্য 
অনুভব করার প্রয়াসে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়াই হল মানুষের জীবনের আদর্শ এবং বাস্তব 
জগৎ ও স্বঅস্তিত্বকে অতিক্রম করে অস্তিত্ব-স্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হয় না বলেই জীবন হতাশায় 
বিড়ম্বিত হয়। 

গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের মতে : গোটা পৃথিবীতে বিংশ শতাব্দীর যন্ত্ৰ -শাসিত যুগের আগে একটা 
ছন্দ ছিল। একটা সুষম এক্য ছিল। কিন্তু যুদ্ধ, যন্ত্ৰ, সভ্যতার নানা উপকরণ, পেশাগত বিভাগ সমস্তই 
মানুষকে একে অন্যের কাছ থেকে, সমগ্র পৃথিবীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মানুষ আজ একটি 
ছেঁড়া তার এবং সে তার জীবনে যখনই কোনো সুর বাজাতে যায় তা দীর্ঘশ্বাস বা বেদনার চিৎকারের 
মতো শোনায়। এই হতাশা, বেদনা, লাঞ্ছনা মিলিয়ে মানুষের অস্তিত্বের প্রকাশ। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা 
টিকিট-চেকার বা সংখ্যা-লাগানো নিহত সৈনিক। এ থেকে উদ্ধারের মুক্তির পথ হল স্বাধীনতা এবং 
জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টা। 

এবং MÉ বলছেন : বস্তু একটি অনড় অচলায়তন এবং তার নিজের কোনো সম্ভাবনা নেই। 
বস্তু কোনো কিছু হতে চায়, এ কথা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা 
কোনো কিছুর শূন্যতা অনুভব করি এবং কোনো কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে, আগে কী ছিল তার সঙ্গে 
তুলনায় কোনো কিছু নেই এটা বুঝতে পারি। কিন্তু এই যে শূন্যতা, অনুপস্থিতি, ধ্বংস, এগুলি তো 
বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারে না, কারণ বস্তু শুদ্ধ অভিন্নতা (pure identity) | অতএব, শূন্যতা বা কোনো 
কিছুই নেই, তার ব্যাখ্যা এমন কোনো সত্তাই করতে পারে, অস্তিত্বহীনতাই যার অস্তিত্ব, অর্থাৎ যার 
অস্তিত্ব কোনো কিছু না থাকার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। সেই সত্তাই হল চেতনা। কারণ 
একমাত্র চেতনাকেই নির্ধারণ করা যায় না। অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যেই তার জীবন। চেতনাই 
শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে, চেতনা পৃথিবীতে বস্তুগুলিকে একটা অবয়ব সংস্থান দিতে পারে এবং 
পৃথিবীকে সে অর্থময় করে তুলতে চায়, যদিও তার অর্থ হয়তো জগতের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। 

মৃণালকাস্তি ভদ্রকে উদ্ধৃত করে এই যে পাঁচ চিস্তাবিদকে পরপর সাজানো হল তাতে 
একজিস্টেন্সিয়ালিজমের ধারাবাহিকতাকে এবং এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে এগিয়ে যাওয়ার 
HAS স্পন্টতরভাবে ধরা যেতে পারে। সংযোজন এই, সার্ত্র বলছেন, স্বাধীনতার অর্থ হল কোনো 
কিছুর পরিবর্তন করা বা নতুন করে গড়া। সুতরাং বাস্তব কোনো কিছু যদি না থাকে, তাহলে 
স্বাধীনতার প্রয়োগ হবে কী করে ? সুতরাং চেতনা হল বাস্তব জগৎ-সাপেক্ষ। 

এখানেই সে আ্যাবসার্ড হয়েও VPN থেকে পৃথক এবং বাস্তব হয়েও বাস্তব নয়। 
যুক্তিবাদের অসম্ভবতা থেকে সে দূরে, কিন্তু চেতনা ও চিন্তার কঠোরতা তথা স্বাধীনতায় অসম্ভব 
বিশ্বাসী। এই পর্যন্ত এসে আমরা কিছু সাহায্য নিতে পারি টি জেড লাভিনের। তিনি 
একজিস্টেন্সিয়ালিজমের ‘basic theme’ সম্পর্কে বলছেন : 

First, there is the basic existentialist standpoint, that existence precedes essence, has primacy 

over essence......It says, | am nothing else but my own conscious existence. 

Second is that of anxiety, or the sense of anguish, a generalised uneasiness, a fear of dread 

which is not directed to any specific object. 

Third existentialist theme is that of absurdity. Granted. says the existentialist, 1 am my own 

existence, but this existence is absurd. To exist as human being is inexplicable. and wholly 

absurd. 
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The Fourth theme is that of nothingness or the void. If no existence define me, and if, 
then as an existentialist, I reject all of the philosophies, science, political theories and 
religion which fail to reflect my existence as conscious being and attempt to impose a 
specific existentialist structure upon me and my world. then there is nothing that structures my 
world. | 


Fifth, related to the theme of nothingness is the existentialist theme of death. Nothingness 
in the form of death hangs over me like a sword of Democles at each moment of my life. 


Alienation or estrangment is a sixth theme which characterises existentialism. 

৩ ৃ 
জার্মান বন্দিশিবিরে থাকাকালীন, ১৯৪০ সালে, সার্র তীর প্রথম যে নাটক লেখেন, ‘Bareona'’, 
অন্য অর্থ করা যেতে পারে, ফ্রান্সে জার্মানির আধিপত্য। এই নাটকের প্রচ্ছন্ন আহান অবশ্যই 
স্বাধীনতা। দ্বিতীয় নাটক “The Flies’ (১৯৪৩) সোফোক্লেসের ‘আতিগোনে’ অবলম্বনে এবং 
_ সেখানেও বক্তব্য, ‘মানুষ যদি স্বাধীনতাকে ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারে তাহলে সমস্ত অত্যাচারের 
অবসান হবে” ‘No Exit’ (১৯৪৫) নাটকে we বোঝাতে চেয়েছেন, প্রচলিত অর্থে নরক 
বলতে যা বোঝায়, নরক তা নয়। মানুষই মানুষের বিচার করে এবং অপরাধীকে যে মানুষের 
দৃষ্টির সামনে বিচারের জন্য হাজির হতে হয়, অপরের দৃষ্টিশাসন মেনে নিতে হয়, সেটাই 
আসল নরক। মানুষ তার কাজের জন্য নিজেই দায়ী। যা সে করে তার অপরাধের গ্লানি তাকেই 
বহন করতে হবে এবং আত্ম-প্রবঞ্চনায় যদি সে নিজেকে আবৃত করে রাখতে চায়, তাহলে তার 
সঙ্গে স্বাধীনতা-রহিত অচেতন বস্তুর কোনো পার্থক্য থাকবে না। Men Without Shadows’ 
নাটকের (১৯৪৬) বিষয় জার্মানি অধিকৃত ফ্রান্সে ফরাসি জনগণের প্রতিরোধ-যুদ্ধ। প্রচণ্ড অত্যাচারের 
মধ্যেও অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকা। এটাও স্বাধীনতার লড়াই। আত্মসমর্পণ না করা। নিজেদের স্বার্থ ভুলে 
গিয়ে রাজনৈতিক আদর্শের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। সার্ বলছেন, “মৌনতার প্রজাতন্ত্র বা 
‘Republic of Silence.’ পরের নাটক ‘The Respectable Prostitute’-4 (১৯৪৬) পুঁজিবাদী 
আদর্শের ফীকা বুলি, মোহবিস্তার, সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা রক্ষার সংকট বিধৃত হয়েছে। 
‘Dirty Hands’ (১৯৪৮) নাটকটিকে অধিকাংশ পাঠক ও সমালোচক সাৰ্ত্ৰের শ্রেষ্ঠ নাটক 
হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা এক চিরকালীন রাজনৈতিক আদর্শগত সংকটকে তুলে ধরেছে। 
এক বামপন্থী দলের হাৰ্ডলাইনাররা তাদেরই এক নেতাকে দক্ষিণপন্থী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কারণে 
গুলি করে মারার সিদ্ধান্ত নেয়, মেরেও ফেলে। কিন্তু পার্টির সর্বোচ্চ মহল দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে 
সমঝোতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাহলে এই মৃত্যুর পরিচয় কী হবে ? যে মারল তার অবস্থান কী 
হবে ? আদর্শের স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে কতটুকু স্বাধীন ? ‘Lucifer and the Lord’ (১৯৫১) 
নাটকটি ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানির পটভূমিকায় রচিত, যার সম্পর্কে সার্র বলেছিলেন : “মানুষের 
সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে একান্তভাবে এই নাটকে আলোচনা করা হয়েছে অথবা বলা যায়, 
মানুষের সঙ্গে সার্বিক সত্তার সম্বন্ধ এখানে নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এই, 
সাক্ষাৎকারে সার্রের কথায়, খ্রিস্টীয় দয়া মানুষকে অপমানিত করে, তার সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে এবং সামাজিক কর্মপস্থার বিরোধিতা ঘটায়। আরও পরিষ্কারভাবে, ধর্মই সামাজিক অন্যায়- 
অত্যাচারকে জিইয়ে রাখে। এখানেও স্বাধীনতার বিপন্নতার কাহিনী এবং Nekrassov’ নাটকে 
(১৯৫৫) RE দেখান পশ্চিমি দেশগুলি কীভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে এবং সার্ত্র 
মনে করেন, এই কট্টর কমিউনিজম-বিরোধিতাই একদিন পৃথিবীকে ঘোর বিপদে ফেলবে এবং 
মানুষের স্বাধীনতা হরণ করবে। 
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সাৰ্ত্ৰের মধ্যেও যে দ্বন্দ নেই তা নয়। ‘Dirty Hands’ নাটক সম্পর্কে বিতর্ক উঠেছিল, 
এই নাটকে সার্ত্র বামপন্থী তথা কমিউনিস্টদের সমালোচনা করেছেন। সার্ এ কথা অস্বীকার 
করেছেন। কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই কি তা নয় ? ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সেদিনের দেউলিয়া 
চরিত্রই কি সার্কে এই নাটক লিখতে ‘প্ররোচিত’ করেনি £ জোসেফ স্তালিন ও সেই সময় 
সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে ঘোরতর সংশয়ই কি সার্ত্রকে মস্কো থেকে দূরে ঠেলে দেয়নি ? এবং বুলগানিন- 
ক্লুশ্চেভের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতাই কি জন্ম দেয়নি ‘Nekrassov aI ? চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের 
প্রেক্ষিতে কি তিনি মস্কো থেকে ফের নিজেকে সরিয়ে নেননি ? এবং এত কিছুর পরেও স্পষ্ট 
প্রতিভাত হয়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন যে ম্ৰিয়মান ভূমিকা নিতে থাকে তাতে ate কখনওই 
প্রীত ও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আর এই কারণেই তিনি আরও বেশি করে পা মিলিয়েছেন ছাত্র-যুব 
ও শ্রমিক আন্দোলনে, রাস্তায় নেমেছেন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে এবং আরও বেশি করে জোর 
দিয়েছেন স্বাধীনতার ওপর। কীসের স্বাধীনতা £ শুধু নির্দেশ নয়, মানুষ যাতে সেই নির্দেশকে 
নিজের বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে পারে, আদর্শকে দিয়ে পরখ করে নিতে পারে এবং 
প্রতিটি আন্দোলনে বুদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে অংশ নিতে পারে। স্বাধীনতা মানে অন্ন-বন্ত্রবাসস্থানের 
স্বাধীনতা নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বাধীনতা মানে বুদ্ধির স্বাধীনতা, ENS O Lie Li 
থেকে ওজনে কিছুমাত্র কম নয়। 


৪ 


“বিশ শতকের যে কোনো লেখক বা বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদের ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত নিজেকে 
সপ্রমাণ করতে পারেন না’, এমন অভিমত প্রকাশ করতে দেখা গেছে সাৰ্ত্ৰকে। আবার আরও তীব্রতার 
সঙ্গে ‘Existential Marxism : The Critique of Dialectical Reason’ গ্রন্থে সার্র বলছেন : 
“বিশ শতকের একমাত্র দর্শন হল মার্কসবাদ, বিশ শতকে আর কোনো দর্শনের স্থান নেই। সাম্যবাদই 
শেষ কথা এবং সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা হল “কমিউনিস্ট পাবলিক সেলফ্‌-আ্যাডমিনিস্ট্রেশন+। সাম্যবাদ 
পরিচারিত স্বতঃস্ফুর্ত স্বশাসন পদ্ধতি। তথাপি সার্ত্রকে মার্কসবাদ-বিরোধী এবং তার মতবাদ 
একজিস্টে্সিয়ালিজমকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধ-তত্ব হিসেবে প্রচার করা হয়েছে সমগ্র ১৯৫০ থেকে 
৭০-এর দশক পর্যস্ত। বামপন্থীমহল থেকে সাৰ্ত্বকে কখনও বলা হয়েছে রেনিগেড', কখনও বলা হয়েছে 
“সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী” । এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে যে সার্ব উদ্ধৃত উক্তি করেছিলেন তা নয়, 
we এ কথাও একাধিকবার বলেছেন, প্রায়োগিক মার্কসবাদের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, একটা 
ঘাটতি আছে।“আমি সেটা সংশোধন করেছি মাত্র। একজিস্টেন্সিয়ালিজম সেই সংশোধনপত্র। 
সিমন দ্য বোভোয়ার ‘Force of Cicumstance’ গ্রন্থে বলছেন : 


. ১৯৪৯ সালে যখন থেকে সাত্র ‘সী জেনে’ লিখতে শুরু করেন, সেই থেকেই তিনি ক্রমশ মার্কসবাদের ঘনিষ্ঠ 

হতে শুরু করেন। মার্কসের দর্শনের দিকে সার্তের ঝোঁক বাড়তে থাকে। তখন থেকেই তিনি বিশ্বাস করেন যে, 
“মানুষ যে যে অবস্থায় থাকে তার স্বাধীনতাও সেই অবস্থার মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ, আবার তার মধ্যে এমন 
মানুষও থাকে যার স্বাধীনতা মূর্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র থাকে না। 
১৯৫২ সালে মার্লো পত্তি সম্পর্কে এ নিবন্ধে He মন্তব্য করেন : - 
একজন কমিউনিস্ট-বিরোধী আসলে একটা ছুঁচো। আমিও সেই ছুঁচোরই একজন। তার থেকে বেরিয়ে আসতে 
পারছি না এবং কোনোদিনই আসব না.....বুর্জোঁয়া শ্রেণির প্রতি আমার এমন ঘৃণা ধরে গেছে যে আমি স্থির 
করেছি, আমি মৃত্যুকাল অবধি এই ঘৃণা বহন করে নিয়ে যাব। 


সিমন এখানে বলছেন : সার ites পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং তার মৌলিক 
প্ৰাতিম্বিক দর্শনের সঙ্গে মার্কসবাদের সমন্বয় ঘটাতে উদ্যোগী হলেন।' এখান থেকেই ATES তাত্ত্বিক 
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অবতরণ ঘটল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে প্রাতিশ্বিক স্থাধীনতাকেও স্বীকার করে নিতে হবে, না 
হলে ধনতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও কমিউনিস্ট পার্টির শাসনে ব্যক্তির 
অবহেলিত হওয়ার স্বাধীনতা থাকে।' এমন বক্তব্যকে স্তালিন-বিরোধিতা হিসেবে সুচিহ্নিত করে কিছু 
বিদ্বজ্জন সার্রকে তুলোধনা করলেন বটে, কিন্তু সার্ত্র আবার বললেন : 
ব্ক্তি-মানুষকে তার প্রকৃত জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সে তার পরিবারে, তার শিক্ষা-জীবনে, তার কর্মজীবনে, 
তার সহকর্মীদের মধ্যে ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত ও প্ৰতিষ্ঠিত থাকবে। ব্যক্তি যাতে সংখ্যায় পরিণত হয়, সে 
যাতে স্বনামের পরিচয়ে ব্যক্তি হিসেবে বর্তমান থাকে, তার হয়ে ওঠার ক্রমাগত সম্ভাবনা বজায় থাকে। 


এক কথায়, এটাই হল “আইডেনটিটি-ক্লাইসিস” কী wow, কী কমিউনিজমে। এই 
“আইডেনটিটিকে রক্ষা করতে না পারলে সমাজ সজীব থাকবে না, সমাজের সৃজন-শক্তি মুছে যাবে, 
. লুপ্ত হবে চিন্তাধারা, নিশ্চিহ্ন হবে জীবনের সমস্ত রং। 


এক নিবন্ধে লিখছেন যজ্ঞেশ্বর রায় : 
সাৰ্ত্ৰ মনে করেন, এ কাজটি করতে পারে মার্কসবাদের হয়ে অস্তিতাবাদ তথা প্রাতিস্বিক দর্শন। কিন্তু মার্কসবাদ 
যদি তার পূর্বেকার সেই ব্যক্তি-অস্তিতা বিষয়ে ফিরে যায় তো প্রাতিষ্বিক দর্শনের আর প্রয়োজন থাকে না, অবশ্য 
সার্ত্র মনে করেন না, মার্কসবাদই দর্শনের শেষ কথা৷ তবু যদি মার্কসবাদের প্রকৃত উদ্দিষ্ট কখনও পূর্ণ হয় তো 
তাতে করেই মার্কসবাদ তার সাফল্যের শিখরে পৌছে যাবে।....সার্রের অনুসন্ধান তাই এমন একটা পদ্ধতি যা 
মার্কসইজমে পুনরায় প্রাণশক্তি সঞ্চার করবে, ফিরিয়ে আনবে ব্যক্তি-মানুষকে তার যথার্থ স্থানে, যেখানে সে 
সুস্থ হয়ে বাস করবে নিজের বাড়িতে, কর্মস্থলে বা নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, সমাজতন্ত্রের সতর্ক দৃষ্টির কেন্দ্ৰে। 
সাৰ্ব্ৰ বিশ্বাস করেন যে, প্রাতিস্বিক দর্শনই এখন একমাত্র মার্কসবাদের অঙ্গীভূত হতে পারে। মার্কসবাদের দুটি 
সংশোধন ও অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে দিলে অতঃপর আর প্রাতিশ্বিক দর্শনের দরকার থাকবে না! এ দর্শন 
বাতিল হয়ে যাবে। , 
এমন কথা AAA মতো লোকই বলতে পারেন, যিনি নিজের স্বাধীনতা ও অপরের 
স্বাধীনতাকে পৃথক করে দেখেন না। যিনি ব্যক্তিকে সমষ্টির উৰ্ধ্বে স্থান দেন না, আবার ব্যক্তিকে 
সমষ্টির পরাধীন রাখতেও নারাজ। যিনি মনে করেন, বিপ্লব অবশ্যই মেহনতি মানুষের মুক্তির পথ, 
কিন্তু সেই বিপ্লবোত্তর কাল যেন মুক্ত মানুষকে নতুন কোনো খাঁচায় বন্দি না করে। যিনি মনে 
করেন, বুদ্ধির স্বাধীনতা কখনওই অবাধ স্বাধীনতা, ধ্বংসোন্মুখ স্বাধীনতা হতে পারে না, কিন্তু সেই 
বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা সব থেকে অমানবিক ও পাশবিক কাজ। এর বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই চলবে। 
হয়তো অনস্তকাল। 


.€& 


১৯৮০ সালের ১৬ এপ্রিল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই চিন্তাবিদের প্ৰয়াণ ঘটে। মার্চ 
মাসে বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকারে সার্ত্র ‘বলেন : প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই 
স্টুপিড” হয়ে উঠেছে। ওপরতলার ভাবনাগুলিকে নিচের তলার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। অথচ 
ভাবনা-চিন্তা উঠে আসা উচিত নিচের তলা থেকেই। আজ থেকে ২০ বা ৩০ বহর পরে বড়ো বাম 
দলগুলি আজ যা আছে তা আর থাকবে না। এমনও হতে পারে যে, তাদের দু-একটি অদৃশ্য হয়ে 
যাবে। তখন নতুন কিছু বেরিয়ে আসবে......সবিশেষ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য গণ-আন্দোলন হবে। 


আমি প্রতিরোধ করছি এবং আমি জানি, আমি.আশা নিয়েই মরব। কিন্তু এই আশাকে প্রতিষ্ঠিত . 
করতে হবে? i 
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গন্ধব নাট্যপত্র লা লি caraf জুল চ a | পনস সলাত 


ও নাট্যসংস্থার হি... 
Fl চর্চা ১৯৬১-১৯৬৪ 


„ag আছ 


Cam বাসি ome কোন তক 
শৰ | aeaee আনা 
জাগা ath, এক পাশ এড 
fount) Groen সাজ একটি 
mem e «eh গাল 


ape te ema ware } । ete 





লা be Tice servers আজে ছা 
এটি চো কাথা এই কাখত অল 
উদ seour vie Gente 
wor) 


প্রথম দৃশ্যু.......... 


ens লিলি পৰে cor পুরু 
Di ছটা ক্যানন হাজত শোলা জাজ 
nann গঞ্জ পৰ । ভন গিনি 





ori) em শোলাত শহর থা 


(Rene ও ote) উর কোনে 


vice cme here কাজ 
cart ve ere! নিবি Base রাগ এক Kean gh) ort 
teem জাজের er চলাত ON | জানার [লৈ গাত ৷ SEs পন 


sad নাটাপত্রিকার বিদেশী নাটা সংখ্যা চা উচ কাতা মেঃ কমা দাড়ি ee আদ । 


dmim cw wren, লিখি । কি চাই? ‘আপনি (খোখৰত tm y 


১১৬১ তে অশোক FF ore বি প্রা এক্ট কত ক্ষয়োছেৰ | ( এলটু শত | আরে চাই কি? আগ 
অনুদিত ‘লা পি রেস্পেক্টিউস'-র ৪ EE s 
$ e | ঢাপ! were erete ce t treme) Sem [ অহনযেং গন্ধে] যয়া ক্র দা লা 
সৃচনাপত্রের প্ৰতিলিপি aim ন! ফেব we 





চিত্র : প্রৰথীশ গল্যোপাধ্যা 


‘IEL প্রযোজনা সারের 
'আলটোলা' অবলম্বনে 
'অনিরুদ্ধ "তে মমতা চট্টোপাধ্যায় ও 





দেবকুমার ভট্টাচার্য 
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গন্ধৰ্ব সার্ত্র সংখ্যা ১৯৬৫-র সম্পাদকীয় 








aerate টেনের আযম cata কামরা 
seme Beart হাজী OURE 
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এ পল সাজোঁ লী sire Mer সে সাতে তার ots fee ঘোষণা করার জনাই ফেব এই - 
ewes কাছে নতি স্বীকাৰ করতে পাবেন নি। এক বন্ধা আলু আৰু নোবেল fates সাধা 
= তৌৱদশন করতে পারেন না, সেই বাশনিক সাৰৰ কারস! আর লেখক স্যার TS আমৰা কোন বৈষয়া 
ভুঞ্জে পাইনে, তাই ভার সঙ্গ চুল চৰিত্ৰ বাংলা দেশে আছি অনাধিষ্ট বলে ভাত্বতবিত্ৰ পূজাৰ উদ্দেশ আম? 

aps oi উৎসৰ্গ কৰি। আশে ঘোষণা এবং পরবর্তী পরিবর্তিত প| ৱিস্বিতিতে সেই খোৰাৰ ব্যান 
UBA প্রস্থান ands কোন সুস্থ লেখক সবার পক্ষেই শোন হয না) - মাৱেৰ জীবনে ন চারটে এমন কোন 
ঠা আকা পাই না) কিন্তু আমাদের দেশে এটা ate । তাই সাজের নপগ আমর! আয মূখ জেতে 
ome EGY ptei tenes yeis i তফাত aai 
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বিনি কোন, 








বহুরূপী প্রযোজিত 
“নিন্দাপঙ্কে' (১৯৯০)-এর 
ফোল্ডার ও ছবি 







৯৯. 


Z 
'নিন্দাপজ্কে-র দুশো কুমার রায় শ সুমিতা বসু। 
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‘এ মাটিক £ ep পল সাতে, / লে মা? সাল অনুবাদ 2 অরুণ মিত্ৰ” 


নির্দেশনা $ কুমার রায় মঞ্চ উপদেষ্টা : খালেদ চৌধুরী 
Carem: দিলীপ ঘোষ were £ শক্তি সেন 
semen: গৌতম দোষ -; + সঞ্চনির্মাণ a ae 


_, প্ৰথন অভিনয় £ ১ ভিমেন্বর ১৯৯ একাডেমি অব ফাইন আর্টস 

| ads শেষ অভিনয় £ ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ একাডেমি অব ফাইন আইন 
"নিজের মনকে, সত্তাকে, বিবেককে চিন্তাশক্তিকে, আবেগ প্রেরণাকে বিসৰ্্নন 
“= দেওয়া অধ্যয--এ কথাও যেমন ভেবেছেন এ নাটকে সার? তেমনি “নিজের সন, 
বিশ্বাস, যুক্তি, অনুভূতি, সব-কিছু বলছে সব কিছুরই উৎস সমাজের ইতিহাস 










; পূৰ্ব ইউরোপের এক অধুনা afa দেশ Ratt এ নাট্য-কাহিনীয 
+ পটভূমি Sa দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক চরম মুহূর্ত । -লালফৌজ ক্তালিনগ্রাদে 
জামান tagia অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিয়েছে--জার্যানর! হারতে বসেছে। Retin 
acer ta শাসনাধীন । আপন স্বার্থেই সে জার্মানদের স্বপক্ষে । দেশে, প্রতিরোধ 
আন্দোলন গড়ে উঠেছে) সে আন্দোলনের একছিকে ammettere পাটি 
অন্তিকে বৃর্জোয়া লিবারেল ont Sa ioe 

নাটক আরম্ভ হয় "সেই শোগেভারিয়ে পাটি এক wen এবং তৱশীকে 
দিয়ে। ইয়ুগো ও ওলগা--। gaga আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার সুত্র ধরে একটা 
-কোড়ো আবেগ ও অপরাধের নাটক গড়ে ওঠে-_ক্রমে উস্নোচিত হতে থাকে দেশের 
সমস্ত, পার্টির সমস্তা এবং ব্যক্তির ও বিশ্বাসের সংকট ৷ 

একদিকে বাস্তব বোধ, প্রজ্ঞা, ক্ষুধার মেধা, অনন--অন্যদিকে সীমাহীন সতভা। 
সততার প্রতি অকৃত্রিম দায়বদ্ধতা ই বোধহয় মানুষকে একা কুরে দেয়া, ভাবের 
ঘরে চৌর্যবৃন্ধি থেকে বিরত রাষে। আর এই বোধ থেকে wo Be একপক্ষ 
মনে করছে--পৰিত্ৰত| এক ধরনের Ta পৃথিবীকে বদলাতে সাহায্য করে না 
ধ্বসে করতে প্ররোচনা যবোগায়। অপর পক্ষ দশের পবিত্রতাকে বজায় রাখতে 
চায়। লক্ষ্যের সঙ্গে উপায়ের অসিলকে ঘৃণা করে। রাজতস্ত্রী উদারপন্থী ও সর্বহারা 
পার্টির মধ্যে এক E গঠনের আলোচনা চলে । 

এ নাটকে ata, ভার আর এক বোধের কথা বলছেন--সেই বোধ মাহুষী 
প্রেমের বিশ্লেষণ সনাত। প্রেম অস্ত ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার বাধা, প্রেমকে ভিনি 
একে অপরকে অধিকার করার পর্যায়ভুক্ করেছেন । ' নরনারীর ভালোবাসার 
rca পারস্পরিক বৈরীভাকে মুখ্য করে দেখেছেন এ নাটকে। জেসিকা সেই 
- রকমই এক RA 

সমতা নাটক ace ite তিনি নিক এক লন নাক nec ey an ete 
প্রশ্নে £ 

সমাজ ইতিহাসের ছন্দে রাজনীতি পাণ্টে যায়, কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ সেই 
পরিবর্তিত পটভূমিতে কী ক্ষপ নেবে ? 

মানুষ ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে তার কাছের সব পরিণাম স্বীকাৰ করে নিতে যত প্রস্তুত 
থাকে তত তা প্রত্যরযোগ্য হয়ে ৩ঠে। এই নিয়েই আনাদের আজকের নাটক 


নিন্দাপক্ষে ! 





চরিজ্রলিপি 
ইযুগে। £ Wee পুহরায় ৷ এলগা £ ভুমিকা হাস 
শাল 2 aa রাউৎ লুই ২ দেবেশ ridigi 
ইভান £ পুল মুখোপাধ্যায় জেসিকা £ অমিতা বহু 
জৰ্জ ১ eres পাল > Pee: gene দান 
ওয়েভারার i gate রায় কারস্কি ২ সৌৰিত্ৰ বহু 


হিন্দ পল) বহুত গঙ্গোপাধ্যায় 
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সাম্প্ৰতিক বাংলায় সার্ত্র শতবর্ষ উদ্যাপন 





শাঁওলী মিত্র নিদেশিত পঞ্চম বৈদিক প্রযোজনা : ‘একটি রাজনৈতিক হত্যা" (২০০৫)। 








আহমেদ ইকবাল হায়দার নিদোঁশিত fete নাটাদল চট্টগ্রাম প্রযোজনা : দ্বাররুদ্ধ' (2008), 
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এই আশা স্বাধীনতারই ছায়া এবং স্বাধীনতা মানেই দায়বদ্ধতা। সার্ত্র বলেছিলেন : ‘যে 
মতাবলম্বীই হও না কেন, যাই হোক তোমার মতামত, কলম তোমাকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পাঠিয়ে 
ছাড়বে। লেখক হওয়ার মানেই এক ধরনের স্বাধীনতা চাওয়া। একদিন লিখতে শুরু করলে তুমি পরের 
দিন থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে, প্রতিরোধের দায় কীধে নিলে।' মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই দায়ের বৃত্ত থেকে 
A কখনও সরে দাড়ানোর চেষ্টা করেননি। বুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতার এক আশ্চর্য 
অগ্নিশ্বাক্ষর। 


সংযোজন : শ্রদ্ধেয় অশোককুমার রায়ের সাহায্য নিয়ে উল্লেখ করতে পারি, সার্রের নাটক বাংলা 
ভাষায় প্রথম অনুদিত হয় ১৯৫৩-৫৪ সালে। ‘Dirty Hands’ নাটকটি বাংলায় 'নোঙরা হাত’ নামে 
অনুবাদ করেন শিবনারায়ণ রায়। এটি একটি নাট্যদল মঞ্চস্থ করেছিল, কিন্তু তার নাম শিবনারায়ণ 
রায় জানাতে পারেননি। এই নাটকটি ১৯৮০-র দশকে অনুবাদ করেছিলেন কবি অরুণ মিত্র, 
নিন্দাপক্কে নামে এই নাটকটি প্রযোজনা করে বহুরূপী নাট্যদল, কুমার রায়ের নির্দেশনায় । ২০০৫- 
এ পঞ্চম বৈদিক নাট্যদল এই নাটকটি করে ‘একটি রাজনৈতিক হত্যা’ নামে, শীওলী মিত্রের 
নির্দেশনায়। অনুবাদ করেন অর্পিতা ঘোষ। ‘The Respectable Prostitute’ নাটকটি বাংলায় 
অনুদিত ও রূপান্তরিত হয়েছে একাধিকবার । নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত অধুনালুপ্ত ‘vee পত্রিকায় 
নাটকটি লা পি রেস্পেক্িউস’ নামে অনুবাদ করেন অশোক বুদ্ৰ। প্রকাশিত হয় gata বিদেশী 
নাট্যসংখ্যা ১৯৬১-তে। নৃপেন্দ্র সাহা জানান ১৯৬০ সালের এ সময়েই “Belay বারনারী’ নামে 
অভিনয় হয়েছিল কুশীলব সংস্থা দ্বারা দেশীয় পটভূমিতে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের দ্বন্দের প্রেক্ষাপটে 
রূপান্তর করে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ নাট্যদলের কর্মী, নিহত সত্যেন মিত্র এটি বাংলায় রুপাস্তরিত 
করেন এবং থিয়েটার ওয়ার্কশপ সেটি বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশে প্রযোজনা করে ‘ললিতা’ নামে, 
১৯৭০-এর দশকে। সার্রের এই নাটকটি দিল্লির সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশ করে দিলীপকুমার মিত্রের 
অনুবাদে, ১৯৮৮ সালে। আর ১৯৬৫-তে গন্ধৰ্ব’ সার্ সংখ্যা বের করে। তাতে ETS’ অনুবাদ 
করেন সোসেন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ওই সংখ্যায় সোমেন্দ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী অনুদিত ছায়াবিহীন-এর সমালোচনা করেন 
দেবকুমার ভট্টাচার্য। ১৯৬৪ সালে গন্ধৰ্ব’ সুধাংশু তুষ্গ ও দেবকুমার ভট্টাচার্যের যৌথ অনুবাদে 
বূপাত্তরে আলটোনা” ‘অনিরুদ্ধ’ নামে মুক্তঙ্গনে পর পর ছটি রবিবার সকালে মঞ্চস্থ করে। এতে 
মমতা চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেন। “অনিরুদ্ধ” পরে ‘গন্ধর্ব ৩৪ সংখ্যায় ছাপা হয় ১৯৮৪ সালে। 
১৯৯৭ সালে ‘মেন উইদাউট শ্যাডোজ' নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন অচিন্ত্যকুমার সাঁতরা, এবং 
সেটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। বলা দরকার, এই নাটকটি বাংলাদেশে সৈয়দ আবুল মকসুদের 
অনুবাদে বই আকারে প্রকাশ করে মুক্তধারা, ১৯৭৭ সালে। বাংলাদেশে আরও দুটি বই প্রকাশের 
খবর পাওয়া যায়। ‘Lucifer and the Lord’ নাটকের অনুবাদ ভগবানের মৃত্যু) অনুবাদ শান্তনু 
কায়সার। ১৯৭৮ সালে এটি প্রকাশ করেন গ্রুপ থিয়েটার । মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত হয় Aere 
নরকে; ১৯৮০ সালে। এ বছরেই হাসান আজিজুল হক ‘In Camera’ বা ‘No Exit’ নাটকটি 
অনুবাদ করেন ‘কপাট’ নামে। সেটি প্রকাশ করে অঙ্গীকার। আর জিয়া হায়দার ও আতাউর রহমান 
অনুদিত Waga ২০০৪ সালের ৮ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের তির্যক নাট্যদল আলিয়াস ফ্রাস-এর 
মিলনায়তনে প্রথম মঞ্চস্থ করে আহমেদ ইকবাল হায়দারের নির্দেশনায়। এ প্রযোজনাটি ২০০৫-এ 
কলকাতার অনীক আয়োজিত গঙ্গা-যমুনা নাট্যোৎসবে তির্যক অভিনয় করে গেছেন। অন্যদিকে এই 
নাটকটি এপার বাংলার নাটককার চন্দন সেন অনুবাদ করেন “Vege রৌরবে' নামে, প্রকাশিত হয় 
weber পত্রিকার জী পল সার্র শতবাৰ্ষিকী সংখ্যায় ২০০৫-এ। এ যাবতকাল পর্যন্ত বাংলা পত্র- 
পত্রিকায় সার্ত্রকে নিয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় দেড়শোর ওপর । কিন্তু সেগুলি মূলত 
সার্রের দর্শনকে জানতে এবং জানাতে। নাটককার সার্ত্র সেখানে খুবই অনালোচিত। র. চট 
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নোবেলজয়ী নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার 
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নোবেল লরিয়েট নির্বাচন নিয়ে প্রায়শই যে প্রশ্ন আর প্রতর্ক ওঠে, যা অনেকটাই সঙ্গত বলে মনে 
করেন পূর্ব গোলার্ধের এই প্রান্তের বহু ভাবনাশীল মানুষ; তাকে খানিকটা অপনোদনের চেষ্টা বোধ 
হয় শুরু করেছেন নোবেল কমিটি। নইলে স্বনামধন্য ব্রিটিশ নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার এ বছরের 
কোনোরকম সুপারিশ বা পুরস্কারিক স্বীকৃতির ধার ধারেন না। সমসাময়িক পৃথিবীর সব চেয়ে 
অবিরাম সমালোচনায় নিৰ্ভয় আর সোচ্চার একজন নাট্যকারকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে এবার 
নোবেল কমিটি সম্ভবত এই বার্তাটুক পৌঁছে দিতে চাইছেন যে প্রভাব, প্রতিপত্তি আর অপছন্দের 
রাজনৈতিক কুটচাল এখন প্রতিভাকে কুর্নিশ জানাবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করছে না। পিন্টার 
দূতাবাস আয়োজিত আরেক নোবেলজয়ী নাট্যকার আর্থার মিলারের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন 
হ্যারল্ড পিন্টার এবং কোনোরকম প্রীতিসম্ভাষণ না করে বন্দিদের উপর আমেরিকান সেনাদের নির্মম 
নিপীড়নের সমালোচনা করেন চাঁচাছোলা ভাষায় (ফলে সেই সভা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় 
পিন্টারকে ; আর্থার মিলারও পিন্টারকে সমর্থন করে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেছিলেন)। ইরাক যুদ্ধের 


লেখক বাংলার অতি জনপ্রিয় নাটককার, নির্দেশক, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি কর্মপরিষদ সদস্য। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ২১৭ 


লা.প./১১-১৫ 


বিরুদ্ধে পিন্টার কলম ধরেছেন, সবরকম রাজনৈতিক চাপ আর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে বুড়ো আঙুল 
ফিদেল কাস্ত্রোর সরকারকে সোৎসাহে সমর্থন করে ইঞ্গো-মার্কিন জেহাদিপনার নিন্দা করেছেন, 
নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সম্প্রতি এতসব মানকিক কাজের দায় অক্রাস্তভাবে সম্পাদনের 
. পর ঘোষণা করেছেন, এবার লেখার কলমকে বিশ্রাম দিয়ে তিনি শুধু মানবাধিকারের লড়াই চালিয়ে 
যাবেন। তাই দুনিয়া জুড়ে প্রবহমান সর্বব্যাপ্ত কুটনীতির প্রেক্ষিতে দেখলে হ্যারল্ড পিন্টারের এই 
নোবেল জয় বিস্ময়কর ঘটনা বৈকি ! নাট্যকার নিজেও প্ৰ থমিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, ‘খুবই 
আশ্চর্য লাগছে কখনও ভাবিনি আমি পেতে NR... l 

অথচ নিতান্ত নিন্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক দরজির ছেলে অজস্র প্রতিবন্ধকতা আর অনিশ্চয়তার 
অগ্নি-শৈল পার হয়ে শুধুমাত্র অদম্য. আত্মপ্রত্যয় আর অসাধারণ প্রতিভার জোরে বিশ শতকের অন্যতম 
প্রধান নাট্যকার হয়ে ওঠার ঘটনার মূল্যায়ন করলে বলতে হয়, তারই তো পুরস্কার পাওয়া উচিত। তার 
প্রতিটি সৃষ্টিতে-যে অভিনবত্ব, প্রচলিত ভাবনার বেড়াজাল ভেঙে ফেলার দুর্দম ধীশক্তি, সাধারণ ঘটনা 
আর সাধারণ পাত্রপাত্রীর কথাবাৰ্তা আর চিন্তার অভিব্যক্তিতে A অন্যতর ব্যঞ্জনার আস্বাদ পান পাঠক 
থেকে দর্শককুল-_সে সব কিছুর মূল্যায়ন করলে নির্িধায় বলা চলে, সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
প্রশ্ন তুলবেন কে ? আরো আগেই এই সম্মান তার প্রাপ্য ছিল। 

পূর্ব লন্ডনের এক সামান্য ইহুদি পরিবারে জন্ম হ্যারন্ডের। ১৯৩০-এর ১৩ই অক্টোবর তার 
বীভৎসা, জাতিবিদ্ধেষের তাণ্ডব আর সাধারণ মানুষের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির আবহে তার বেড়ে ওঠা। 
নাৎসিদের ইহুদি-বিদ্বেষের রেপ্লিকা দেখেছেন স্বদেশে ব্রিটিশ দাস্সাবাজদের মুখোমুখি দীড়িয়ে। পিতৃদত্ত 
নাম হ্যারল্ড দ্য পিন্টা নিজেই বদলে নিলেন, হলেন হ্যারল্ড Pros, বদলে নিলেন বহমান 
জাতিবিদ্ধেষ থেকে নিজেকে বীচাবার জন্য। প্রতিবাদী এষণা আর সৃজনী আবেগ পিন্টারের মধ্যে 
_ এতই সক্রিয় ছিল যে গ্যালিলিও গ্যালিলেই-এর মতোই একটু আপস পিন্টারের ক্ষেত্রে নাম বদলে 
ইহুদি পরিচয়টাকে আড়াল করা) তাকে করতে হয়েছিল বেঁচে থাকার জন্যই। পিন্টারের ক্ষেত্রে এ 
প্রতিবেশ আর তৎকালীন সমাজের সাজানো আলোর মলাটের নিচে নোংরামি, ভণ্ডামি আর 
অর্থ-প্রতিপত্তির অন্ধ লোভে অন্যদের দাবিয়ে রাখার অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে যুগান্তকারী নাট্যকার 
হবার অনেক উপাদান জুগিয়েছে। 

রয়াল আ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টস-এ পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন পিন্টার ১৮ বছর 
বয়সে। কিন্তু নাটকের নামী স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষা তার পছন্দ হয়নি, তাই ছেড়ে দিলেন। কবিতায় 
, আবগের মুক্তি খুজলেন। ১৯৫০-এ প্রথম কবিতা প্রকাশিত হল। ১৯৫১-তে সেন্ট্রাল স্কুল অফ স্পিচ 
কাটালেন। ১৯৫৬-তে মঞ্চাভিনেত্রী ভিবিয়েন মার্চেন্টের সঙ্গে বিয়ে, সত্তরের দশকে সেই সম্পর্কে 
ভাঙনের কাপন লাগল, ১৯৮০তে ডিভোর্স এবং দ্বিতীয় বিয়ে ওপন্যাসিক লেডি আ্যান্টিনিয়া 
ফ্রেজারের সঙ্গে। প্রথম বিয়ের পরই প্রথম নাটক লেখেন, দ্য বুম” (১৯৫৭), এ বছরই লেখেন তার 
বিখ্যাত নাটক দ্য বার্থ ডে পাটি, দ্য OTF ওয়েটার”। বিমূর্ত কল্পনার জগৎ, সংলাপে প্রাত্যহিকতার 
' স্পর্শ, ভাষায় স্বাভাবিকতার আবহ কিন্তু সাধারণ ঘটনাগুলো, দৈনন্দিন জীবনের চিত্র পিন্টারের 
শব্দযাদুতে ভিন্নতর মানে নিয়ে হাজির হতে শুরু করল। সাধারণ ঘটনার অসাধারণত্বে উত্তরণ 
দর্শকদের চমকে দিল। প্রথম দিককার লেখায় স্যামুয়েল বেকেটের কিছুটা প্রভাব দেখেই সমালোচকরা 
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‘পিজিয়ন হোলিং’ (অৰ্থাৎ ‘খোপে ভরে ফেলা’)-এর কাজ শুরু করেছেন। ১৯৬১-তে মার্টিন এসলিন- 
এর লেখায় বেকেট, আয়োনেস্কো, জেনে, সিম্পসন, আদামভ আ্যালবি প্রমুখের সঙ্গে পিন্টারকেও 
তুলে ধরা হল “থিয়েটার অফ দ্য আযাবসার্ড-এর অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে। পরবর্তী সময়ে বহুবার 
পিন্টার নিজেই এ ধরনের লেবেল সেঁটে চিহ্নিতকরণকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন তার লেখায় আর 
উপস্থাপনায়। অথচ ক্রমাগত পিন্টারকে “সুখশ্রাব্য সংলাপের Ve, দদৈনন্দিনতার পর্যবেক্ষণ”, 
(‘observation of ordinary human behaviour’) ‘কাব্যপ্ৰতিমায় ভরপুর, যাতে আছে মানবিক 
অবস্থার রুপকচিত্র' (‘basically poetic images, almost allegories of the human 
condition’) এ ধরনের একবগ্না কখনও বা পরস্পরবিরোধী মূল্যায়নের শিকার হতে হয়েছে 
এস্লিনদের সমালোচনায়। 

অথচ হ্যারল্ড পিন্টারের সৃজন দক্ষতাকে যে এত সহজে বাক্সবন্দী করা ভূল তার প্রমাণ তো 
তিনি নিজেই বারেবারে রেখেছেন। ১৯৬২-তে প্রকাশিত নিবন্ধে সাহিত্যবিদ্‌ ক্রি ফের্ড fre কিন্তু 
পিন্টার শুধু একজন Snes (কিমিতিবাদী) হিসাবে চিহ্নিত হয়েই আছেন। থাকতেনও হয়তো, 
যদি না এবারের নোবেল পুরস্কার নতুন করে পিন্টার-বিতর্ককে উসকে দিত। সমকাল, জটিল 
ঘটনাবলি হ্যারল্ড পিন্টারকে তার বিষয়বস্তু ও সংলাপগুলোর মধ্যে একাধিক অর্থবহ ব্যার্জনা সৃষ্টিতে 
উদ্বুদ্ধ করেছে বলেই থিয়েটারে বা শিল্পকলায় যে কোনো রহস্যময় জটিলতাপূর্ণ বিষয় অথবা দুরূহ 
ভাবনাপুষ্ট কোনো ঘটনার গায়ে “পিন্টারেক্ক” (Pinteresque) কথাটির লেবেল সাঁটা হয়।--হ্যারম্ড 
পিন্টার নিজে সম্ভবত এইসব আলোচনা-সমালোচনার দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত নন। ৭৫ বছরের : 
বিচিত্র জীবনে তিনি ‘বাথ ডে পাচি, কেয়ারটেকার” 'হোমকামিং, প্রভৃতি বাস্তব-পরাবাস্তব আর 
রূপকথার রঙ লাগা নাটক যেমন লিখেছেন তেমনি আবার অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল বহুজনবোধ্য 
দ্য লাভার’ (১৯৬৩) লিখেছেন, লিখেছেন সমকালের নানা জটিলতার দৃশ্যকাব্য EN 
অথবা METT ১৯৬৯)-এর মতো নাটক। অনতি দূরঅতীতে কলকাতায় হ্যারল্ড পিন্টারের দুটো 
নাটক অভিনীত হয়েছে। নান্দীকারের প্রযোজনা 'তেত্রিশতম জন্মদিন’ (বুপাস্তর ও প্রযোজনা 
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) আর সম্প্রতি কুস্তল মুখোপাধ্যায়ের রুপান্তর ও নির্দেশনায় হোমকামিং” 
অবলম্বনে ঘরে ফেরা” 
এক জগতে তাদের নিয়ে যায় যেখানে মুগ্ধ হতে হয়, আবার ভয় পেয়ে শিহরিত হতে হয়, হতাশ 
হতে হয়, আবার কৌতুকে দীপ্ত হতে হয়। একই সঙ্গে পিন্টারীয় নাট্যভুবন দর্শককে নতুন করে 
সমকাল সম্পর্কে বুঝতে বা আন্দোলিত হতে সাহায্য করে। 

বেশ কিছু চিত্রনাট্যের অষ্টা পিন্টার দুবার অস্কারের জন্য নমিনেশন পেয়েছেন দ্য ফ্রেঞ্চ 
লেফট্যান্যান্ট” (French Lieutenant) আর ‘গো বিটুইন’ (Go Between) ছবির জন্য, নাটকের 
জন্য তো অসংখ্য ATRA | 

পিন্টার তার বিশ্বাস আর অনুভূতির ক্ষেত্রে কোনোদিনই আপস করতে যাননি। পণ্ডিতীয় সুক্ষ্ম 
বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় পিন্টারের নাটক শুধু পাঠে নয়, থিয়েটারের নগ্ন আলোর সামনে 
তুলে ধরলেই তার বুনোটের আসল রহস্যগুলোর দরজা খুলতে থাকে সচেতন দর্শকের সামনে। রবার্ট 
কোহেনের ভাষায় : ‘The plays of Harold Pinter.....create an almost palpable sense of 
foreboding and spookiness which plunges the audience deeper and deeper into 
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Pinteresque moods and reveries.’ ভাবতে অবাক লাশে সৃজনে যে মানুষটি এত জটিল দ্বন্দ্ধময় 
আর বাস্তব এবং প্রতীকের সংমিশ্রণে নতুন নতুন চিত্রকল্কের জন্ম দেন দর্শকের চেতনায়, তিনিই 


জীবনের প্রান্তসীমায় দাড়িয়ে স্পষ্ট দার্টে, সহজ বিস্ফোরণে 





ITS সমালোচনায় সায়কবিদ্ধ করে 


চলেছেন সমকালীন সমাজ-রাজনীতির যাবতীয় yess | যেবনের তেজে রুদ্রবহিতে দীপ্যমান ৭৫ 
বছরের alas পিন্টার নাটক না লিখে এখন শুধুই এক প্রতিবাদী বিবেক হয়ে বাচতে চান। সাহিত্যে 





নোবেল পুরস্কার এই প্রতিবাদী বিবেককে আবার অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক নাট্য-সুজনের মগ্রতায় 
ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা নয় তো ? 


২২০ 


নীরবতা 


(Harold Printer-47 ‘Silence’) 


(এলেনের দিকে এগিয়ে) আজ 
রাতে দেখা হবে ? 

জানি না। (নীরবতা) 

এসো না, আজ রাতে। 

কোথায় ? 

যে কোনও জায়গায়।-_একটু ঘুরতে। 
ঘুরতে ইচ্ছে করছে না। 

কেন করছে না ? (নীরবতা) 

আমি একটু অন্য কোথাও যেতে চাই 
(নীরবতা) 


বেটস 
এলেন 
বেটস 
এলেন 
(বেটস 
এলেন 


কোথায় ? 
জানি না। (নীরবতা) 

একটু ঘুরতে দোষ কি? 

ঘুরতে ইচ্ছে করছে না। 
(নীরবতা) 

তাহলে কী করতে ইচ্ছে করছে ? 
জানি না। (নীরবতা) 

তবে অন্য কোথাও চল যাবে £ 
হ্যা। 

কোথায় ? বল 


জানি না। (নীরবতা) 








রয়্যাল শেকস্পিয়ার কোম্পানি প্রযোজনা 'সাইলেন্স' 
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জার্মানিতে আন্তৰ্জাতিক নাট্যোৎসব 
'কাশীনামা” : এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি 
উষা গঙ্গোপাধ্যায় 


২০০৪-এর এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রীয় নাট্যবিদ্যালয়ের নাট্যোৎসবে 'কাশীনামা-র অভিনয় দেখতে 
এসেছিলেন জার্মানির প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। তার সঙ্গে পরের দিন কথা বলার সুযোগ হল। তিনি আমন্ত্রণ 
জানালেন জার্মানির স্টুটগার্টএ অনুষ্ঠিতব্য ইন্টারন্যাশনাল (থিয়েটার ডারওয়েস্ট ২০০৫) উৎসবে 
যোগ দেওয়ার। সেই অনুষ্ঠান ১৬ জুন শুরু হয়ে শেষ হবে ১০ জুলাই ২০০৫-এ। প্রথমটা বিশ্বাস করতে 
নিয়ে আমরা একদিন যাত্রা শুরু করেছিলাম মেইন স্ট্রিম থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণের জন্য 

রঙ্গকর্মী গত উনত্রিশ বছর ধরে নানা দেশে নানা জায়গায় বৃহৎ দর্শক তৈরি করার কাজ করে 
চলেছে। তাদের মহৎ উদ্দেশ্য, আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাগুলি তুলে ধরার জন্য 
ক্ৰমাগত মানুষের কাছে যেতে হবে, তাদের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে হবে। সাধারণ মানুষকে নাটক 
দেখিয়ে আরো চেতনাসম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। 

আমরা বাংলাদেশে গেছি; পাকিস্তানে, আমেরিকায় গেছি। লস এঞ্জেলসে বঙ্গ সম্মেলনে 
গেছি। সে সব আয়োজনে প্রধানত প্রবাসী ভারতীয়দের জন্যই থিয়েটার করতে হয়েছিল। কিন্তু এই 


লেখক প শ্চমবঙ্গের থিয়েটারে হিন্দিভাষী নাটাচর্চার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক মাত্রা যুক্ত করে আজ সর্বভারতীয় স্তরে 
বহুজনমান্য নাটা-প্রয়োগকত্রী | 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ = 


প্রথম আমরা এমন এক দেশের আমন্ত্ৰণ পেলাম, যেখানে তিন বছর অন্তর এরকম উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়--সারা পৃথিবীতে সেরা থিয়েটার কর্মীরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পান। থিয়েটার ছাড়া সেমিনার 
হয়, পুতুলখেলা, নাচ গান সবই হয়। 

এর আগে ভারতবর্ষ থেকে চল্লিশ জনের কোনো বৃহত্তম দল আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে যোগ 
দেয়নি। প্রথমটা সন্দেহ ছিল ব্যবস্থা যথাসময়ে হতে পারবে কিনা, আই সি সি আর থেকেও কোনো 
খবর সংগ্রহ করতে পারিনি। একেবারে শেষ মুহূর্তে টিকিট পাওয়া গেল। 'কাশীনামা -র হিন্দি 
পাণ্ডুলিপি পাঠানো হল, কারণ জার্মানিতে সে নাটক সবাই হিন্দিতে বুঝবে না। সাব-টাইটেল ছাড়া 
আলোকচিত্র এবং পাত্রপাত্রীর পরিচয় পাঠানো হল। ছমাস ধরে এ সব ব্যবস্থা করতে হল। 

অবশেষে আমাদের যাওয়ার দিন এসে গেল। ২০০৫-এর ওরা জুলাই দমদম পৌঁছলাম রাত 
সাড়ে এগারোটায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিমান বন্দরে চল্লিশজনের দল। আমরা নিজেদের 
জামাকাপড় খুব বেশি নিইনি, যাতে না মালপত্র বাড়তি হয়। দেশের ট্র্যাডিশনাল যেসব জিনিস নাটকে 
ব্যবহার করেছি সেগুলোও যতটা সম্ভব সমস্তটাই নেওয়া যায় তার জন্য সতর্ক থাকতে হয়েছিল। 
খৈতান ট্র্যাভেল এজেন্সির অৰ্জুন সেন আমাদের দলে সঙ্গী হয়েছিলেন। তার সহায়তায় 
সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হল। ৪ জুলাই শেষ রাত সাড়ে তিনটায় আমাদের উড়ান সময়, আমরা 
বন্ধে পৌঁছলাম সকাল BB পেরোতে, সেখান থেকে আমাদের পরবর্তী যাত্রা শুরু হল সকালে 
এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌঁছলাম জার্মান স্ট্যান্ডার্ড সময় রাত বারোটা পাঁচে আন্তর্জাতিক সময় রাত 
তিনটে চল্লিশ। 

পৌঁছানোর. পর প্রথমেই যে জিনিসটা দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম সেটা হল, একটা বড়ো 
দেয়ালে লেখা আছে ‘ওয়েলকাম’, শুধু ইংরেজিতে নয়, জার্মানি, হিন্দি, বাংলাতেও লেখা “স্বাগতম? । 
দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। 

ফ্রাঙ্কফুর্টে আমাদের অভ্যর্থনা জানান নাট্যোৎসবের প্রতিনিধি ভারতীয় কন্যা দেবারতি গুহ 
(সোনাটা)। একটা বাসে করে আমরা ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে স্টুটগাট-এর উদ্দেশে চললাম সেখানকার সময় 
বেলা দেড়টায়, পৌঁছলাম বেলা চারটায়। ঝকঝকে রাস্তা, ভিড় নেই, মানুষজন অল্প, শুধু গাড়ি আর 
গাড়ি। বলা যায় গাড়ির শহর। খুবই সুন্দর 

এই উৎসবে নিউজিল্যান্ড, জার্মানি, উংগারু, ব্রিটেন, জাপান, রাশিয়া, আফ্রিকা, কানাডা, ইউ 
এস এ, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন, আর্জেন্টিনা, ইরাক, তুরস্ক, সুদান, 
ভারতবর্ষ-_এত সব দেশ থেকে দল এসেছে নাটকের। কীভ্রবে আমাদের নাটকটি দর্শক নেবে সে 
বিষয়ে একটা ভয় ছিল। যাহোক, পৌঁছেই মিনিট দশেক পরে দৌড়ালাম যেখানে আমাদের নাটকের 
জন্য মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। খোলা মঞ্চ, আমাদের মতো করে সেটাকে তৈরি করে নিতে বললাম 
সেটের লোকজনদের | মঞ্চটি বড়ো, কিন্তু দর্শকদের বসবার জায়গা খুব কাছাকাছি, ইন্টার-আ্যাকশনের 
সুযোগ ছিল। 

আমাদের অভিনয়ের জন্য স্থির ছিল ৭, ৮, ৯, ১০ জুলাই প্রতিদিন সাড়ে ছটার সময়। একটা 
ছাতা তৈরি করেছিল উদ্যোক্তারা, সেটাকে ঠিক করা হল। তাছাড়াও ওঁরা যে সেট তৈরি করেছিল, 
লক্ষ করলাম আমাদের সেই পরিচিত সিঁড়ি, চৌকি। মনে হচ্ছিল আমাদের দেশে বসে আছি। অবাক 
হলাম, ভারতবর্ষের বাইরে একটা জায়গায় যে সেটটি তৈরি হয়েছে, তা একেবারে ভারতবর্ষের মতো 
শুধু নয়, তার চেয়েও হয়তো একটু ভালো। 

স্টুটগার্টে সূর্যাস্তের সময় রাত দশটা। এরপর আমরা এলাম খাবার জায়গায়--খাদ্যবস্তু এখানে 
খুবই বহুল। সব দলেরই একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থা। আমরা রাত্রে চাইনিজ খাবার খেলাম, ছোটো 
জুলিয়া তাদের প্রতিনিধি তাই ব্যবস্থা করেছিল। পরস্পর মত বিনিময় করার সুবিধে আছে এখানে। 


২২২ | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 





সারা দুনিয়ার থিয়েটারের লোকের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ। প্রথম রাতেই সোফিয়া, হেডা, মদেয়া 
গৌহর, নীতা মহীন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। 

পরের দিন সকাল নটায় প্রাতঃরাশের পর আমরা গেলাম রিহার্সাল করতে। থিয়েটার ভার 
ওয়েস্ট কী সুন্দর সংগঠিত দল। স্মার্ট এবং সত্যিই পেশাদার ; খুব দ্রুত সব কাজ করাই তাদের 
অভ্যেস। আমাদের সেটটা ঠিকঠাক লাগিয়েছেন তারা। আমরা Pow) তাদের সেট ইনচার্জ দারুন 
দক্ষ। সোফিয়া, জুলিয়া, স্টিফেন, ওবে-র মতো কর্মীরা সবসময় সাহায্যের জন্য AGS | সকাল থেকে 
একটা উদ্বেগ ছিল সেটা ঠিকমতো লাগানো হবে কিনা, শিল্পীদের যাবার ব্যবস্থা নিয়েও ভাবনা ছিল। 
যাহোক কারিগরি ব্যাপারস্যাপার সব চুকে গেল। ছাতা এবং রঙের কাজ সব শেষ হল নিশ্চিন্তে, 
সেটের অন্য কাজগুলোও সম্পন্ন হল। যে রকম ডিজাইন পাঠানো হয়েছিল, তার অনুকরণে একেবারে 
ঠিকঠাক তারা তৈরি করেছেন। আমরা তাদের কাছে শিখলাম, কীভাবে সময়ে যথাযথভাবে কাজ 
করতে হয়। 

খাবার পর মেয়েরা দেবারতির সঙ্গে গেল বাজারে । বাকি যারা রইল প্রত্যেকেই সেট আর 
আলোর কাজটা দেখে নিলেন। রাত আটটা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম থাকবার জায়গায়। পার্থসারথি 
সরকারের ঘরে তারপর মহলা চলল, সারাদিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হয়েও আমি উপস্থিত হলাম 


_: সেখানে রিহার্সালের পর প্রত্যেক দলে তাদের নিজেদের রান্না হল। 


৬ই জুলাই সকাল নটায় প্রাতঃরাশ সেরে নিয়ে, টেকনিক্যাল টিম দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে 
গেল মঞ্চে বাকি সব কাজ সারতে। মহলা চলল বেলা সাড়ে তিনটে পর্যস্ত। তারপর চারটে দশ থেকে 
একবার পুরো নাটকটা করা হল। এরপর আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য বসলাম। 
আগামীকাল সকলকে সতর্কতার সঙ্গে অংশ নেবার কথা বললাম। তারপর বাসে করে ফিরে গেলাম 
থাকার জায়গায়। 

৭ তারিখ সকালে প্রাতঃরাশের পর আমরা ডিপোট হলে পৌঁছালাম। পুরো দশটা দৃশ্যই রিহার্সাল 
- করালাম। এরপর প্রথমে গতদিনের রিহার্সালের পর্যালোচনা করলাম, বেলা তিনটে পর্যস্ত। তারপর 
দুপুরের খাওয়া সেরে নিয়ে শিল্পীরা মঞ্চে পৌঁছে গেলেন পাঁচটায়, তার আগে কর্মীরা চারটায় পৌঁছে 
ছিলেন। আজ রাতের অভিনয় সন্ধ্যে সাতটায়-_হাউস ফুল, বিদেশি দর্শকে পরিপূর্ণ। তারা নাটকটি খুব 
উপভোগ করলেন। পর্দায় জার্মান ভাষায় সাব-টাইটেল দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। এক জার্মান দর্শক দেরি 
করেছিল, তাকে হলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সে খুব রেগে গিয়ে প্রতিবাদে চেয়ার ভেঙেছিল। সে নাটকটি 
দেখার জন্য উত্তেজিত ছিল, শেষ পর্যন্ত তাকে নাটকটা দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যেমন প্রচণ্ড 
উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল 'কাশীনামা” দেখার জন্য, তেমন সে রাতের অভিনয়ও হয়েছিল খুব ভালো। 
সুশৃঙ্খল রিহার্সালের এটাই ফল। নাটকের শেষে জার্মানির জন্যই নতুন রীতিতে কার্টেন-কল 
করেছিলাম। সেই কার্টেন-কলের সময় অবিরাম হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল দর্শকাসন। 

অভিনয়ের পর উদ্যোক্তারা প্রেক্ষাগৃহে শিল্পীদের আপ্যায়ন করেছিলেন পানীয় ও স্যাক 
সহযোগে | তারা বলেছিলেন নাট্যোৎসবে কাশীনামা’ নির্বাচন যথোপযুক্ত হয়েছে। সকলেই এই 
বাছাইয়ের প্রশংসা করেছিলেন। লন্ডনের টিউব রেলের বিস্ফোরণে আহত ব্যক্তিদের উদ্দেশে 
শোকজ্ঞাপন করলাম আমি। বললাম আমরা থিয়েটার কর্মীরা শাস্তি চাই। এরপর আমরা উৎসবকেন্দ্রে 
রঙ্গসুরভির অনুষ্ঠানে গেলাম। রঙ্গকর্মীর শিল্পীরা সকলে গান গাইলেন যা দর্শকরা অত্যন্ত প্রশংসা 
করেছিলেন। আমাদের নৈশভোজ হল এই কেন্দ্রে। আজকের 'কাশীনামা' অভিনয়ে আমাদের পরিচিত 
অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মদেয়া গৌহার, নীতা wale, এঞ্জেলিনা কোশাক, কনস্টাঞ্জা। 

৮ তারিখ খুব সকালে শিল্পীরা বেরিয়েছিলেন কেনাকাটা করতে। কী সুন্দর শহর। ভালো 
বাজার, ঘোরাফেরার জন্য মেট্রো রেলের ফ্রি কার্ড দেওয়া হয়েছিল। মেট্রোর ব্যবস্থাও সুন্দর। কিছুটা 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ` - ২২৩ 


পাতালে কিছুটা উপরে মুক্তপথে, দু-তিন মিনিট পরপর ট্রেন: সব কেনাকাটা শেষ করে সকলে বেলা 

চারটার সময় প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছে গেল, সন্ধ্যে সাতটায় অভিনয়। আজকেও আবার হাউস ফুল, 
শো-শেষে শুধু হাততালি। অভিনয়ের পর, কালকের আবার রিহার্সাল হবে শুরুর পূর্বে, বললাম যাতে 

ঠিক সময়ে সবাই উপস্থিত হয়। 

৯ তারিখেও সকালে কেনাকাটা। বেলা চারটের সময় সকলে উপস্থিত হল এবং প্রথম চারটে 
দৃশ্য রিহার্সাল হল। সবাইকে বললাম সুশৃঙ্খলভাবে অভিনয় করতে। কেননা আমরা ভারতবর্ষের 
প্রতিনিধিত্ব করছি। আবার হাউসফুল হল, আর পূর্বের মতো অবিরাম করতালিতে সারা প্রেক্ষাগৃহের 
অভিনন্দন পাওয়া গেল। অভিনয়ের শেষে নির্দেশক আর শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আয়োজন 
ছিল। 

প্রথমে সোফিয়া আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন, তারপর জার্মান ভাষায় দর্শকদের উদ্দেশে 
ভাষণ দিলেন, পরে ইংরেজিতে অনুবাদও করে দিলেন। দর্শকরা জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করলেন, 
সোফিয়া তা ইংরাজিতে অনুবাদ করে দিলেন, আমি তার উত্তর দিলাম ইংরেজিতে। প্রশ্নোত্তর পর্বটি 
ছিল এই রকম : 

প্রশ্ন : এটা কি কাশীনামার অরিজিনাল সেট না এখানে আসার জন্য বিশেষভাবে 
তৈরি করেছেন? 
উত্তর : একই সেট। আমরা ডিজাইন পাঠিয়েছিলাম, এঁরা হুবহু সেরকম তৈরি 
করেছেন। অন্যান্য সামগ্রী আমরা সঞ্জো এনেছি। এটা একই সেট। 

: কলকাতা ছাড়া অন্য কোনো বড়ো শহরে এ নাটক করেছেন? 

: আমরা শহরতলিতে করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নাটকে প্রচুর চরিত্রের 
কারণে, যাতায়াত খরচ বেড়ে যায় বলে আমন্ত্রণ জানাতে অন্য শহরের 
উদ্যোক্তারা অসুবিধায় পড়েন। যে জন্য আমরা প্রায় নিয়মিত কলকাতাতেই 
অভিনয় করি। 
প্ৰশ্ন : ভারতীয়রা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানান? 

উত্তর : দর্শকরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তারা প্রশ্ন তোলেন, প্রশ্ন করেন। 
প্রশ্ন : হিন্দুরা বিদেশিদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে? 

উত্তর : মানুষ শাস্তি চায়। আমিও হিন্দু ব্রাহ্মণ। তারা বিদেশিদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। 

সাধারণ মানুষেরা খুব ভালো। 

প্রশ্ন : ভারতের মহিলাদের বিষয়ে, পরিস্থিতি খারাপ হলেও আপনারা তাদের খুব 

কঠিন ভূমিকা দেখিয়েছেন। 

উত্তর : ভারতের মহিলারা wow কঠিন তারা যেমন মার্কেন্টাইল ফার্মের 
শ্রমিকশ্রেণী থেকে এসেছেন, গৃহবধূ তেমন কেউ কেউ নিতাস্তই। তবে 
অত্যান্ত কঠিন মনের। তারা এখনো স্বাধীন নন, তবে পরিস্থিতি বদলাচ্ছে 

: এই নাটকের শাস্ত্ৰীরা শুরু থেকেই কি এরকম? এটাই কি হিন্দুধর্ম? 

£ সুযোগ পেয়ে অর্থের জন্য তারা এরকম হয়েছে। হিন্দুত্বের জন্য নয়। 
আমাদের ধর্ম খুব খোলা। ভারতবর্ষে বাস করেন যেসব সাধারণ মানুষ, 
তারা ধর্মোন্মাদ নয়। কেউ কেউ ধর্মের অপব্যবহার করেন। ভারতবর্ষের 
মানুষ সেরকম নয়। বাবরি মসজিদ কাণ্ডের রাম কিন্তু আমাদের রাম নয়। 
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দর্শকদের এই প্রতিক্রিয়া জানার পর, রঙ্গকমীরি পক্ষ থেকে ইলা মণ্ডল, রাজেশ শর্মা, ওম 
প্রকাশ, পল্পব বসু দলের সম্পর্কে এবং তাদের ইনভল্ভমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলেন। 

১০ জুলাই প্রাতঃরাশের পর আমরা বেলা সাড়ে এগারোটায় উৎসব প্রাঙ্গণে হাজির 
সুসজ্জিত টেবিলে, কফি-স্যাক্স ইত্যাদি পরিবেশন করা হল। প্রথমে মরিয়া জিমারম্যান উপস্থিত 
অতিথি ও শিল্পীদের স্বাগত জানালেন। তারপর সোফিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন সবাইকে । 
ভারতবর্ষের রঙ্গকর্মী ছাড়া, অন্যান্য দেশের-_রাশিয়া, ইউ. কে. এবং আফ্রিকার নির্দেশক ও শিল্পীরা 
উপস্থিত ছিলেন। আমি ছাড়া উদয় ভগত, ওমপ্রকাশ, পার্থসারথি সরকার, মোনাজ চৌধুরী উপস্থিত 
ছিলেন। 

প্রথমেই রাশিয়ান দলের পক্ষ থেকে সমস্তটা তাদের মাতৃভাষায় বলা হল, পরে জার্মান ও 
ইংরেজিতে অনুবাদ করা হল। 

নাটক : 'জেনোসিস নম্বর ২’ 
দল : থিয়েটার ডক, রাশাল্যান্ড। 
নির্দেশক জানালেন তাদের দেশে অনেক বদল ঘটেছে। কোনো বন্ধকতা নেই। প্রথমে ইনটেলিজেন্স 
ডিপার্টেমেন্ট লক্ষ রাখতেন-_কী হচ্ছে। এখন কোনো বাধা নেই। আমরা যে কোনো থিয়েটার করতে 
পারি। আমরা স্তানিসলাভূষ্কি পদ্ধতিই অনুসরণ af) তারা বললেন তারা জানেন না, দর্শকরা 
কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। তারা পুরোটাই দ্বিধার মধ্যে। অক্সিজোন ধরন এখন রাশিয়ায় চলছে. 
দর্কিদের প্রতিক্রিয়া জার্মানিতে একই রকম। নাটকে নারী থাকুক না থাকুক সেটা জরুরি নয়, কিন্তু 
দ্বিতীয় রাশিয়ান দল বললেন তাদের পক্ষে সব পদ্ধতি সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। এটা অত্যন্ত 
স্বাভাবিক পদ্ধতি, যেমন আমরা প্রতিদিন খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণ করি। অভিনয়ের পদ্ধতি 
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একেবারেই স্বাধীন। ট্টাডিশনাল থিয়েটারের মতো। তিনি বললেন, নাটক দেখার পর প্রত্যেক দর্শক 
প্রকৃত প্রশ্ন করার অধিকারী। 


Hospital Works—Theatre rites Britain. অভিনেতারা বললেন তারা একাদিক্ৰমে পঁচিশ বছর 
একসঙ্গে কাজ করছেন। প্রথম তারা একটা নতুন পথ প্রচলন করেছেন। দর্শক থেকে জানতে চাওয়া 
হল। গল্পের মধ্যে এমন কী নিহিত আছে যা আপনাদের মঞ্চে আকৃষ্ট করে। নির্দেশক বললেন : 
নব্বই দিনের নাট্য মুহূর্তগুলি তারা বর্ণনা করেছেন। কষ্টের তালিকা। নব্বই দিনের নানা প্রকারের 
' কষ্টের। এটা আমাদের খুব পছন্দের। আমরা কোনো আধ্যাত্মিকতার আবিষ্কারে আগ্রহী নই। মানুষের 
মনেই প্রশ্ন বাসা বেঁধে থাকে। 


আফ্রিকার দল | 
নাটক টল হর্স গুপ--য্যাল্ডস্প্ৰিং পাপেট কোম্পানি-__আফ্রিকা, অত্যন্ত ভালো নাটক। 
এরপর আমার পালা। বললাম__অনেকদিন থেকেই আমি চেষ্টা করছি ছোটোগল্প থেকে নাটক মঞ্চস্থ 
করার। আমি বিচলিত ছিলাম, দেশের সংকট ছিল। এই গল্পটি নিয়েছিলাম সে জন্য। বাড়িতে 
অনেকবার পড়েছি এই গল্প। প্রথমে কাশীনাথ সিং-এর এই গল্পটি পড়ি। তারপর তার অন্য গল্প 
গড়ি। তারপর বেনারস যাই এবং তারপর নাটকটি লিখতে শুরু করি। অনেকদিন নিতে হয়েছে এটা 
লিখতে | তিনমাসের একটানা কর্মশালার মধ্য দিয়ে নাটকটা লিখেছি। . 
. দর্শকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করতে আমি খুব আগ্রহী। লিখিত নাটকের চেয়ে 
সাহিত্যের গল্প আমাকে বেশি আকর্ষণ করে। ধর্ম থেকে আমরা শাস্তি পেতে চাই। 

আমাদের দল খুব বড়ো। তিনশো সদস্যের দল। পুরোনো অনেকে আছে কিন্তু নবাগতদের 
সংখ্যাও কম AT! গায়ক এবং নৃত্যশিল্পীরা এসেছেন। একটা প্রযোজনার জন্য ছমাস লাগে। পুরুষ 
অভিনেতাদের নৃত্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা নৰ্তক নয়, প্রধানত শহরতলি থেকে আসা শ্রমজীবী। 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেনে করে তারা যাতায়াত করে, বাড়ি ফেরে মধ্যরাত্রে বারোটায়। 

কলকাতাতেই আমরা অভিনয় করি। মিশ্র wie! সাধারণত মধ্যবিত্ত শতকরা নব্বই জন 
বাংলাভাষী। কিন্তু থিয়েটার এ সব বাধা ভেঙে দিচ্ছে। তিরিশ বছরে আমরা দর্শক তৈরি করেছি। 

এই আলোচনাসভার শেষে আমরা উৎসবকেন্দ্র ছেড়ে অসি জার্মান সময় বেলা দেড়টা। এরপর . 
থিয়েটার হলে তিনটায় পৌঁছাই, চতুর্থ অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হই, অতিরিক্ত অভিনয় সন্ধ্যে ছটায়। 
পরিপূর্ণ প্রেক্ষাসন, অভিনয় শেষ হয় রাত আটটায়। 

অভিনয়ের পর, আয়োজিত হয়েছিল বলিয়ুড পার্টি। গ্রুপের সবাই এবং উদ্যোক্তারা উপস্থিত 
ছিলেন সেই পার্টিতে। পর্দায় ছবির মাধ্যমে অংশবিশেষ দেখানো হচ্ছিল এই উৎসবের বিশাল 
কর্মকাণ্ড। পার্টির শেষে রাত দেড়টার সময় আমরা বাসস্থানে পৌঁছাই। 

পরের দিন সকালে নটায় আমরা স্টুটগার্ট ছেড়ে ফ্রাড্কফুর্ট পৌঁছাই বেলা একটায়। লাগেজ 
বুকিংয়ের সবকিছু প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করার পর আমাদের ঘরে ফেরার পালা। সকালে এলাম 
মুম্বাই, তারপর দশটায় কলকাতা । তখনও আমাদের অবিস্মরণীয় স্মৃতির ঘোর কাটেনি। 


wiles : প্রভাতকুমার দাস 
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মৃত্যু : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ 
বিশ শতকের প্ৰতিভূ আর্থার মিলার 


দত্তাত্রেয় দত্ত 


জন্ম : ১৭ অক্টোবর ১৯১৫ 


প্রায় নব্বই বছর বয়সে প্রয়াত হলেন আমেরিকার অন্যতম প্রধান নাট্যকার আর্থার মিলার। বিশ 
শতকের যথার্থ সূচনা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঘটেছিল বলে ধরা হয়, তবে তাকে পরিপূর্ণ অথেই বিশ 
শতকের প্ৰতিভূ আমেরিকান নাট্যকার বলা যায়। ইউজিন ও’নিল এবং টেনেসি উইলিয়ামসের মতো 
তিনিও আমেরিকার নাটককে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার স্বকীয় চরিত্র অর্জন করতে সাহায্য 
করেছিলেন। 

মিলার দ্বিতীয় প্রজন্মের ইহুদি আমেরিকান। তার মা ছিলেন পোল্যান্ড থেকে আগত প্রথম 
প্রজন্মের আমেরিকান। বাবা ইসিডোরও ছ-বছর বয়সে পোল্যান্ড থেকে আমেরিকায় আসেন। তার 
ব্যাবসা ছিল পোশাকের, সচ্ছলতাও ছিল। কিন্তু আমেরিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যে অর্থনৈতিক 
ধ্বস নামে, তাতেই তার ব্যাবসা ক্রমে নষ্ট হয়ে AWA! ১৯২৮ সালে হার্লেম থেকে বুকলিনে ছোটো 
বাড়িতে তাদের চলে আসতে হয়। এর পরেই মিলারকে দেখি বেকারির বয় হিসাবে কাজ করতে, 
আবার ছুটির সময়ে বাবার ব্যাবসার সহায়ক হিসেবেও | অর্থনীতির এই ভাঙন, ব্যাবসার ব্যৰ্থতা 


লেখক বিশিষ্ট নাট্যবিদ্‌, নাট্যতত্ত বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা 
বিভাগের প্রধান। 
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আর্থার মিলার-এর। তাঁর বয়স হয়েছিল 
৮৯ বছর । তার মৃত্যুতে শোক জানাতে 
শুক্রবার রাত ৮টার সময় ব্রডওয়ের সব 
আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। 

একসময় অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর 
সঙ্গে তাঁর বিয়ে সারা আমেরিকায় হইচই 
ফেলে দিয়েছিল। জীবনের শেষ দিকে 
তিনি ক্যানসার, নিউমোনিয়া ও হৃদযন্ত্রের 
নানা অসুখে ভূগছিলেন। তবে 


জড়িয়ে পড়েছেন। ১৯৫০-এর দশকে 
আমেরিকায় কমিউনিস্ট দমন অভিযালের 
বিরুদ্ধে মাৰ্কিন কংগ্রেসে একনাগাড়ে 
প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন তিনি। তীর 
লেখা বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে আছে 
‘ডেথ অব এ সেলসম্যান, ‘অল মাই 
সঙ্গ, 'দা মিসফিটস', 'ফিনিসিং দ্য 
পিকচার' প্রভৃতি ছাড়াও ১৯৮৭ সালে 
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এবং পিতাপুত্রের সম্পর্ক_এ তিনটি বিষয়ই মিলারের নাট্যকার জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করেছে। তার প্রধান নাটকগুলির অধিকাংশেই এই বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় স্থান নিয়ে আছে। 

উনিশ শো বত্রিশে, অর্থনীতির চূড়ান্ত সংকটের কালে মিলার স্কুল পাশ করেন, আর কখনও 
জোগাড় করতে বাধ্য হন। সে ফ্যাক্টরিতে তিনিই ছিলেন একমাত্র ইহুদি কর্মচারী। দু-বছর এইভাবে 
পরিশ্রমের পর তিনি মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা নিয়ে ভরতি হবার টাকা রোজগার করতে 
পারেন। এই দু-বছরে তিনি আমেরিকার ইহুদি-বিদ্বেষের সঙ্গে যেমন পরিচিত হন, তেমনই নাটক 
যে দুনিয়া ও সমাজের ব্যাপারে মানুষকে কী পরিমাণে সচেতন করতে পারে, তার ধারণাও তার 
এই সময়েই গড়ে SH | পরে ‘Incident at Vichy’ নাটকে এই অভিজ্ঞতার ছায়াপাত আমরা দেখি। 
কলেজে পাঠকালে তিনি নাট্যরচনা বিষয়ে একটি পাঠক্রমে যোগ দেন, এবং তার প্রথম নাটক 
‘No Villain'-9% জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পুরস্কার পান। এর পরে তিনি বিষয় পরিবর্তন করে 
নাট্য রচনাকেই তার চর্চার প্রধান অবলম্বন করে নেন। ‘No Villain’ পুনর্লিখিত হয়ে ‘They Too 
Arise’ নামেও পুরস্কার পায়। পরবর্তী দুটি নাটক ‘Honours at Dawn’ এবং ‘The Great 
Disobedience'-8 পুরস্কার অর্জন করেছিল। ১৯৩৮ সালে স্নাতক হয়ে তিনি নিউ ইয়র্কে ফিরে 
এসে ফেডারেল থিয়েটার প্রজেক্টে যোগ দিয়ে রেডিও-নাটক লিখে জীবিকানির্বাহ করতে থাকেন। প্রায় 
পঁচিশটির মতো রেডিও-নাটক তিনি লিখেছিলেন। বলা ভালো যে এই সময়েই তিনি টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরি 
ফক্স কোম্পানির চিত্রনাট্য লেখার চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিষয় 
নির্বাচনের স্বাধীনতার প্রয়োজন তার ছিল : সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠা তিনি 
অল্প বয়সেই অগ্রাহ্য করেছিলেন। 

এটা কিছু আশ্চর্য নয় যে ১৯৪৪ সালে মিলারের প্রথম ব্রডওয়ে নাটক ‘The Man Who 
Had all The Luck’ প্রিমিয়ার বাদ দিয়ে মাত্র চারটে শো টিকেছিল। আশ্চর্য এই যে, এ নাটক 
থিয়েটার গিল্ড ন্যাশনাল আযাওয়ার্ড পেয়েছিল। এর কষ্টকল্লিত প্লট এখনও যেমন আমাদের আকৃষ্ট 
করে না, তখনও তেমনই লোক টানতে পারেনি। এই নাটকের ব্যর্থতায় ভগ্নমন মিলার স্থির করেন 
যে পরের নাটকে এমনটা ঘটলে আর নাটকই লিখবেন না। কিন্তু পরের ব্রডওয়ে নাটক ‘All My 
Sons’ (১৯৪৭) কী সাধারণ্যে, কী রসিকমহলে, অভূতপূর্ব সাফল্য পেল-_এবং সেই সঙ্গে এল নিউ 
ইয়র্ক ক্রিটিকস সার্কল আ্যাওয়ার্ড (ও"নিলের ‘The Iceman Cometh"-কে স্থানচ্যুত করে) আর 
ডোনাল্ডসন আ্যাওয়ার্ড। অবশ্য ১৯৫৫ সালে ওয়ালটার কার তার ‘হাউ নট টু রাইট-এ প্লে’ গ্ৰন্থে এ 
নাটকের যে সমালোচনা করেন, তাও স্মরণীয় হয়ে আছে। যুদ্ধ ও মুনাফাবাজির সম্পর্ক নিয়ে লেখা 
এ নাটক স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধোত্তর আমেরিকায় দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল ; তবে আজ 
আমাদের কাছে এ নাটক প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে আগামী আমেরিকান জীবনদর্শনের ঘৃণ্য দিকটা 
মিলার সেই সময়েই তুলে ধরতে পেরেছিলেন। 

‘All My 5০/১'-এর সাফল্যের একটা নমুনা এই যে এ-নাটক থেকে পাওয়া টাকায় তিনি নিউ 
ইয়র্কে একটা বাড়ি কেনেন, এবং কানেক্টিকটে ৩৫০ একর জমি কিনে সেখানে একটা ছোটো স্টুডিও 
তৈরি করেন। এই স্টুডিওতে বসে তিনি পরের নাটক ‘Death ofa Salesman’ লিখেছিলেন ৷ কিন্তু 
ঠিক এই সময়েই যে তিনি নামমাত্র বেতনে শহরের একটি বাক্স তৈরির কারখানায় শ্রমিকের কাজ 
করছিলেন-__তার দর্শককুলের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখবার জন্য-_এ তথ্যটা মিলারকে, বা 

১৯৪৯ সালে ‘Death of a Salesman’ উপস্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে সমাদরের 
বন্যা বয়ে গেল। পুলিট্জার প্রাইজ, নিউ ইয়র্ক ড্রামা ক্রিটিক'স সার্কল আ্যাওয়ার্ড, আতোনেত পেরি 
আ্যাওয়ার্ড, ডোনাল্ডসন আ্যাওয়ার্ড, থিয়েটার ক্লাব আওয়ার্ড ইত্যাদি বহু পুরস্কারও হাতে এল। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ২২৯ 


এই বছরেই তিনি ‘Tragedy ‘and the Common Man’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন, যার 
_ মধ্যে তার নাট্যদৰ্শন বিধৃত আছে বলা যায়। এযাবৎ তার নাটক ইবসেনের নাট্যশৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট 
বলেও বটে, আবার এর পরের বছরেই তিনি ইবসেনের ‘An Enemy of the People’-44 নতুন 
নাট্যরূপ দেবেন বলেও বটে, ইবসেনের মধ্যবিত্ত বাস্তববাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্ৰবন্ধে মিলারের 
তাত্বিক সংযোজনটি লক্ষণীয়। তার মতে রাজন্যবর্গের মতোই সাধারণ মানুষও শ্রেষ্ঠ অর্থে ট্র্যাজেডির 
যোগ্য উপজীব্য হতে পারে, যখন সে তার ব্যক্তিগত AINA জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত থাকে। 
সে অৰ্থে ট্যাজেডি হল মানুষের সঠিক আত্মমূল্যায়নের অদম্য তাড়নার পরিণতি, ব্যক্তিমানুষের 
মানবত্ব অর্জনের অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। মানুষের FII ও সামাজিক অবস্থানের প্রতিকূল 
যা কিছু, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু লোক যে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য লড়াই না করে 
পারে না, এইটে তাদের ট্র্যাজিক agi মানবিক সম্তম অর্জনের এই লড়াই করার জন্য রাজকীয় কী 
অভিজাতবংশীয় হবার দরকার নেই : উইলি লোমানের মতো একজন ব্যর্থ সেলসম্যানও সে লড়াই 
করতে পারে। তার অন্তিম পরাভব এইটাই প্রমাণ করে যে আমাদের প্রতিবেশের মধ্যেই. একটা 
কোনো বিরাট অশুভ শক্তি উপস্থিত আছে, এবং সেই উপলব্বিটাই আমাদের ট্যাজিক শিক্ষা। কাজেই 
ইবসেনের মতোই মিলারও নাটককে সামাজিক বিশ্লেষণ ও সমালোচনার হাতিয়ার করেছিলেন, এ 
কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বস্তুত, ১৯৬৩ সালে তিনি আবর বলবেন যে বিশের দশক থেকেই 
আমেরিকান নাটক মূলত সমাজের অমানবিক শক্তির চাপে নিষ্পেষিত ব্যক্তিসত্তার নাটক। . 

আধুনিক আমেরিকান সমাজের সামগ্রিক চেহারা অমানবিক হলেও ব্যক্তি হিসেবে 
আমেরিকানরা যে অমানবিক নয়, সে আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি। পরিবারব্যবস্থার ভাঙন 
ও অবলুপ্তি তাদের মনেও গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। Faas নাটক সেই আত্মিক লোকসানের 
জায়গাটা স্পর্শ করতে পেরেছিল বলেই তার নাটক আমেরিকান এত জনপ্রিয় হয়েছিল, এ কথা বলা 
যেতে পারে। পিতাপুত্রের সম্পর্ক বারবারই তার নাটকে কেন্দ্রীয় স্থান নিয়েছে, এবং সেই সুত্রে 
প্রজন্মব্যবধান বা generation ৪৭০-এর প্ৰশ্ন, বলা যায়, তার নাটকে একটা ইতিবাচক স্থান 
নিয়েছে। ‘All My Sons’ এবং ‘Death of a Salesman’ নটকে আমরা দেখি যে বাবার ব্যবসায়- 
সর্বস্ব জীবনবোধের বিরুদ্ধাচরণ করছে ছেলে--অনেক TS এবং নীতিনির্ভর একটা অবস্থান 
থেকে। এই দ্বন্দ্ব থেকে নাটকের যে করুণ পরিণতি, তা এক হিসেবে ট্র্যাজিক পরিণতি হলেও ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে আশাবাদী পরিণতি। পরবর্তী আমেরিকান ইতিহাস যে সেই আশাবাদকে ASMA করতে 
পারেনি, তার বিচার আলাদা বিচার ; নাট্যকার হিসেবে তার দয় মিলারের নয়। বরং বলা যায় যে, 
তিনি যে জীবনবোধে বিশ্বাসী, তার ভিত্তি হল এক সমদর্শী মানবিকতা, যার গুণে তার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি 
ট্যাজিক হয়ে উঠেছে; কারণ নীতিরহিত মানুষও কী কারণ aoa’, তা তিনি বোঝবার ও 
' ৰোঝাবার চেষ্টা করেছেন বলেই সে সব মানুষের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও করুণা হয়। তাদের 
হয়ে সাফাই তিনি কখনওই গাননি ; কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হিসেবে তাদের বোঝবার চেষ্টা 
করেছেন-_ ব্যক্তি হিসেবে তাদের সম্ত্রমহানি ঘটাননি। এর হলে কার্যত আমেরিকায় তার নাটক 
i আমেরিকান সমাজ তথা অর্থনীতির সমালোচনা হিসেবে একটা প্রতিবাদী অবস্থান অর্জন করেছে তো 
বটেই, উপরত্তু আমেরিকার বাইরে বৃহত্তর মানবসমাজেও সন্মানিত হয়েছে! 

' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যে সব আমেরিকান লেখক. হামপন্থী চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকেছিলেন, 
মিলার তাদের অন্যতম। বস্তুত, সাহিত্য ও নাটকের মতোই রাজনীতির সঙ্গেও মিলার আজীবন 
অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েতপন্থী Cultural and Scientific 
Conference for World Peace-এর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা থেকে শুরু করে সাহিত্যিকদের 
তির রত লা বা ata ও চেকোশ্রোভাকিয়ায় প্রতিবাদী 


২৩০ চু নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১৯. 














লেখকদের পীড়ন করার বিরোধিতা করা পর্যন্ত সর্বদাই তিনি সমাজে তথা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত 
থেকেছেন। অবশ্য তার স্বদেশে ঠিক একইভাবে লেখক-শিল্পীদের উপরে যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, 
সেই ক্ষেত্রে তার ভূমিকাই এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে সেনেটর 
ম্যাকার্থি-প্রবর্তিত কুখ্যাত হুয়াক বা House of Un-American Activities Committee-3 দৃষ্টি 
পড়েছিল তার ওপর। এই কমিটির কাজ ছিল লেখক-শিল্পীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বামপন্থী বা 
কমিউনিস্ট-ঘেঁষা শিল্পীদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে ধরতে তাদের বাধ্য করা। আমাদের কাছে 
আক্ষেপের কথা এই যে, এলিয়া কাজান বা ক্রিফোর্ড ওডেটসের মতো শিল্পীরাও এই চাপের মুখে 
নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন__তাদের শিল্পীজীবনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে--ষার ফলে 
কাজানের সঙ্গে মিলারের দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ ঘটে যায়। ওডেটসও নাট্যকার হিসেবে মিলারের 
কাছে যে সন্ত্রম আদায় করতে পেরেছিলেন, ব্যক্তি হিসেবে তার মর্যাদা রাখতে পারেননি । পক্ষান্তরে, 
মিলার নিজে কমিটিকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তার পক্ষে হুয়াকের চরবৃত্তি করে সহশিল্পীদের সঙ্গে 
_ বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব নয়। এই সাহসিকতার ফলে তার ওপরে কংগ্রেসের অবমাননার অভিযোগ 
এসে ATG | অবশ্য এক বছর পরে United States Court of Appeals সে অভিযোগ নাকচও করে 
দেন ; কিন্তু মিলারের ওপর অপ্রত্যক্ষ চাপ রয়েই যায়। 

এ ঘটনা ১৯৫৭ সালের ; কিন্তু তার আগে থেকেই হুয়াকের দৃষ্টি তার ওপর পড়েছিল, যার 
জন্য ১৯৫৫ সালে নিউ ইয়র্কে তার একটি সমাজকল্যাণমূলক ফিল্মা তৈরি করতে দেওয়া হয়নি, 
১৯৫৬-য় তার ‘The Crucible’ নাটকের প্রথম বেলজিয়ান শোয়ের জন্য তাকে পাশপোর্টও দেওয়া 
হয়নি। এ সময়ে পাঁচ বছরের জন্য তার পাশপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তারও আগে, ১৯৪৮ 
সালে, তার ‘All My Sons’ নাটকটিকে আর্মির নাটকের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছিল। যুদ্ধ 
ভাঙিয়ে মুনাফা লোটার, এবং সেই মুনাফার লোভে যুদ্ধক্ষেত্রে দোষদুষ্ট সামগ্রী জোগান দেওয়ার যে 
চিত্র মিলার এ নাটকে তুলে ধরেছিলেন, তা সৈনিকদের মনোবল ভেঙে দিতে পারে, এই যুক্তি হুয়াক 
দিয়েছিল বটে, কিন্তু পরে জানা যায় যে মিলার রচিত যাবতীয় নাটকই যাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা 
না পায়, তার ব্যবস্থা হুয়াক বিধিমতে করেছিল। 

মিলারের ওপর হুয়াকের দৃষ্টি পড়ার অন্য কারণও ছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি যে নাটকটি লেখেন, 
তার বিষয় ছিল এতিহাসিক, কিন্তু তাৎপর্য ছিল তৎকালীন। এটিও Antoinette Perry Award এবং 
Donaldson Award পায়। ১৬৯২ সালে সালেমে একটি ডাইনি-শিকারের ঘটনা অবলম্বনে এ নাটকটি 
হল ‘The Crucible’) কয়েকটি কিশোরী নিজেদের পিঠ বাঁচাতে শহরের সম্তরান্ত ব্যক্তিদের নামে 
ডাকিনিবিদ্যা চর্চার অভিযোগ আনে। আশ্চর্যভাবে, শুধুমাত্র, কানাঘুষো অভিযোগের ভিত্তিতে মান্যগণ্য 
লোকেরাও দোষী সাব্যস্ত হয়ে যান--- বিচারকদের যুক্তি দিয়ে বোঝানো অসম্ভব হয়ে দীড়ায়। এইভাবে 
শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে দোষী নির্ধারণের অযৌক্তিকতা যারাই বিচারকদের বোঝাবার চেষ্টা করে, তাদেরই 
অভিযুক্ত করতে থাকে ওই কিশোরীরা। ফলে প্রত্যেকেরই বীচবার একমাত্র পথ থাকে অন্যের দিকে 
অভিযোগের তীর ঘুরিয়ে দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র জন প্রক্টর অন্য কাউকে 
অভিযুক্ত করতে অস্বীকার করে ফাঁসি যান। এ-নাটক যে কেবলমাত্র তৎকালীন হুয়াকপদ্ধতির 
সমালোচনা, তা নয়। সন্দেহবাতিকের এই হিস্টিরিয়াপ্রবাহ আজকের দিনেও নানা দেশে নানা ক্ষণেই 
দেখা যাচ্ছে, যার মূল কারণ আমাদের আত্মবোধের অভাব এবং প্রচারান্ধতা। সপ্তদশ শতকের সালেমের 
সমাজের মতোই কোনো মৌল গোড়ামি আমাদেরও রয়ে গিয়ে থাকতে পারে, যার সঙ্গে সংকটের 
সময়ে যুক্ত হয় আমাদের ভীরুতা ও অন্যের জীবনের মূল্যে নিজের পিঠ বাঁচাবার প্রবণতা । তবে 
মিলারের ক্ষেত্রে এইটে লক্ষণীয় যে তার নায়কের জীবনচর্ধা এবং তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনচর্যার 
মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনি রাখেননি। যে আত্মসন্ত্রমবোধ থেকে প্রক্টর নিজের মুখ বন্ধ রেখেছিলেন, সেই 
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একই মর্যাদাবোধ নিজের জীবনেও মিলার ৰূপায়িত করেছিলেন হুয়াকের চাপকে অস্বীকার করে--তীর 
নিজের ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে অনিশ্চিত জেনেও। কাজেই আজকের যুগে তার উদাহরণ-_অর্থাৎ 
শিল্পীর প্রচারিত মত ও শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনে তার রূপায়ণ__ মোটের ওপর অননুকরণীয় উদাহরণ 
হয়েই থাকবে বলে মনে হয়। ৃ 
১৯৫৫ সালে প্রকাশ পেয়েছিল তার আরও দুটি নাটক : A View From the Bridge’ এবং 
‘A Memory of Two Mondays’ | এর মধ্যে প্রথমটি বিশেষত পূর্বোক্ত প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য এইজন্য 
যে এ নাটকের নায়ক আবেগতাড়িত হয়ে অদম্য ঈর্ষায় নিজের গোষ্ঠীর অলিখিত বিধিভঙ্গ করে দুই 
আশ্রিত যুবকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেয়, এবং পরিণামে নিজে মরে। 
(গোড়ায় এ নাটকটি পদ্য-একাঙ্কিকা হিসেবে লেখা হয়েছিল ; ১৯৫৬ সালে পিটার বুকের জন্য এর 
দু-অঙ্কের পূর্ণতর রূপ দেওয়া হয়।) ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই যে সমকর্মীদের সঙ্গে 
বিশ্বাসভঙ্গ করা যায় না, GOR! মিলার এ-নাটকে খুব ভালোভাবেই প্রতিপন্ন করেছেন। 
হুয়াক-সংক্রান্ত মানসিক চাপের ফলে খুব প্রত্যাশিতভাবেই এর পরের কয়েক বছরে তীর 
সৃজনশীলতায় একটু ঘাটতি দেখা যায়। তবে রাজনৈতিক চাপের দরুন সংস্কৃতিজগতে তার স্বীকৃতি 
থেমে থাকেনি। ১৯৫৮ সালে তিনি National Institute of Art and Letters-এর সদস্য নির্বাচিত 
হন; আবার ১৯৫৯ সালে সেখান থেকেই নাট্যকৃতির জন্য স্বর্ণপদক পান। এরপর ১৯৬৪ সালে 
‘আমরা পেলাম তার দুটি একাঙ্ক নাটক : ‘After the Fall’ এবং ‘The Incident at Vichy’ | 
হলিউডের নায়িকা তথা আমেরিকার যৌনপ্ৰতিমা ম্যারিলিন মনরোর সঙ্গে ১৯৫৬ সালে বিবাহ 
আৰ্থার মিলারের জীবনের একটা অন্যতম ঘটনা, যা সকলের দৃষ্টি আকৰ্ষণ করেছিল। তৎকালীন 
আমেরিকার সবচেয়ে প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবী ও সবচাইতে মনোহ'রিণী নারীর এ বিবাহ প্রধানত মিডিয়া- 
তাড়িত হয়েই কাটছিল বলা খুব অতিরেক হবে না। বস্তুত, প্রতিবাদী-আদর্শবাদী নাট্যকার ও বিলাসিনী- 
উগ্রজীবিনী চিত্রতারকার এই দাম্পত্যজীবন হয়তো স্বাভাবিক কারণেই বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সে প্রসঙ্গে 
মিলার বলেছিলেন যে তাদের দুজনের দুরকমের স্নায়বিকতার ধাত খাপ না খাওয়াই এর কারণ। তার 
ওপর ঘুমের ওষুধের ওপর মনরোর ঘোর নির্ভরশীলতা, মানসিক ভারসাম্যের অভাব, আর অতীত 
জীবনের পিছুটান আর্থারের তীব্র সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে কতটা মিশ খাচ্ছিল তা বলা শক্ত। 
১৯৬১ সালে বিবাহবিচ্ছেদের পবের বছরে মনরো আত্মঘাতিনী হন কিন্তু এই ট্র্যাজেডির সঙ্গে জড়িয়ে 
অছে মিলারের ‘The Misfits’ চিত্রনাট্যটি, যেটি তিনি ১৯৫৩ সালে তার ভাবী বধূর মনস্তুষ্টির জন্য 
উপহার বা যৌতুক হিসেবে লিখেছিলেন। এই ফিল্মে তখনকার দুই মহাতারকা অভিনয় করেছিলেন-__ 
ক্লার্ক গেবল আর ম্যারিলিন মনরো-_আর দুজনেরই জীবনের শেষ অভিনয় এই বইয়ে। গেবল মারা 
যান শারীরিক ক্যান্সারে ; মনরো হয়তো বা আত্মিক। এ ঘটনাও মিলারের সাহিত্যজীবনে সাময়িক ভাটা 
এনে থাকতে পারে। পরে, বিশেষত ‘After the Fall প্রসঙ্গে অনেকেই তার নিন্দা করেছিলেন ও- 
নাটকে প্রচ্ছন্নভাবে ম্যারিলিনের সমালোচনা করার জন্য। কিন্তু অস্তত এ দেশে বসে এত বছর পরে 
আমরা মনরোকে ততটা সমালোচনার উধ্র্বে নাও ভাবতে পারি, যতটা আমেরিকানরা সে সময়ে 
ভেবেছিলেন। মিলারের নিজের বক্তব্য যে মানুষের অন্তর্নিহিত যে-সংঘাত প্রবণতা মানবজাতিকে 
ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, এ নাটক তারই ‘একটা নিবিষ্ট অধ্যয়ন; কিন্তু সমালোচকরা 
সাধারণভাবে সে কথা মানতে চাননি। এখানে মিলারের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা এমনভাবে ভিড় 
ব্যক্তিগত সমস্যা-_যে এ নাটককে মনরোর মৃত্যুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা বলে মনে করা খুব 
একটা কষ্টকল্পনা বলে ভাবা শক্ত। অবশ্য মিলার নিজে দাবি করেছিলেন যে এ নাটক তার অন্যান্য 
নাটকের চাইতে বেশি আত্মজীবনীমূলকও নয়, আবার কমও নর । পূর্ববর্তী প্রধান নাটকগুলিতে মিলার 
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যেমন সামাজিক সমস্যার সঙ্গে ব্যক্তিচৈতন্যের ওপরেও আলোকপাত করেছিলেন, এ নাটকেও তার 
ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং বলা যায় যে চৈতন্য প্রবাহের কৌশল অবলম্বন করার ফলে এ নাটক ঢের বেশি 
ব্যক্তিনির্ভর--ফলত ব্যক্তিগত হয়ে পড়েছে। 

কিন্তু এর পাশাপাশি এর জুড়ি ‘Incident at Vichy’ নাটকটিও মিলারের জীবনের এক fee 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই রচনা করা ; অথচ তার সম্বন্ধে আত্মজীবনপ্রবণতার অভিযোগ আমরা আনি 
না। হিটলারের ইহুদি-বিদ্বেষ যে সময়ে ইওরোপে বিষোদগার করছিল, ঠিক সেই সময়েই যে 
আমেরিকাতেও মিলার আমেরিকান ইহুদি-বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন, এটা নিঃসন্দেহে একটা 
লক্ষণীয় ব্যাপার। তবু ‘Incident at Vichy’ নাটকে আমরা দেখি দর্শকের কৌতৃহলের 
বিকেন্দ্রীকরণ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনোজগতের অনুসন্ধান নয়, একটা সামগ্রিক সামাজিক পাপের 
পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানুষের কী দায় রয়ে যেতে পারে, তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই একাঙিককায়। 
জার্মানি অধিকৃত ফ্রান্সের এক জায়গায় জনা দশেক মানুষকে ধরা হয়েছে ইহুদি সন্দেহে। তাদের মধ্যে 
একজন ইহুদি নয়। নাটকের শেষ বরাবর সে বুঝতে পারে যে তারও মনের মধ্যে ইহুদি সম্বন্ধে একটা 
বিদ্বিষ্ট অসহিষ্ণুতা আছে-_কাজেই এই মারণযজ্জে সেও নৈতিকভাবে নির্দায় নয়। শেষে সে নিজের 
মুক্তির ছাড়পত্রটি একজন ইহুদিকে দিয়ে দেয়। 

মিলারের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে সারাজীবনে কখনওই তিনি নিছক সাহিত্যিক হয়ে 
থাকেননি ; মানবিকতার দাবি নিয়ে সর্বদাই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন নিজেকে। 
চেকো্লোভাকিয়ায় ভিন্নপহী লেখকদের সমর্থনে যে দাবি তিনি তোলেন, তার জন্য ১৯৭০ সালে 
রাশিয়ায় তার রচনা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্বেও ১৯৭৭ সালে তিনি চেক সরকারের 
কাছে পুনরায় প্রতিবাদী লেখকদের গ্রেপ্তার বন্ধ করার দাবি পেশ করেন। আবার ১৯৮৫ সালে 
লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত ও আমেরিকান লেখকদের এক সম্মেলনে সোভিয়েত সরকারের কাছে 
রাশিয়ান প্রতিবাদী লেখকদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার আবেদন রাখেন ও পরের বছর গোর্বাচভের 
সঙ্গে সোভিয়েত নীতি নিয়ে আলোচনা করতে যান। এ ঘটনাগুলো তার চরিত্রের একটা আশ্চর্য 
স্বাবলম্বিতা প্রকাশ করে : স্বদেশে বামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হয়েও তিনি আন্তর্জাতিক বামপন্থী গোষ্ঠীর 
থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে ইতস্তত করেননি। 

নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়ে মিলারের সৃষ্টিকর্ম যেমন বিশাল, তার জীবনে সম্মান 
ও স্বীকৃতির তালিকাও তেমনই সুদীর্ঘ। আজীবন কাজের স্বীকৃতি হিসেবে কেনেডি সেন্টার সম্মান, 
মেলন ব্যাঙ্ক পুরস্কার, উইলিয়াম Bq উৎসব পুরস্কার, এডওয়ার্ড অলবি লাস্ট ফ্রুন্টিয়ার প্লে রাইট 
পুরস্কার ইত্যাদি তো পেয়েছেনই, তাছাড়া জেরুজালেম প্রভৃতি দেশও তীকে সম্মান জানিয়েছে 
নানাভাবে। এ ছাড়া ইস্ট আ্যাংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আমেরিকান স্টাডিজ কেন্দ্রটি তার 
ইনজ্যাগুরাল সিনিয়র ফেলো নির্বাচিত করেছিলেন। 

আমেরিকান সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিবাদী নাট্যকার হওয়া সত্তেও মিলারকে স্পষ্টত বামপন্থী 
লেখক বলে চিহ্নিত করা যায় না কেন, সেটা তার অগ্রজ ব্রেশটের সঙ্গে তার নাটীয় উদ্দেশ্যের 
তুলনা করলে বোঝা যায়। ব্রেশট যেভাবে তার দর্শককুলকে মার্ক্সীয় চি্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে সমাজ 
পালটানোর উদ্দেশ্যেই নাটক লিখেছিলেন, মিলারের রচনায় সে উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি ছিল। তার 
রচনায় সর্বত্রই সামাজিক ব্যবস্থার চাপে নিষ্পেষিত মানবসস্তা প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু সে চিত্রায়ণ 
সর্বদাই ব্যক্তিচৈতন্যভিস্তিক। তার ফলে তার নাটকের মানবিক আবেদন তীব্র হলেও এবং 
মূল্যবোধের সংকট তীব্রভাবে দেখালেও তা যথার্থ সামাজিক টানাপোড়েনের চেহারা বুঝতে আমাদের 
সাহায্য করে না বা বৈজ্ঞানিক মনোভগ্জি নিয়ে সমাজ পালটানোর কাজে আমাদের প্ৰবুদ্ধ করে না। 
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না.প./১৬-৯৬ 


পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কাজেই নানা অর্থেই তিনি দেশ, কাল ও সমাজশাসিত স্বযুগের AEA | 
এই প্রসঙ্গে কিন্তু এটুকু ভাববার থাকে যে ব্রেশট কী কারণে তীর স্বদেশেও ক্রমে থিয়েটার 
সংক্রান্ত তাত্বিক কৌতৃহলের বিষয়ে পর্যবসিত হয়েছেন, আর মিলার কেন এখনও থিয়েটার হিসেবে 
সারা পৃথিবীতে Slaw হয়ে আছেন। মিলার ঠিকই বুঝেছিলেন যে অন্তত আজকের যুগে ট্যাজেডির 
কেন্দ্ৰীয় আকর্ষণ হল মানুষের দুর্ভোগ, লড়াই ও পরাভব। সেই মানবিক জায়গাটাকে তিনি স্পর্শ 
করতে পেরেছিলেন বলে সারা পৃথিবীতে তার নাটক এখনও বারেবারে প্রযোজিত হয় : কোনো 
তত্ত্বগত কারণে নয়। তাই শেষ বিচারে তিনি ব্যক্তিস্বতন্ত্যবাদেরই প্রবক্তা। ‘Death of A 
Salesman’ নাটকে লোমানের স্ত্রীর যে সংলাপ সেকালে প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছিল, সে সংলাপটি 
অনুধাবন করলেই নাট্যকার হিসেবে মিলারের চারিত্রিকতা বোঝা যায় : 
উইলি লোমান অনেক টাকা করেনি। কাগজে কখনো তার নাম ওঠেনি। চরিত্রেও সে কিছু 
এমন আদর্শ পুরুষ নয়। কিন্তু সে তো একটা মানুষ__-আর তার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার 
ঘটে চলেছে। সেদিকে আমাদের মন দিতেই হবে। তাকে আমরা একটা বুড়ো কুকুরের মতো 
মরতে দিতে পারি না। এমন লোকের দিকে মনোযোগ- আমাদের মনোযোগ--শেষ অবধি 
দিতেই হবে। 
মিলারের নাটক সারা পৃথিবীতেই অভিনীত হয়েছে৷ “Death of a Salesman’ উনত্রিশটি _ 
ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ‘The Crucible’ নাটকের বেলজিয়ান প্রিমিয়ার দেখতে তিনি যেতে 
পারেননি বটে, কিন্তু গিয়েছিলেন যে তার স্বর্ণজয়ত্তীতে, এটা কম কথা নয়! আমাদের দেশে তার 
সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাটক ‘Death of A 52/2579-এর দুটি বঙ্গীকরণ হয়েছে; তাছাড়া আছে 
‘A View From the Bridge’ এবং ‘The Price) প্রত্যেকটিরই মঞ্চসিদ্ধি তর্কাতীত। 
নিতান্তভাবেই আমেরিকান সামাজিক পশ্চাৎপটে নিবদ্ধ এ নাটকগুলি কেন আমাদের সমাজসচেতন 
বাংলায় সাড়া জাগিয়েছে, তা ভাববার বিষয়। বিদেশি নাটক, বা মিলারের নাটক, বা আন্তর্জাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন নাটক হিসেবে একটা আকর্ষণের দিক অবশ্যই আছে; কিন্তু সমাজ ও ব্যক্তির 
টানাপোড়েনের যে চিত্র তার নাটকে আমরা পাই, ব্যক্তিমানবের আত্মিক নিপীড়নের যে নাট্য তার 
নাটকে অনুভব করা যায়, তার আকর্ষণই হয়তো এই সর্বজনীনতার উৎসে বিরাজমান। এ কথা 
সত্যিই যে সমাজ বিষয়ে তার তাত্ত্বিক অবস্থান ‘Death of A Salesman’ থেকে ‘After the Fall’ 
এবং ‘The Incident at Vichy’ নাটকে অনেকটা সরে এসেছে ; সামাজিক অন্যায়ের চাপে নিষ্পিষ্ট 
মানুষের প্রতিবাদের সরল সুত্র থেকে তিনি এই প্রশ্নের দিকে এগিয়েছেন যে এই সামাজিক 
অমঙ্গলের উৎস কোথায় ? এবং অনিবার্ধভাবেই যে উত্তর পেয়েছেন তা এই যে ব্যক্তির মনে--- 
অন্তত অচেতন স্তরেও- অমঙ্জলের সমর্থন না থাকলে সামাজিক অমঙ্গল অস্তিত্ববান হতে পারে 
না। ফলে তার নাটক শুধুমাত্র সমাজের ঘাটতির চিত্রায়ণ হয়ে থাকেনি : অমঙ্গলের অস্তিত্বের পিছনে 
ব্যক্তির দায় কতটা, তারও একটা নির্দিষ্ট অধ্যয়ন হয়ে দীড়িয়েছে। এইখানে বলা যায় যে 
সমাজসচেতন নাট্যকার হিসেবে .তার একটা মৌলিক অবদান রয়ে গেছে; সমাজ যেহেতু ব্যষ্টিরই 
সমাহার, অতএব সমাজ পালটাবার অর্থনৈতিক উদ্যোগ নেবার আগে ব্যক্তির নৈতিকতার দিকটাকেই 
শৌধরানো দরকার। সমাজের প্রতি ব্যক্তির যে নৈতিক অবদান, সেটাকে অগ্রাহ্য করলে কোনো 
পরিবর্তনই প্রগতি আনতে পারে না-__অস্তত তা স্থায়ী হওয়া অসম্ভব! পরবর্তীকালে আন্তৰ্জাতিক 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে বামপন্থার ব্যর্থতা মিলারের বোধের অভ্রান্তুতা প্রতিপন্ন করেছে। ‘Incident at 
Vichy’-S যে অচেতন ধর্মগত wor চিত্র তিনি এঁকেছেন, তা বর্তমান ভারতের সুস্থবুদ্ধি - 
নাগরিকদেরও আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করবে। 
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সামাজিক দায়বদ্ধতার কোনো ঘাটতি ছিল, এমন কথা বলা অন্যায় হবে। এ প্রসঙ্গে তার একটি উক্তি 
মনে আসে, যার অর্থ হল : প্রত্যেক শিল্পীরই অস্তরে এই বোধ জাগরুক থাকা উচিত যে সে যেন 
আগ্রাসী শক্তির দ্বারা অধিকৃত স্বভূমে বাস করছে। শিল্পীর সামাজিক অবস্থান যে আসলে রেজিস্ট্যান্স 
ফোর্সের সদস্যেরই তুল্য, আগ্রাসী শক্তিকে গোপনে আঘাত করে দেশছাড়া করাই যে তার প্রাথমিক 
কর্তব্য, এই চৈতন্যের উপস্থিতির কারণেই তাঁর নাটকের আবেদন সর্বজনীন । এ ছাড়া বলা যায় যে, 
মনস্তত্ের নিবিষ্ট বিশ্লেষণ ও চরিক্রচিত্রণে বাস্তবতা অভিনেতাদের কাছে বরাবর তীকে প্ৰিয় করে 
রেখেছে। অপরপক্ষে আমেরিকায়, যেখানে মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য প্রায় শূন্যে গিয়ে পৌঁছেছে, 
সেখানে ব্যক্তিসত্তার কাছে যে আবেদন তার নাটক রাখে, তা দর্শককে এক অনাস্বাদিত মূল্যের 
আস্বাদন দেয়; সেটাও তার জনপ্রিয়তার একটা কারণ! 

মিলার দীর্ঘজীবী নাট্যকার ; তার নাটকও দীর্ঘজীবী । তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে : প্রায় 
কিছুই তো টেকে না-_একটা বাড়িও পঞ্চাশ বছরে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। আমি যে তার চেয়ে বেশি টিকে 
গেছি, এটা নিঃসন্দেহে আমার কাছে একটা তৃপ্তির কারণ। সত্যিই তিনি টিকে গেছেন; টিকে 
থাকবেনও। 


oe রচনাপঞ্জি : ৰ 

be Two Arise’ (অপ্রকাশিত, ১৯৩৭); ‘Honors at Dawn’ (অপ্রকাশিত, ১৯৩৭) ; ‘The 
- Great Disobedience’ (অপ্রকাশিত, ১৯৩৮)। 

‘The Man Who Had All the Luck’ (১৯৪৪) ; ‘All My Sons’ (১৯৪৭) ; ‘Death of a 
Salesman’ (১৯৪৯) ; ‘An Enemy of the People’ (১৯৫৩০); ‘The Crucible’ (১৯৫৩ ; 
‘A Memory of Two Mondays’ (১৯৫৫); ‘A View from the Bridge’ (১৯৫৬); 
‘Collected Plays’ (১৯৫৭); ‘The Misfits’ (১৯৬১) ; ‘After the Fall’ (১৯৬৪); 
‘Incident at Vichy’ (১৯৬৪) ; ‘The Price’ (১৯৬৮) ; ‘The Creation of the World and 
Other Business’ (১৯৭২) ; ‘Fame’ (১৯৭৮) ; ‘The Archbishops’s Ceiling’ (১৯৭৭) ; 
‘Playing For Time’ (১৯৮০) ; ‘The American Clock’ (১৯৮০) ; ‘Two-Way Mirror’ 
(১৯৮২-১৯৮৪) ; ‘Danger : Memory {lI Cant Remember Anything’ এবং Clara 
(১৯৮৭) ; ‘The Golden Years’ (১৯৮৭) ; ‘The Last Yankee’ (১৯৯১-১৯৯৩) ; ‘The 
Ride Down Mt. Morgan’ (১৯৯১) ; ‘Broken Glass’ (১৯৯৪) ; ‘Mr. Peter's 
Connections’ (১৯৯৮) ; ‘Resurrection Blues’ (2002); ‘Finishing the Picture’ 
(2008) | 

উপন্যাস ও গল্প : 

‘Focus’ (১৯৪৫); ‘Homely Girl’ (১৯৯২) ; ‘I Don't Need You Anymore’ (১৯৬৭) ; 
‘Jane’s Blanket’ (338) | 

" প্রবন্ধ, ভ্ৰমণ, ইত্যাদি : 

‘Situation Normal’ (১৯৪৪) ; ‘In Russia’ (১৯৬৯) ; ‘Chinese Encounters’ (5১৯৭৯) ও 
“Salesman” in Beijing’ (১৯৮৩) ; ‘The Theater Essays of Arthur Miller’ (১৯৭৮, 
নবীকরণ : ১৯৯৬) ; ‘Timebends : A Life’ (১৯৮৭) ; ‘Echoes Down the Corridors : 
Collected Essays’ 1944-2000 (২০০০)। 
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১৯৬৪-৬৫ সাল। উৎপল ‘শেকৃসপিয়ারওয়ালা’ ছবিতে কাজ করে ইংরিজি ছবিতে বেশ প্রশংসা 
পেয়েছে। চরিত্রটা ছোটই ছিল। কিন্তু অভিনয় মনে রাখার মতো। মার্চেন্ট আইভরি পরিচালক আর 
ইসমাইল WAHT প্রযোজক। উৎপল খুব ইসমাইল মারচেন্টের কথা বলত। তারপর ইসমাইলের 
উৎপল kos, g আগে মার্চেন্ট আইভরি প্রোডাকশন থেকে JI ছবির জন্য চুক্তি করেছে। 
গুরু'। নাম ভূমিকায় উৎপল মনোনীত। এক সেতারবাদক। বিরাট শিল্পী । সেতার শিখে 

4 ন। তাই ওর কোনোই চিন্তা 

ভাবনা নেই। এটা তো মানি ও ওর কাজে কোনো ফাকি নেই। ও ঠিক শিখে নেবে। ওস্তাদ 
বিলায়েত খা সংগীত পরিচালক। ঠিক হয়েছে শ্যুটিংয়ের কিছুদিন আগেই বোম্বে চলে যেতে হবে এব 
সতার শিখতে হবে। বিলায়েতের ভাই ইমরনের কাছে। সেইসব ব্যবস্থাই ওঁরা করছেন। কিন্তু 
ইতিমধ্যে বিনা মেঘে বজ্ৰপাত। উৎপলকে কারাবরণ করতে হল। নাটকের মহড়া চলছে। কিন্তু 
পুলিশের আনাগোনা | বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেলাম উৎপলের ওপর নজর রাখছে সরকার। ছুতো খুঁজছে 


c 


সবসময়। কলকাতায় নাটকের রুহ THe চলছে। আমরাও সাক্ধানে চলছি। Be গল বাড়িতে থাকছে 








লেখিকা ভারতের সর্বজনমান্য প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, উৎপল-ঘরণী এবং সংগঠক। 
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Wy desr Tenail, 


~e are sorprisod that we bave not beard shout 
aur ticket t+ get tn Bew Tork to attend the release of “The 
Suru," j 





T feel the time is getting very short to 
process the formalities from bere and hance it would be 
very much appreciated if you will kindly take ian ite 
action to send the proper invitatinn letter with Prepaid 
“eket Advice through ATRWINSTA. 





Wa hope we will hear from you very sont. 


with best regards and good wishes, : 


Yours sincerely, 


Mr. Ismail Kerchant, 





WEN TORY, ¥.¥.10021. 


‘oy’ ছবির নিউইয়বর মুক্তি প্রসঙ্গে ইসমাইল মার্চেন্টের আমস্তরণের প্রত্যুতরে উৎপল দঙের চিঠি 


না রাত্রিতে। বন্ধুদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকছে। আর ক'দিনের মধ্যেই ছদ্মবেশে বোম্বে চলে গেলে আর 
কে পায় ওকে | সেই ব্যবস্থাতে ছদ্মবেশেই চলে গেল ট্রেনে। আমরাও খানিকটা স্বস্তিতে আছি। কিন্তু 
কোথায় কী ? হঠাৎ পি টি আই-এর নৃপেনবাবু, রবি ঘোষের কাকা ফোন করে সকালে বললেন, 
“শোভা শুনেছো” £ খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কী কাকাবাবু ? বললেন কাল উৎপলকে 
BPS করেছে বোস্বেতে। আজই কলকাতার জেলে নিয়ে আসছে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে 
পড়ল। এতবড়ো প্রোডাকশান। চুক্তি হয়ে গেছে। ওদের সব আর্টিস্ট ও টেকুনিশিয়ান অর্থাৎ পুরো 
ইউনিট প্রস্তৃত। এ অবস্থায় প্রধান চরিত্র যদি জেলে থাকে তবে তো সব ভগ্ডুল। 

সঙ্গে সঙ্গে জানলাম আজ সকালের প্লেনে কলকাতা আসছে ও, তারপর পুলিশ তাকে সোজা 
জেলে নিয়ে যাচ্ছে। | 

ইসমাইল মার্চেন্ট ফোনে জানালেন উনি এদিন আসছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করছেন ও 
ব্যবস্থা করবেন। খুবই ভেঙে পড়েছিলাম তখন ৷ কিন্তু ইসমাইলের কর্মক্ষমতা দেখলাম। সে দিল্লিতে ও 
কলকাতায় সর্বোচ্চ সরকারি মহলে ইতিমধ্যে তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সময়টা ইসমাইলকে 
আমার ভালো করে চেনার সুযোগ হয়েছিল। কলকাতায় রাইটার্সে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল সেনের কাছে আমায় 
নিয়ে নানা প্রচেষ্টা চলছে। বহু তদ্বির ও চেষ্টা করে ওদের দিক থেকে প্রস্তাব এল, উৎপল যদি লিখে 
দেয় যে সে আর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়াবে না তবেই ওরা তার মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা 
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‘শেকসৃপিয়ারওয়ালা’ ছবি সৃত্রে ইসমাইলের সঙ্গে উৎপল ও অন্যান্য বন্ধুজন 


করবে। এই মৰ্মে উৎপলকে সই করতে হবে। কিন্তু উৎপল কি এই প্রস্তাবে রাজি হবে ? মনে হয় না। 
অথচ ইসমাইলের করুণ মুখ দেখে সত্যিই কষ্ট হয়। এত টাকা লগ্নি। ওরা কী করবে ? আর তো কোনো 
পথ নেই। আমরা উৎপলের সঙ্গে দেখা করলাম এবং পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম। 
উৎপল অনেক চিস্তা করে শেষ পর্যস্ত রাজি হল। আমায় বলল চুপিচুপি এখন ওদের বাঁচাতে 
আমাকে রাজি হতে হইবে। আর তো কোনো পথ নেই। পরে দেখা যাবে। তবে ওর মুখে দৃঢ় একটা 
চিন্তা ও প্ৰত্যয় ফুটে উঠল। তখন তো তার অর্থ বুঝিনি। সেই চুক্তি সই করে দিল উৎপল। আমি 
অত্যন্ত চিন্তিতভাবে উদ্বিগ্ন মনে বাড়ি ফিরে এলাম। উৎপলকে নিয়ে ইসমাইল মার্চেন্ট সন্ধ্যের প্লেনে 
চলে গেল এয়ারপোর্টে | 
বাড়িতে পা দিতেই বুঝলাম কি ভয়াবহ পরিস্থিতি । সবাই রেডিও খুলে বসে আছে। সরকারি 


বুলেটিনে বলছে-_ উৎপল দন্ত মুচলেকা সই করে মুক্তি পেয়ে বোম্বেতে চলে গেছে শ্যুটিং করতে। 
আর আমার ওপর সকলের যত ক্রোধ, ঘৃণা, গালাগাল বর্ষণ হতে লাগল। উৎপল দত্ত বিশ্বাসঘাতক | 
সেদিন যে মানুষটাকে এত কাছে বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিলাম তার মৃত্যুসংবাদ সত্যিই 
মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর বহু বছর কেটে গেল আমাদের নানা কারণে দেখা সাক্ষাৎ 
হয়েছে, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। উৎপলের কথা উঠলেই বলতো উৎপলের স্মৃতির জন্য 
আমাদের কিছু বরই হবে। গত বছরের কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবেও বলে গেল এ কথা। 
f 








চিএ 


নয়ে সরকারি প্রচেষ্টা কত যে সুদূর প্রসারী ছিল তা তো সকলেই জানে। 
কিন্তু উৎপলের এক কথা--আমার মুচলেকা কী ছিল £ আমি কি বলেছি আর রাজনীতি করবো না ! 
সেটা কি ঘটেছে ? দুর্বৃত্তদের সঙ্গে এভাবেই লড়তে হয়। কোনো শর্ত-ই তো পালন করিনি। তাহলে 
কি এরপর দুঃস্বপ্নের নগরী’ নাটক করা যায় £ 
তাই ইসমাইল ভাই তোমাকে সুখদুঃখের সাথ রাখব যতদিন বেঁচে থাকবে। 
দু-একটা চিঠির নমুনাও এই সঙ্গে দিলাম, তাতেই আমাদের সম্পর্কটা পরিষ্কার হয়ে যাবে__ 


এই মুচলেকা পর্ব 


খে 
টী 
rol 
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প. ব, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা সংখ্যা ১১ ২০০৫ স্মরণ 





জন্ম : ২৭ এপ্রিল ১৯৪৫ মৃত্যু : ২ অক্টোবর ২০০৫ 


অগাস্ট উইলসন : আকস্মিক প্রস্থান 


চন্দন সেন 


বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলা থিয়েটার যতটা আধুনিক হবার চেষ্টা চালাচ্ছে ততটা আন্তর্জাতিক 
কিন্তু হতে পারেনি। দুনিয়ার মানুষ যখন বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সূত্রে কমলালেবুর কোয়াগুলোর 
মতোই গায়ে লাগানো নৈকট্য বৃত্তায়িত, তখনও অগাস্ট উইলসনের মতো নাট্য-প্রতিভা বাংলা 
থিয়েটারে প্রায় অপরিচিত। প্রায় বললাম এই কারণে যে মাত্র কয়েক বছর আগে থিয়েটার ওয়ার্কশপ 
অশোক মুখোপাধ্যায়ের চমৎকার অনুবাদে উইলসনকে আমাদের থিয়েটারে প্রথম পরিচয় ঘটিয়েছিল 
তারপর এই ১৫ বছরে অগাস্ট উইলসনের দ্বিতীয় কোনো নাটক আমাদের মঞ্চে আসেনি। উচিত 
ছিল, তবু আসেনি। একটু বিলম্বেই অগাস্ট উইলসন আমেরিকান থিয়েটারে নাট্যকার হিসাবে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ বছরের সময়সীমাতেই সেই উপস্থিতি নাটারসিক আর নাট্যবোদ্ধাদের 
কাছে স্মরণীয় আবির্ভাব হয়ে ওঠে এবং অচিরেই তা প্রবল উত্থানে পরিণতি পায়। ১৯৮৪-তে লেখা 
‘মা রেইনি'স ব্লাক ABT’ থেকে 'ফেনসেজ' (১৯৮৬), ‘জো টানার্রস কাম আযান গন’ (১৯৮৮), 
‘a পিয়ানো লেসন" (১৯৯০), B ট্রেইন্‌স রানিং’ (১৯৯২) এবং সেভেন গিটারস' (১৯৯৬) 
নাটকগুলোর পাঠক আর দর্শক বারবার চমকে উঠেছেন অগাস্ট উইলসনের বিষয় নির্বাচন, নাট্যগঠন 
আর উপস্থাপনার বৈচিত্র আর বৈশিষ্ট্যে। 





লেখক নাটককার, নির্দেশক, নাট্য আকাদেমি কর্মপরিষদ সদস্য। 
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কালোদের নাটক, কালো নাটক বা ব্ল্যাক প্লে বলতে যে ধরনের নাটক আমাদের পরিচিত, 
তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাতন্ত্যে তার নাটকগুলোকে স্থান দেওয়া হয়। ‘কালোদের সমস্ত রকম 
অত্যাচার, সমস্ত রকম ক্ষয়ক্ষতি, তাদের সব ইনকমপ্লিটনেস, জীবনের সব ইমপারফেকশন---এ সব 
কিছুর জন্য এতকাল দায়ী করা হয়েছে সাদাদের। এবার একজন কালো লোক বলছে, আমাদের কী 
কিছু দায়িত্ব নেই, সমস্ত মানুষের মতো আমরাও কি আমাদের সমস্যা সৃষ্টিতে কনট্রিবিউট করি না ? 
এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ফোকাসটা ঘুরে যায়। ইনট্রস্পেকটিভ ব্ল্যাক থিয়েটারের সূচনা যেন একটা 
দেখতে পাওয়া যায়। এর যে পোয়েট্রি, দ্য পোয়েট্রি অফ স্যাগনি, যাতে প্রোটেস্ট আছে কিন্তু 
প্ৰোটেস্টের থেকেও যন্ত্রণা, কষ্ট তার অক্ষমতা শেষ অবধি লোককে মুভ করে বেশি! 

[ বেড়া’ নাটক প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে অশোক মুখোপাধ্যায় ] 

অগাস্ট উইলসনের নাটকের বিষয়ে সব চেয়ে আগে এই বৈশিষ্টগুলোই উঠে আসে। একজন 
pate নাট্যকার কালোদের সমস্যা নিয়ে, নিপীড়ন নির্যাতন নিয়ে ভাবছেন, লিখছেন কিন্তু 
বিষয়টা শেষ পর্যন্ত একটা বৃহত্তর জায়গায় পৌছে যাচ্ছে, হেখানে সমস্যাটা শুধু কালোদের মধ্যে 
সীমায়িত না থেকে প্রতিটি মানুষের বাঁচা আর তার নিনযাপনের বহিমুখী আর অন্তৰ্মুখী 
সমস্যাগুলোকে ধরতে চাইছে-_-এটাই অগাস্ট উইলসনের বিরল বৈশিষ্ট্য। উইলসনের দৃষ্টিভঙ্গি শুধু 
অর্থনীতি বা সমাজতত্ত কিম্বা ইতিহাসের ফ্রেমে আটকে ছিল না, তার চারপাশের জীবন আর জগতের 
মানুষগুলোকে বোঝার ক্ষেত্রে এবং পাঠক বা দর্শককে তা বোঝানোর ক্ষেত্রে এ মানুষগুলোর 
দ্বান্দ্বিকতা, মনস্তাত্বিকতা, ভাবনাচিস্তা-_এক কথায় অন্তরের সাদা-কালোর বিচিত্র অভিঘাতগুলোকে 
গভীরভাবে অনুধান করেছেন নাট্যকার উইলসন। তার লেখাতেও সেই নৈর্ব্যক্তিক অনুধানের উজ্জ্বল 
অভিজ্ঞান। , 

অগাস্ট উইলসনের সংলাপও যেমন বৈচিত্ৰ্যময়, তেমনই জীবন্ত | আশ্চর্য রকমের স্বতঃস্ফুর্তি 
আর শক্তি রয়েছে তার নাটকের সংলাপে সত্যিকারের জীবন থেকে উঠে আসে সংলাপের শব্দগুলো, 
যাতে প্রতিবাদ থেকে প্রবঞ্চনা, যন্ত্ৰণা থেকে বহুগামিতা, তিক্ততা থেকে বোঝাবুঝির ব্যর্থতার 
আভাসগুলো খজুভাবে ধরা পড়ে। এই খজুতার ফলে কোথাও কোথাও সংলাপের ভাষায় থাকে 
অপরিহার্য অশ্লীলতা, যা রক্ষণশীলদের ভু (কোচকানোর পক্ষে যথেষ্ট। আমেরিকান ইংরেজিতে বিশেষ 
করে কালোদের নিত্য-ব্যবহৃত ভাষায় এ ধরনের সংলাপ অবশ্য সাধারণভাবে শালীনতা বিষয়ক 
কোনো আলোচনার বিষয়ই হয় না কখনও। সংলাপে কোথাও কোথাও অসাধারণ কাব্যময়তা সত্তেও 
অগাস্ট উইলসন প্রয়োজন হলেই কোদালকে কোদালই বলেছেন। | 

চরিত্র সৃজনেও অগাস্ট উইলসনের বিশেষত্ব তীর প্রতিটি নাটকেই প্রতিভাত। এত 
জীবস্ত, এত বহুবণী তার চরিত্রগুলো। নাট্যবিদ্রা বলছেন, উইলসনের নাটকের চরিত্রগুলো 
“মাল্টি-লেভেলড', “মাল্টি-ফ্যাসেটেড’। একটা বিশেষ ছকের মধ্যে তার চরিত্রগুলোকে ফেলা 
যায় না। Grace’ নাটকে ট্রয় ম্যাকসন যখন মৃত্যুর সঙ্গে ভথা বলে, মৃত্যু তখন বাস্তব থেকে 
একটি বাস্তব চরিত্র হয়ে ওঠে। একইভাবে তার মা রেইন্সি ব্যাক বটম’ বা ‘জো টানার্রস 
কাম oe গন*এর চরিত্রগুলো অথবা দ্য পিয়ানো লেসন-এর কুশীলবরা অনেক ক্ষেত্রেই 
বাস্তব বা প্রকৃতিবাদের স্তর পার হয়ে সুপার রিয়্যালিস্টিক অথবা পরাবাস্তব হয়ে ওঠে। অন্ধকার 
জগতের গায়ে লেবেল সেঁটে দেওয়া কালো লোকেদের মধ্যে উইলসনের একাধিক নাটকেই যে 
আলোর দেখা মেলে তাতে মনে হয় লোকগুলোর প্রেম, ভালোবাসা, গানবাজনা, স্ফৃর্তি আর 
স্বার্থপরতা, কদর্য মারামারি, হিংস্রতা, যৌনতার দোলাচলে শেষ EG একটা বিবেক মাথা তুলে দাঁড়ায় 
এবং তখন মানুষগুলো তাদের গায়ের চামড়ার বাইরে আমজনতার বৈভব আর বৈচিত্র্য নিয়ে সামনে 
এসে দীড়ায়। | 


২৪০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


সঙ্গত কারণেই অগাস্ট উইলসন একজন কৃষ্ণাঙ্গ নাট্যকার থেকে ভিন্ন স্বাতন্ত্যে আর 
উচ্চতায় স্থান পেয়ে যান। সব বর্ণের সব মানসিকতার মানুষই উইলসনের নাটক থেকে অস্তিত্বের 
নতুন নতুন রসদ আবিষ্কার করতে পারেন। ইউজিন ও'নীলের পর তিনিই একমাত্র নাট্যকার যিনি 
দুবার নাট্য রচনার জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন। মাত্র ক'বছর আগে ইউজিন ও"নীল থিয়েটার 
সেন্টারের উদ্যোগে যে নাট্যকার সম্মেলন হয়ে গেল, সেখানে সারা মহাদেশ থেকে যে নাট্য 
প্রযোজনাগুলো মঞ্চস্থ হয় ইয়েল রেপার্টরি থিয়েটারে, তাতে প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক লয়েড 
রিচার্ডসের নির্দেশনায় পাঁচটি নাটকই ছিল অগাস্ট উইলসনের লেখা। প্রভাবে আর জনপ্রিয়তায় যখন 
সমস্যায় দীর্ণ ভবিষ্যৎ যখন বোধ আর পাথেয়র অন্ধেষায় উইলসনের দিকে তাকাচ্ছিল, তখ 
৬০ বছর বয়সে অগাস্ট উইলসনের আকস্মিক প্রস্থান। 








অগাস্ট উইলসন : ভালোলাগার নানা শর্ত 
অশোক মুখোপাধ্যায় 


বাংলা থিয়েটার অত্যন্ত আধুনিক, অত্যন্ত রিচ, ইন দ্য সেন্স যে আন্তর্জাতিক লেভেলে এমন প্ৰাঃ 
কোনো নাটককার নেই, যিনি পৃথিবীতে কিছু না কিছু কারণে সিগনিফিকেন্ট, অথচ তিনি বাংল 
থিয়েটারে হননি ঘটেননি। তারই সূত্র ধরে আমাদের প্রযোজনায় এসে যান অগাস্ট উইলসন। তিনি 
যখন আমেরিকায় ঘটছেন, আমার এক বন্ধু বাইরে থেকে এনে দেয় ‘মা রেইনিস ব্র্যাক বটমৃ'। ওটাতে 
আমি প্রায় এতটাই মুগ্ধ যে, ভাবি ওটা করলে কী রকম হয়। এ সময় আমার আর এক বন্ধু 


লেখক বাংলার বিশিষ্ট নির্দেশক অভিনেতা ও নাট্যতাত্তিক। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ২৪১ 


(আমাদের দলেরই ছেলে) সে এই ফেনসেজ” নাটকটা দেয়। ফেনসেজ’ পড়ে আমার খুব ভালো = 
লাগে। নাটককার ততদিনে দুবার পুলিৎজার পেয়ে গেছেন। উল্লেখ করলাম এই কারণে, ও’নীল-এর 
পর পুলিৎজার দুবার কেউ পাননি। মডার্ন ওয়ার্ল্ড থিয়েটারে ইনি খুব পাওয়ারফুল প্লেরাইট এতে 
সন্দেহ নেই। 

জীবন-জগতে শুধু কালোদের সমস্যা নয়, প্রত্যেক মানুষের বাঁচা এবং বেঁচে থাকার আনুষঙ্গিক 
বিষয়ে একজন শিল্পীর যা প্রতিক্রিয়া, এ নাটকে নাটককারের নিজস্ব একটা স্টাইলে তা বলা আছে। 
একটা কথা আমার মনে হয়, সাদা বা কালোর সমস্যা বলতে কেবলমাত্র ইকোনোমিকস বা সোসিওলজি 
বা Ra ফ্রেমে সমস্যাটাকে বুঝলে চলবে না, লোকগুলোকে বোঝার ব্যাপার আছে। এ নাটকে দেখেছি, 
ক্ষেত্রে ওনার ইনভেস্টিগেশনটা অনেক বেশি অন্তৰ্মুখী, সেটা আমার কাছে নতুন লেগেছে। দুই হচ্ছে, 
নাটকটার সংলাপ প্রচণ্ড পাওয়ারফুল। কালো লোক হিসেবে একটা প্রিমিটিভ স্ট্রে্ আছে, যেটা 
কালোদের জীবন এবং জীবনযাত্রার একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। সত্যিকারের জীবন থেকে আসা 
শব্দগুলো, কথাগুলো | আর আছে আটার প্রোটেস্ট, ট্রিমেনডাস বিটারনেস, অনেক হেটরেড, অনেক 
অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংও আছে, কমপ্রিহেনশন ফেলিওর, আরও অনেক কিছু যা কালোদের 
জীবনকে জটিল করেছে, বেদনার্ত করেছে। গল্পটাতে একটা ট্র্যাজেডির আভাস এসে লাগে। আর চার 
নম্বর মনে হয়, ক্যারেক্টার এত লিভিং, তার মধ্যে এত শেডস্‌ আছে, এত মালটি-লেভেলড্‌ তারা, 
'_ মালটি-ফ্যাসেটেড, কোথাও একটা ছকের মধ্যে চরিত্রগুলোকে ফেলা যাচ্ছে না। চেখভ যেরকম একবার 
বলেছিলেন, তাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, “হোয়াট ইজ লাইফ ?’ তিনি বলেছিলেন, “হোয়াট ইজ 
ও ক্যারট ?’ যে জিজ্ঞাসা করেছিল বলল-_এ ক্যারট ইজ এ BAS? চেখভ বললেন- লাইফ ইজ 
লাইফ । এটার আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। জীবন যেরকম, জীবন সেরকম। গল্প বা কাহিনির মতো 
সংলাপের মতোই, একেবারে সরাসরি জীবন থেকে উঠে আসে তাদের সমস্ত বাস্তবতা নিয়ে। কিন্তু 
ইন্টারেস্টিং যে তারা অনেক সময়ই একেবারে বাস্তব ন্যাচারিলিস্টিক বা রিয়েলিস্টিক স্তর পার হয়ে 
কতকগুলো সুপার রিয়েলিস্টিক লেভেলে বাঁচে। হয়তো যাকে আমরা পরাবাস্তব বলি। বাস্তবাতিশায়ী 
আলল্রা-রিয়েলিজমের একটা স্তর, আমাকে স্পর্শ করে। বিশেষ করে প্রোটাগোনিস্ট ট্রয় ম্যাকসন মৃত্যুর 
সঙ্গে কথাগুলো বলে যখন (এনকাউন্টার্স উইথ ডেথ) তখন সে মৃত্যুকে যেভাবে কনসিভ করে, (IS 
এ রিয়েলিটি, আজ এ রিয়েল ক্যারেক্টার) সামনে যেন তা দীড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে কথা বলে, 
কনভারশেসনাল টোনে তাতেই হঠাৎ লিফ্ট পায় নাটকটা, একটা লেভেলের থেকে আর একটা লেভেলে 
চলে যায়। এটা খুবই ক্ষমতার ব্যাপার। 

ভালো লাগার আরও কারণগুলো হল-_কালো নাটক বা ব্ল্যাক প্লে বলতে যেরকম নাটক 
পড়েছি, তার থেকে এটা সম্পূর্ণ আলাদা ওয়েভলেম্থে কাজ করতে থাকে। দুই, আমার মনে হয় এই 
প্রথমবার ক্যামেরাটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কালোদের সমস্ত রকম অত্যাচার, সমস্ত 
রকম ক্ষয়ক্ষতি, তাদের সব ইনকমপ্রিটনেস, জীবনের সব ইমপারফেকশন এ সব কিছুর জন্য 
এতকাল দায়ী করা হয়েছে সাদাদের। এবার একজন কালো লোক বলছে, আমাদের কী কিছু দায়িত্ব 
নেই, সমস্ত মানুষের মতে আমরাও কি. আমাদের সমস্যা সৃষ্টিতে কনট্রিবিউট করি না £ এটা বলার 
সঙ্গে সঙ্গে ফোকাসটা ঘুরে যায়। ইনট্রস্পেকটিভ ব্ল্যাক থিয়েটারের সূচনা যেন একটা দেখতে পাওয়া 
যায়। তিন নম্বর হচ্ছে, এর যে পোয়েট্রি, দ্য পোয়েট্রি অফ্‌ জ্যাগনি, যাতে প্রোটেস্ট আছে, কিন্তু 
আমার মনে হয় অনেক সময় প্রোটেস্টের থেকে যন্ত্রণা, কষ্ট, তার অক্ষমতা শেষ অবধি লোককে মুভ 
করে বেশি। প্ৰোটেস্টের মধ্যে একটা ভোকালিটি আছে বটে, ভ্যাপারেন্টলি মনে হয় যেন ভয়ংকর 
এফেকটিভ, কিন্তু কোথাও যদি কোনো একটা মানুষ কাজ করতে গিয়ে ফেলও করে, সেই ফেলিওর 
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অনেক সময়--হ্যামলেট থেকে জয়সিংহ এদের মৃত্যুগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয়। জয়সিংহ যদি 
আর এত ইন্টারেস্টিং থাকত কিনা কে জানে ! 

করি এবং সত্যি দেখা যায় বেসবল লিগে, ইভন ইন দ্য ফিফটিস, মেজর লিগে কালো লোকেদের 
খেলতে দিচ্ছে না। এখান থেকে কোনো একটা বাবার মনে হতেই পারে যে আমার ছেলে কেন 
খেলবে ? খেলা মানেই পুরোটাই আইওয়াশ, নো ডেমোক্রেসি। এ রকম কথা বারবারই নাটকের মধ্যে 
ঘুরে ঘুরে আসবে যে, সাদা হলে এক রকম আর কালো হলে আর এক রকম, তাকে বেঞ্চের ধারে 
ধারে বসিয়ে রাখবে। কিন্তু ছেলের নিজস্ব একটা জীবন আছে, সে সেখান থেকে খেলাটাকে সেরকম 
চোখে দেখে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাটকটা দেখে আমায় বলেছিলেন, কোথাও লিখেওছিলেন, যে 
লড়াই করে, এ ছাড়া তাদের আর কোনো জীবন নেই, এটা প্রায় একটা সাদা রটনা। ইট’স এ হোয়াইট 
কনসপিরেসি এবং কালোরা কন্ডিশনড হয়। এ রকম আমাদের এখানে ডকে জন্মালে যে কোনো 
মুসলমান ছেলে যেমন মনে করে, আমাদের তো স্কুল-কলেজ যাবার দরকার নেই, আমার তো কাকার 
মতো সোডার বোতলটা কী করে ছুঁড়তে হবে সেটাই নয় বছর বয়স থেকে শেখার কথা, আমার 
ভাগ্যে তো আর কোনো ভালো কিছু নেই। কিন্তু কালোরা যে ভালোবাসে, তারা যে গান গায়, তাদের 
যুদ্ধে আহত কোনো ভাইয়ের টাকা মেরে দিয়ে একজন কালো যে বাড়ি করে তার জন্য তার ভালোও 
যেমন লাগে, তেমনই আবার তার গ্লানিও হয়। এই কনসেন্সের লেভেলে একটা লোক তার গায়ের 
চামড়ার বাইরে অপারেট করতে আরম্ভ করে। তাই আমাদের নাটকে একটা বিজ্ঞাপনও 
দিয়েছিলাম--‘কালো মানুষের গল্প, সব মানুষের গল্প আমার মনে হয় এটাই বোধ হয় সাদারা ঢেকে 
রাখতে চায় যে, ওরাও মানুষ, ওরাও ভালোবাসে, ওরাও প্রেম করে। ওদের জীবনে এমনকী বিয়ের 
বাইরেও প্রেম থাকতে পারে। এটা চামড়ার বাইরে কাজ করতে থাকে এবং ক্রমশই যত মানুষকে সার্চ 
করতে থাকা যায়, ততই বাইরের ঘটনাগুলো ভেতরের দিকে যেতে থাকে। 


অনুবাদে “ফেনসেজ' 
অনুবাদ করতে গেলে অনেক প্রবলেমই BA | তার একটা হচ্ছে যে, অগাস্ট উইলসন যে ইংরেজিগুলো 
ব্যবহার করছেন, সেটা আমাদের অপরিচিত। আমেরিকান ইংরেজি বিশেষত কালোদের এতটাই 
আলাদা, তার জন্য অনেকবার করে আমাকে পড়তে হয়। নাটকের অনেক জায়গায় প্রচুর অশ্লীল 
শব্দের ব্যবহার আছে, অশ্লীল এক্সপ্রেশন আছে যেগুলি ওদের কাছে কিছুই না। কিন্তু নাটকের জন্য 
সেটা খুব দরকারি | আমার মনে হয়, আমাদের এখানেও এমন বাংলা আমাকে বার করতে হবে। কিন্তু 
আমাদের থিয়েটার ও সমাজ এখনও অতটা ম্যাচুরিটি পায়নি। তাই প্রথম দিকে আমাদের নাটকের 
বেশ কিছু এক্সপ্লিটিভস্‌ ছিল, যা আমি পরে কাটতে বাধ্য হই। কিন্তু সেগুলি আমার কাছে হাস্যকর 
লাগে। আমার দর্শকের অপরিণতি ছাড়া সেটা আর কিছুই মনে হয় না। আমায় একজন বললেন যে 
আপনি এ রকম একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন। দু-একটা শব্দ নিয়ে কথা বললেন। তা আমি বললাম 
যে, আপনি কিসে করে এলেন আমার থিয়েটার দেখতে ? বললেন--ট্যাক্সিতে (বউ এবং মেয়েকে 
নিয়ে এসেছেন) আমি বললাম হাজরার মোড়ে, ভবানীপুরে বা রাসবিহারীতে কোথাও আপনার ট্যাক্সি 
দাড়িয়ে যায়নি ভিড়ে বা ওভারটেক করেনি অন্য একটা ট্যাক্সিকে ? তখন আপনার ট্যাক্সি ড্রাইভার 
কি ওই ড্রাইভারকে বা ওই ড্রাইভার কি কোনো খারাপ কথা বা গালাগাল করেনি কিছু, তারা কি 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেছে ‘পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, ডাক দিয়ে সে যায়’ এ সব কিছু বলেছে, 
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নাকি ane বলেছে ? যখন বলেছে তখন তো আপনি, আপনার মেয়ে, স্ত্রী তিনজনই শুনতে না 
পাওয়ার ভান করে শুনেছেন। কলকাতা শহরে একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি ট্যাক্সি ড্রাইভার, যার বাবা 
স্কুল টিচারও হতে পারে৷ এবার ভাবুন, লোকটা কালো এবং ময়লা গাড়ির ড্রাইভার, সারাদিন 
সে অন্য লোকের এই ইয়েগুলো, লেফটওভারস্গুলো ঘাঁটে, তার ভাষা কী করে শেক্স্পিয়ারের 
দিকে যাবে, আমি তো কিছু ভেবে উঠতে. পারছি না। শেক্স্পিয়াও অবশ্য এ রকম ইংরেজি 
লিখতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করতেন না, তারও নাটকে অনেক খারাপ খারাপ কথা আছে। কিন্তু 
তারটা তার মতোই হবে! কিন্তু তখন আপনি ট্যাক্সিতে আছেন বলে আপনার এক রকম ব্যালেন্স 
কাজ করছে। যেই আকাদেমিতে ঢুকলেন, লেডি রাণুর বাগানে, অমনি আপনার মনে হল ইংরেজির 
এক মাস্টারমশাই তিনি এ সমস্ত খারাপ কথাগুলো মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বলছেন ? কেউ বললে = 
“সমাজ গোল্লায় গেল” আমাকে আকাদেমির ডিরেক্টর ডেকে বললেন যে, আপনি একজন 
মাস্টারমশাই এগুলি বলছেন ! তারপর আমাকে অসিত মুখোপাধ্যায় বললেন, আপনি এক-আধটা 
শো ওগুলো বাদ দিয়ে করে দেখুন যে, ব্যাপারটা পৌছায় কি না। আমার ওরকম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ 
দরকার ছিল। এটা জানার জন্যে যে লোকটা কোন স্তরে এবং সেখানকার নোংরাটা ওর চৈতন্যকে 
কতটা ধাক্কা মারে, অথচ তার পরেও কিন্তু লোকটা বেঁচেই আছে৷ কমপ্লিটলি বেঁচে আছে। লাইক এ 
হিউম্যান বিইং। তার আ্যাকশনগুলো নরম্যাল মানুষের মতোই আযাকশন, তার বউকে ভালোবাসা, 
ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করা, বন্ধুকে ভালোবাসা, আর একটা অন্য মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পরে 
দায়িত্ববোধ বাচ্চাটাকে বাড়িতে নিয়ে আসা। তা সেই স্তরে একটা বাংলা বের করার জন্য একটা 
লড়াই হয়েছে। 


অনুবাদ কেন, কেন নয় রুপান্তর 


আমরা যখন 'বেলাঅবেলার" গল্প করি তখন কিন্তু আ্যাডাপ্ট করি, কিন্তু আবার যখন 'শোয়াইক গেল 
যুদ্ধে’ করি তখন কিন্তু ট্রাক্দলেশন করি। তখন কিন্তু লোকের শোয়াইক এবং হিটলারের গল্প বুঝতে 
কোনো অসুবিধা হয় না। হিটলার তো একটা ইন্টারন্যাশনাল সিম্বল হয়ে গেছে। যখন 'গালিলেও' 
করা হয় ট্রান্সলেশন করা হয় এবং আমরা সব বিদেশি পোশাক-আশাক পড়েই করি। “EA তো 
বাংলায় গালিলেও সত্যেন বোসের মতো করেন না। গালিলেও গালিলেও-ই থাকে। চরিত্রগুলো সব 
ওখানকার থাকে। সেট ওরকমই হয়। এখন আর বোকার মতো সাহেব মেম সাজতে হয় না। সাহেবি 
পার্ট করতে গেলে “কেন টুমি করিয়াছ” এ রকম বলতে হয় না। উৎপল দত্তের বহু নাটকে, এমনকী 
'শোয়াইক গেল যুদ্ধে-তে, এ রকম ব্যাকগ্রাউন্ডটা রেখেই করা হয়েছে। ONS সে প্রবলেম হয় 
না। ‘বেড়াংতে আর একটু গভীরে প্রবলেম হয়। যেটা হচ্ছে নাটকটাকে বোঝার ক্ষেত্রে, 
আইডেন্টিফাই করার ক্ষেত্রে বা নাটকটা কী বলতে চায়, সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম থিয়েটারের দর্শকের 
মধ্যে অনেক ভালো ভালো থিয়েটার দেখার পরেও একটা সংস্কার আছে। সেটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া 
যায় না। কালোদের এই জীবন আছে বুঝলাম, সেটা জেনে কী হল, কী করা যাবে এবার, এখন £ 
আমার তো মনে হয় এটা বলে দেওয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিল্পের দায়িত্বও নয়। 

আমি বহু দূর পর্যন্ত ভেবেছিলাম আ্যাডাপটেশন করার কথা, করতে পারলে আমি করতাম। 
করতে পারলে ভালো হত। গল্পটা আমার লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হত। 'বেলাঅবেলার গল্প তে 
যেমনটা হয়েছে।. আমার মনে হয় যে এই গল্পটাকে রূপাস্তরে নিয়ে এলে প্রথমত রঙের বা 
কালো ব্যাপারটা থাকে না এবং কালোর অনেক কিছু তাতে চলে যায় এবং এর এক্সজাক্ট একটা 
প্যারালাল হয় না। ফলে এটাকে ঘটি-বাঙাল করে করা যায় না। হিন্দু-মুসলমান করে করা যায় না, 
তাতে অন্য ইমপ্লিকেশন চলে আসে, ফলে আমি আ্যাভাপটেশন-এর কোনো অঙ্ক পাইনি। 
আইডেন্টিফিকেশনের পয়েন্টে কোনো ফর্মুলা আমি বার করতে পারিনি। হয়তো এটা আমার 
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অন্যরকম নাটক! 
গবেষণার রসদ এবং প্রয়োগের কথা 


একান্ন বছর বয়সে করেছিলাম নাটকটা। সেই সময় অ 
করতে গিয়ে আমার মতো একান্ন বছরের একটা বাঙ লি 


v 


v 
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ফেলিওৱর, হয়তো আমার থেকে ভালো মযাডাপটেশনের রাস্তা বার করা 


, festa 


যাচ্ছে। 


কারণ 


চরি টা 


লোকের। আমার মতো মাস্টারি করে ঘি-মাখন খেয়ে তো মানুষ হয়নি। তো যাই হোক রিসার্চ 
মেটিরিয়ালস হিসেবে অনেকগুলি ছবি পেয়েছিলাম। তাতেও কোথাও ওদের প্রযোজনার সেটের ছবি 
আমি পাইনি। ভালোই হয়েছে। তাতে আমার নিজের এখানে কল্পনা খেলাতে সুবিধা হয়েছে। টুকরো 
টুকরো ওদেরও যা ছবি আছে তাতে অংশবিশেষ আছে সেটের, পুরো সেট নেই। কিন্তু ওরকম কোনো 
শহরের নিগ্রো এলাকাতে গরিব মানুষের বাড়ি কী রকম হতে পারে তার কিছু ছবি আমাদের 
দিয়েছিল। আযাকচুয়াল ফটোগ্রাফস। সেটা নিয়ে খালেদদা বাড়ি, বারান্দা, দরজা, জানালা বানান। মঞ্চে 
যেটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং সেটা হল বেড়া। এটা নাটকের ক্ষেত্রেও খুব ইমপরটেন্ট যে, বেড়াটা ক্রমশ 
বড়ো হয়েছিল, একটু একটু করে বানাচ্ছে এবং শেষে বেড়াটা করা হয়ে গেছে। তখন অনবদ্য ছবি 
নিয়েছিল। খালি খালেদদা যা করেছিলেন সেটা খুব ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে উঠোনের মধ্যে এক 
জায়গায়, নাটকে বলাই আছে বেস বল খেলে, ছেলে প্র্যাকটিস করে। বলটাকে আমরা লাল করে 
ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। ওটাকে অনেক সময় অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যেত। আমাকে একজন বলেওছিল 
যে, টার্গেটিং যখন করবে তখন রেড করে দাও বলটাকে। অনেক সময় ফাকা স্টেজে দড়িতে বাঁধা 
বলটা ঝুলত। দ্যাট হ্যাড ইটস ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস ea মেসেজ। টাইমের মতো দুলত। মহাকাল। 
আর খালেদদা করেছিলেন যে, একদম ডান দিকে সেটে গাছের এফেক্ট এনেছিলেন। সেটা 
রিয়েলিস্টিক নয়, কিন্তু অন্য রকম একটা ডাইমেনশন আনে, বিশেষ করে যেখানে সেই মৃত্যুর সঙ্গে 
ডিরেক্ট কথাগুলি বলে সেই ইন্টারেস্টিং জায়গাগুলিতে আমরা আর সব আলো অফ করে দিয়ে 
বেশির ভাগ সময় ওকে এ গাছতলায় দাড় করাতাম, গাছটায় আলো পড়ত, তখন মনে হত বাড়ির 
বাইরে একটা পৃথিবী। এর সঙ্গে মিলিয়ে তাপসদাও অসাধারণ আলো করেছিলেন। যেমন এর 
প্রত্যেকটা সিনের শেষে আমরা দোতলার আলোটা জ্বালাতাম, ওটায় আমাদের শিফটিংগুলো হত, 
অথচ তাতে রিয়ালিটি ধাক্কা খেত না। তাপসদা তার মধ্যে আর একটা করেছিলেন, একদম শেষে 
সবাই যখন চলে যায় তখন আমরা স্টেজটা ফাকা রেখে দিতাম। ওই বলটা দুলছে। আর ওই বাড়িটা 
অন্ধকার ভূতুড়ে বাড়ির মতো পড়ে আছে। এ সময় তাপসদা করেছিলেন, অনেকগুলো আলো এ 
বেড়ার বাইরে থেকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন এবং স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবার পর বাইরে থেকে জ্বালিয়ে 
দিতেন। তার ফলে বেড়ার ফাক দিয়ে আলোর ঝিলিকগুলো স্টেজের মধ্যে ঢুকত। তখন মনে হত 
সমস্ত বেড়াগুলো ্যাফায়ার, যেন পুরো বেড়াটার মধ্যে আগুন না হলেও একটা আলোর মতো জুলে 
উঠত এবং শেষটায় মনে হচ্ছে একটা সুপারন্যাচারাল বাড়ি। মিউজিকের ব্যাপারে প্রথম আমি 
স্টেটসম্যানের কিশোর চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করি। তারপর যোগাযোগ করি আনন্দ লালের 
সঙ্গে। ওর খুব ভালো রুজের কালেকশন আছে। আমার পড়তে পড়তে মনে হয় যে এটা ব্লুজেরই 
ব্যাপার হবে এবং তারপরে ধরণীবাবুর সঙ্গে কথা বলি। শেষ পর্যন্ত আমি নিগ্রোদের ইন্সটুমেন্টাল 
মিউজিক-এ সেই নীল আর্মস্টং থেকে আরম্ভ করে প্রচুর বাজনদারদের বাজনার রেকর্ড পাই। কাজল 
চৌধুরী একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী। তিনি 'সদাগরের নৌকো তে আমার সঙ্গে কাজ করেছেন। তার 
স্বামী কল্যাণ একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক। কল্যাণ আমাদের বন্ধু। ওঁর কাছে বলুজের ভালো কালেকশন 
পাই এবং তখন তাদের কাছে শুনে শুনে দিনের পর দিন গান শুনে তার থেকে কোনো মিউজিক 
আমরাই pa করি। আমাদের মিউজিক ডিরেক্টর ছিল না। আমি আমার কাচা অনভিজ্ঞ কান নিয়ে 
কল্যাণকে হেল্প করি, করে মিউজিকটা দীড়ায়। আর দু-একটা যে গান আছে এ গেত্রিয়েল গাইছে 
শাকসবজি নিয়ে গান আছে ওইটা বা তৈরি হও বা হেলহাউসের কথা বলছে নরকের ওই গানটা 
বা কুকুর একটা ছিল আমার, ও মিস্টার ড্রাইভার ট্রেনে চড়তে দাও, টিকিট নেই পয়সা নেই, ট্রেনে 
চড়তে দাও......ও মিস্টার গার্ডসাহেব ট্রেনে চড়তে দাও। রলুজের বিভিন্ন গানের রেকর্ড শুনে ওই 
সুরগুলো আমরা ব্যবহার করি। 
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অন্য চোখ : অন্য বৃত্তান্ত 


বাংলা প্ৰযোজনা জেনারেলি দেখা যায় নাটক একটু ভালো হলে তিন-চার বছর, পাঁচ বছরও 
অনায়াসে চলে কলকাতায়। এখনও সেটা কলকাতার থিয়েটারের একটা গৌরব। আমাদের গরিবের 
থিয়েটার মানুষের ভালোবাসায় চলে। কিন্তু ‘IG চলেছে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ এই দু বছরের বেশি 
সময়, যে AA মে SR কম হেলি নর আচার মাজ লো রা বালী গা 
বেড়া:র ওই বাহান্ন বা তিগ্লান্নটার মতো শো হয়েছে। অথচ এত ভালো রিভিউ হয়েছে কাগজেপত্ৰে। 
ধরণী ঘোষ লিখেছেন যে, ‘বহুকাল বাদে থিয়েটার ওয়ার্কশপ সফলতা পেল এবং এ ধরনের নাটক 
নতুন আবেগ, চৈতন্য নিয়ে আসে!’ পবিত্র সরকার বলছেন, “ব্যক্তি সংঘাতের জীবন্ত দলিল।' অথচ 
নাটকটা কেন চলল না ? আমার মনে হয় যে নাটকটা যখন আমাদের থিয়েটারে আসার কথা, সে 
সময়ের একটু আগে এসেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, সিনেমাতে খত্বিক ঘটকের একটা ছবি যদি 
১৯৫৬ সালে দেড় সপ্তাহ চলার পর ফ্লুপও করে সেটা ১৯৮৬-তে আবার হিট করার চান্স থাকে, 
তিরিশ বছর বাদে ‘কোমল গান্ধার’ নন্দনে দেখালে সেটার টিকিট পাওয়া যায় না। খাত্বিকদা বলতেন, 
আমার ছবি সুপারহিট কিন্তু অডিয়েন্স সুপার ফ্ল্প। কিন্তু এ কথা বলতে পারেন জীবনানন্দ কিংবা 
ART ঘটক। ১৯৫৫ সালে জীবনানন্দ যখন মারা গেলেন তখন তার নাম লোকে বলত জীবানন্ন। 
জীবনানন্দ যে কোনো বাঙালির নাম হয় তখন তা জানত না। অথচ পরে তিনি তার পাঠক 
পেয়েছেন। কিন্তু থিয়েটারে তো হাতে-হাতে নগদ বিদায় “দেহপট সনে নট সকলি হারায়”। এ রাত্তিরে 
যদি আপনার দর্শক দেখে আপনাকে বুঝতে না পারল তো আপনি গেলেন। বেড়ায় সে রকম একটা 
হয়। তার ফলে এনলাইটেন্ড যে অংশটি দর্শকের একটু অগ্রবর্তী অংশ তাদের যতটা ভালো লাগে, 
ঠিক তার পরের ধাপটির মাঝারি ভালো লাগে, এবং তারপরে যে বিশাল সংখ্যক দর্শক আমার 
থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখেন, তারা বুঝতে পারেন না। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গলতি ছিল। যাতে 
করে এই রকম হয়েছিল। কিন্তু থিয়েটারে তো কোনো পুনর্বিচার নেই। ১৯৯১-এর প্রযোজনা আজ 
২০০০ সালে আবার করলে কেমন লাগবে লোকের তা তো কেউ বলতে পারে না। তাই এ যাকে 

বলে জনতার রায় তাকে সসন্মানে মেনে নিতে হয়। 
নাট্যকথা শিল্পকথা Mm ১৯৯5১-২০০০ 
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লাঁচমমলায় ১১০ লটক 
আপো caren চিলি Sar 





নাটামেলার উদ্বোধনী প্রদীপ প্রজ্জলনরত কুমার রায় 





উদ্বোধনী নাটক : মুখোমুখি প্রযোজনা ‘নীল মাটি লাল কীকর' 
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প্রশিক্ষণ পা 7 
প্রশিক্ষণপ্রাণ্তদের অপর একটি প্রযোজনা 


P O Pad Pad Pad সি d Pd শা) Pad Pd শি) Ph Ph Pd ah সি শিং ah শি Pd Pad Pad Pad Pad 





আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় তালোৰাসি। 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাশি ) 
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে জ্রাণে পাগল করে, 
afa হায়, হায় ববে 
ও মা, sata তোর ভরা! ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাঁসি ৷ 


কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্রেহ, কী মায়া গোঁ 
কী আচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীৰ কূলে ECT 
মা, তোর মৃখের বাঁৰী আমার কানে লাগে ধার মতো, 
af হায়, হাঁয় রে-- 
যা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি aves ভাগি } 
তোমার এই খেলাঘৰে শিশুকাল কাটিল বে, 
তোষারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মাঁনি। 
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জালিস ঘরে, 
মরি হায়, হার রে 
তথন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি ৷ 
ধেহু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে, 
সারা দিল পাঁখি-ডাকা ছাত্ায়-ঢাকা তোমার পরীৰাটে, 
তোমার ধানে-ভরা আভিনাতে জীবনের দিন কাটে, 
aff হায়, হার বে 
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার বাখাল তোমা চাৰি ॥ 
ও মা, তোর চরণেতে দ্বিলেম এই সাৰা পেতে-- 
দে গো তোর পারের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে। 
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরপতলে, 
মরি হায়, হায় ca— 
আমি পরের ঘরে কিনব না আব, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাসি ৷ 


॥ ৮ Coe = 
M Pd Pad Pad Ph Pad Od পিৰ Pad Pad Pad P Pah Pa Pad Ped শিব Pad Ped পি Od Po নি নট পিয়া 
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২৫০ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ১১ 


নাট্য আকাদেমি প্রতিবেদন 


রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ নাট্য আন্দোলনের এঁতিহ্য ও পরম্পরা রক্ষার জন্য 
ধারাবাহিকভাবে নাট্যচর্চা প্রসারের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করে। 
সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নাট্য আকাদেমির বহুমুখী কর্মধারা আজও পূর্ণগতিতে বহমান। 
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৪-এর পর থেকে বর্তমান পত্রিকা প্রকাশ পর্যন্ত নাট্য আকাদেমি রূপায়িত 
কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানে পেশ করা হল। 


নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির 


হারার গ্রহটি রত জর বন 
তোলার মতো পরিকাঠামো না থাকায় এ বছর আকাদেমি মূলত নাট্য পরিচালকদের নিয়ে কয়েকটি 
প্রশিক্ষণ শিবির করার সিদ্ধান্ত নেয়। 


নাট্য পরিচালনা বিষয়ক নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির, উত্তরবঙ্গ 


বিগত বৎসরে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে নির্বাচিত প্রশিক্ষার্থী নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাট্য 
পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির, এ বছর অগ্রাধিকার পেয়েছে উত্তরবঙ্গ 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচিত মোট ১৮ জন শিক্ষার্থী এই 
শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ৯-১৮ মাৰ্চ, ২০০৫ জলপাইগুঁড়ির সরোজেন্দ্র দেব রায়কত সংস্কৃতি কেন্দ্ৰে 
আয়োজিত এই শিবিরটি পরিচালনা করেন বিভাস চক্রবর্তী। সহকারী শিবির পরিচালক ছিলেন অঞ্জন 
দেব। শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, অরুণ 
মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ বণিক, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, অশোক মুখোপাধ্যায়, সঞ্চয়ন 
ঘোষ, সুব্রত মজুমদার, কৌশিক রায়টৌধুরী। 

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়--2১০0176 Lessons, Director & Actor, The Role of the 
Director, Text, Play Analysis, History of Direction, Movement, Production Pro- 
cess, Make-Up & Costume, Body & Mind, Blocking & Composition, Mounting & 
Production, Theatre & Tech, Theatre Music, Scenography, Music in the play, 
Acting in the play, Theatre Lighting, Rehearsing the Play, Blocking the play, 
Preparation for the Show etc. 

শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলেন নারায়ণচন্দ্র সাহা (কোচবিহার), বিদ্যুৎ কর্মকার 
(মালদহ), সুরজিৎ বর্মণ (কোচবিহার), রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় (মালদহ), নন্দকুমার ঘোষ (উত্তর 
দিনাজপুর), Gar চৌধুরী (কোচবিহার), অনির্বাণ দাস (জলপাইগুড়ি), তমোজিৎ রায় 
(জলপাইগুড়ি), সুজাত কর (জলপাইগুড়ি), দীপংকর রায় (জলপাইগুড়ি), পূর্বাচল দাশগুপ্ত 
(কোচবিহার), অশোক বর্মণ (কোচবিহার), সুব্রত রায় (কোচবিহার), মিতুল সামাজিক (জলপাইগুড়ি), 
কিংশুক বসু (জলপাইগুড়ি), শৈবাল বসু (জলপাইগুড়ি), সন্দীপ গুণ (জলপাইগুড়ি), সীতেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী (উত্তর দিনাজপুর)। 
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শিশু কিশোর নাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবির ২০০৫ 


শিশু কিশোরদের নিয়ে নাটক পরিচালনা করছেন যে পরিচালল্বৃন্দ তাদের নিয়ে আয়োজিত হয় দুটি 
প্রশিক্ষণ শিবির। একটি উত্তরবঙ্গে এবং একটি দক্ষিণবঙ্জে। 


দক্ষিণবঙ্জা শিশু কিশোর নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির ২০০৫ 
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচিত ১৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ৭-১২ 
ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ নেহেরু চিলড্রেল মিউজিয়াম এবং শিশির বঞ্চে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে 
শিবির পরিচালক ছিলেন রমাপ্রসাদ বণিক এবং সহকারী ছিলেন দেবকুমার whorl) শিবিরে 
প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন র.দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, খাললদ চৌধুরী, বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ 
মুখোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, বাদল দাস, অঞ্জন দেব, প্রদীপ ভ্রাচার্য। 
.. প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়-_Producion Process, Direction, Handling of Acting, 

Light, Set Design, Music, Play Writing etc. 

শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলেন দেবাশ্সি বসু (কলকাতা), সুজিত ঘোষ 
(কলকাতা), কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা), সোমনাথ বল্যোপাধ্যায় (কলকাতা), Aw চক্রবর্তী 
(কলকাতা), মধুরিমা পাল (কলকাতা), অরিজিৎ দাস (উত্তর চব্বিশ পরগনা), ভাস্কর রায় (উত্তর 
চব্বিশ পরগনা), প্রিয়ব্রত চক্রবতী (উত্তর চব্বিশ পরগনা, নীলিমা বিশ্বাস (নদিয়া), মতিলাল 
কর্মকার (নদিয়া), রাজেশ মুখোপাধ্যায় (হুগলি), চন্দন মজুমদার (হুগলি), প্রদীপ হালদার দেক্ষিণ 
চব্বিশ পরগনা), আশুতোষ মল্লিক (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) এবং পার্থ দে (বর্ধমান)। 

প্রশিক্ষণের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ১৫ জন শিশু শিল্পী হল শুভাশিস কর্মকার, অধরা গাঙ্গুলি, 
দেবাঞ্জনা দাশগুপ্ত, অরিজিৎ রায়, সৌরদীপ মল্লিক, অনির্বাণ হল, সুপ্রিয় ঘটক, অর্ক ব্যানার্জি, সমৃদ্ধ 
গাঙ্গুলি, সৌনক সান্যাল, খতুপর্ণা মল্লিক, সহজিয়া নাথ, দেবলীনা চক্রবর্তী, উৎস ভাদুড়ি, সৌম্য জানা। 


উত্তরবঙ্গ শিশু কিশোর নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির ২০০৫ 
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্বাচিত ২১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ২৬-৩০ এপ্রিল, 
২০০৫ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঞঙ্গারামপুর পৌরসভার উৎসব ভবনে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে 
শিবির পরিচালক ছিলেন তীৰ্থঙ্কর চন্দ এবং সহকারী ছিলেন ণমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। শিবিরে প্রশিক্ষক 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র বসু, অঞ্জন দেব, সীমা 
মুখোপাধ্যায়, সুরত মজুমদার, সুদীপ YS | 

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়__শিশু নাটক রচনা, শরীচরর ভাষা, মুকাভিনয় ও নাট্য, শিশু 
অভিনেতার প্রস্তুতি, পরিচালকের কাজ, -নাট্যে সুর সংযোজন, মঞ্চস্থাপত্য, শিশু অভিনেতার TARE, 
পরিচালকের কাজ, আলোর বিজ্ঞান, হাতে কলমে প্রযোজনা 

শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলেন শঙ্করপ্রসদ দত্তগুপ্ত (কোচবিহার), সজল চন্দ 
(কোচবিহার), রামনারায়ণ পাণ্ডে (কোচবিহার), সুনীলেন্দু EI! (Gea দিনাজপুর), শান্তনু 
মজুমদার (উত্তর দিনাজপুর), কানাইলাল সাহা (উত্তর দিনাজপুর), আবুল আলি (উত্তর দিনাজপুর) 
গণেশ রবিদাস (উত্তর দিনাজপুর), জয়রাজ ত্ৰিবেদী (মালদহ), মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী (মালদহ), অনুপকুমার 
PS (জলপাইগুড়ি), ভাস্কর চক্রবর্তী (জলপাইগুড়ি) বন্দিতারাণী চন্দ (শিলিগুড়ি), নিত্য সূত্রধর দক্ষিণ 
দিনাজপুর), কমল দাস (দক্ষিণ দিনাজপুর), অজিতেশ চক্রবর্তী (দক্ষিণ দিনাজপুর), কাকলি সান্যাল 
(দক্ষিণ দিনাজপুর), দীপেন রায় (দক্ষিণ দিনাজপুর), সুদেব ৰাস (দক্ষিণ দিনাজপুর), নীলিমা সাহা 
দেক্ষিণ দিনাজপুর), মনোজ গাঙ্গুলি দেক্ষিণ দিনাজপুর)। 

প্রশিক্ষণের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত মোট ২০ জন শিশুশিল্পী অংশগ্রহণ করে। 


২৫২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / >> 


~ 


নাটক রচনা বিষয়ক কেন্দ্রীয় প্ৰশিক্ষণ শিবিব ২০০৫ 


কল্যাণীর বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিদ্যালয়ের লেক হোস্টেলে ৮--১৭ অক্টোবর, ২০০৪ এই 
প্ৰশিক্ষণ শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নাট্যকর্মীরা আবেদন করেছিলেন 
গুণগত মানের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে থেকে ১২ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন। শিবিরের 
শিবির পরিচালক ছিলেন মনোজ মিত্র এবং সহকারী ছিলেন সৌরভ বন্য্োপাধ্যায়। 
প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, চন্দন সেন, ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী, কুস্তল 
মুখোপাধ্যায় । 

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়_Objective, First Stage of the Play, Selection, How to 


select, Second stage preparation, Third Stage: Workshop, Format, Fourth stage- 
Follow-up Action. 


শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হলেন অশোক ব্রহ্ম (কোচবিহার), মৃণালচন্দ্র দে 
(কলকাতা), পার্থসারথি রায় চৌধুরী (Gea চব্বিশ পরগনা), মৌ চক্রবর্তী (হুগলি), প্রদীপকুমার দাস 
(নদিয়া), অর্ণব দাস (উত্তর চবিবশ পরগনা), অনন্যা দাস (নদিয়া), প্রসুনকুমার মুখোপাধ্যায় 
(নদিয়া), পার্থ সিনহা বৌকুড়া), সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা), কিরণশংকর রায় (পশ্চিম 
মেদিনীপুর) এবং অরুন্ধতী দাস (কলকাতা)। 


কেন্দ্রীয় পথনাটক শিবির ও নির্মাণ কৰ্মশালা ২০০৫ 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হল পথনাটক রচনা ও নির্মাণ কর্মশালা। 
২৬মে থেকে ২ জুন, ২০০৫ সম্টলেক ভারতীয়ম্‌ (পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র)-এ অনুষ্ঠিত এই 
কর্মশালায় যোগদানের জন্য কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার নাট্যকর্মীদের মধ্যে দেখা 
গিয়েছিল অভূতপূর্ব আগ্রহ। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত মোট ৩৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে অনুষ্ঠিত 
এই শিবিরের পরিচালক ছিলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সহকারী ছিলেন সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। 
এ ছাড়াও শিবিরের শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন শিশির সেন, অরুণ মুখোপাধ্যায়, উষা 
গাঙ্গুলি, শ্যামল চক্রবর্তী, দেবকুমার পাল, দিলীপ ঘোষ, সোমেন ধর, শিব শর্মা, চন্দন সেন, দেবেশ 
চক্ৰবৰ্তী, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, সায়ন্তনী ইন্দু, রণেন চক্রবর্তী, প্রবীর গুহ, বীর সেন, ইউসুফ মণ্ডল, 
নৃপেন্দ্র সাহার মতো নাট্যব্যক্তিত্বগণকে। শিবিরের উদ্বোধন করেন শোভা সেন। 

প্রশিক্ষণ শিবিরের বিভিন্ন বিষয়_-শিক্ষা শিবিরের তাৎপর্য ও শিক্ষাক্রম, বডি মুভমেন্ট ও 
রিদম, পথনাটকের উপাদান, সমাজ-আর্থব্যবস্থা-রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান, শিশু 
স্বাস্থ্য, পথনাটক রচনার নানাদিক, পথনাটকের সামরিক কলা, “স্পেশাল ট্রেন’ নাটক পাঠ এবং প্রয়োগ 
নিয়ে আলোচনা, মাইম, কণ্ঠস্বরের প্রয়োগ পদ্ধতি, অভিনয় প্রয়োগ, দেশ-বিদেশে পথনাট্যের তত্ত্ব ও 
প্রয়োগ, বাংলায় পথনাটকের চর্চা, পথনাটকে লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের 
নাটক রচনা, পথনাটকে দল গড়ার বিশেষত্ব ও পরিচালনার অভিজ্ঞতা, পথনাটকে মঞ্চসজ্জার 
প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন, পথনাটকে নির্দেশনা, পোশাকের ব্যবহার, পথনাটকে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগীত 
এবং নাট্য প্রযোজনা। 

শিবিরে পথসেনা, কীচড়াপাড়া প্রযোজিত 'রক্তকরবী; কৃষ্টি সংসদ, সোনারপুর প্রযোজিত 
‘কাজের দিন, অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার প্রযোজিত 'আন্মা'__এই তিনটি পথনাটক প্রদর্শিত হয় 
এবং নাটকের শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নাট্যকর্মীদের মতবিনিময় করা হয়। 

শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন আশিস ভট্টাচার্য (বর্ধমান), শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
(বর্ধমান), রূপক মিত্র (বর্ধমান), মহম্মদ শাহজাদ (বর্ধমান), দীপককুমার মিশ্র (বর্ধমান), সুদর্শন 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ২৫৩ 


প্রসাদ (বৰ্ধমান), অরিজিৎ গাঙ্গুলি (বর্ধমান), দীনবন্ধু মালী উত্তর চব্বিশ পরগনা), অরুণাভ গুহ 
(কোচবিহার), হাসনাত শেখ (মালদহ), প্রসেনজিৎ বর্মণ (মালদহ), সৈকত সরকার (মালদহ), বিদ্যুৎ 
কর্মকার (মালদহ), রাজা চৌধুরী (মালদহ), নাসিরউদ্দিন মইন (মালদহ), অনন্যশংকর দেবভূতি 
(মালদহ), কণিকা ঘোষ (শিলিগুড়ি), সুজিত কুণ্ডু (শিলিগুড়ি), নিলয় দাস দোর্জিলিং), 
রাজদীপ ভট্টাচাৰ্য (কলকাতা), MA গাঙ্গুলি (কলকাতা), সর্বাণী সাহা (কলকাতা), পদ্মা সরকার 
(কলকাতা), স্বাগত পাল (কোচবিহার), শুভেন্দু ভট্টাচার্য (কোচবিহার), কনক দত্ত (কোচবিহার), 
cra চৌধুরী (কোচবিহার), সুজয় চক্রবর্তী (পূর্ব মেদিনীপুর) সন্দীপ গুণ জেলপাইগুড়ি), 
সুমিতকুমার দে মেধ্যমগ্রাম), সৈকতকুমার মজুমদার (দক্ষিণ primey সঞ্জয় দাস (বীরভূম), সন্দীপ 
"ahr (হুগলি) এবং চৈতালি মল্লিক (হুগলি)। 


আগরতলায় নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির ২০০৫ | 

Ret স্টেট কলা আকাদেমির আয়োজনে এবং পশ্চিমনঙ্গ নাট্য আকাদেমির সহযোগিতায় 
ত্রিপুরার আগরতলায় শহীদ ভগৎ সিং যুব হোস্টেলের হলে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে 
প্রশিক্ষক ছিলেন মনোজ মিত্র এবং অশোক মুখোপাধ্যায়। শিবিরে শিক্ষার্থী ছিলেন ৬০ জন। 


নাট্য উৎসব 


গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জেলার নাট্যদলগুলিকে নিয়ে এ বছর জলপাইগুড়ি, বর্ধমান এবং 
প্রেসিডেন্সি বিভাগে তিনটি নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ হাড়া উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে 
অনুষ্ঠিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ শিশু কিশোর নাট্য উৎসব। 


বিভাগীয় একাঙ্ক নাট্য উৎসব ২০০৫ 


(ক) প্রেসিডেন্সি বিভাগ- উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিহদের সহযোগিতায় ১৭-২২ জানুয়ারি, 
২০০৫ উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসাত, রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এই উৎসবে মঞ্চস্থ হয় তিনটি 
পূৰ্ণাঙ্গ নাটক ও এগারোটি একাঙ্ক নাটক। উৎসবের উদ্বোধন ছিলেন মনোজ মিত্র এবং উৎসবের 
বিভিন্ন দিনে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, 
শিশির সেন, দেবাশিস মজুমদার, চন্দন সেন, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ও মেঘনাদ ভট্টাচার্য । 
অংশগ্রহণকারী নাট্যশিল্পী ছিলেন আনুমানিক ৩৫০ Gal ২১ জানুয়ারি, ২০০৫ সকাল ১০টায় 
নাট্যকর্মীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার ব্যবস্থা ছিল। 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

গোবরডাঙা নক্শা, নাটক : (লেবেডেফ’। হ-য-ব-র-ল, চাকদল্‌, নদিয়া, নাটক : ‘ফিরে এসো প্ৰেম" 
পাঁচালি নাট্যসংস্থা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নাটক: কাল T পরশু” টাকি নাট্যম্‌, উত্তর চব্বিশ 
পরগনা, নাটক: ‘অবশ্য কর্তন সুখচর পঞ্চম রেপার্টরি, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নাটক: 
মড়াখেকো ম্যাজিশিয়ান” থিয়েটার ওয়ার্কার্স, হাওড়া, নাটক: yeu! উদয়ন, পাঁচথুপি, 
মুর্শিদাবাদ, নাটক: ‘সংকল্প”। দর্পণ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নটক : জীয়নপালা”। রাজপুর আগামী, 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নাটক : দেওয়ালের লিখন’ শাস্তিপুর সাংস্কৃতিক, নদিয়া, নাটক : “পাখিদের 
দিনরাতিরণ অভিনেয়, বালি, নাটক: অধিকার অঙ্কুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নাটক : SAT 
দাদু! as, কলকাতা, নাটক : গাখিওয়ালা”৷ অজিতেশ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, নাটক: 
শুভ বিবাহ’ _ 

খে) জলপাইগুড়ি বিভাগ--মাথাভাঙা পৌরসভা ও সারস্কত উৎসব কমিটির সহযোগিতায় 
কোচবিহারের মাথাভাঙার অধীর ধর মঞ্চে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন চন্দন সেন। 


২৫৪ - : - লি Sia জি 


xy 


১৭-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ অনুষ্ঠিত এই নাট্যোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৭ ফেব্রুয়ারি 
অনুষ্ঠিত নাট্যকর্মীদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। উৎসবে মঞ্চস্থ হয় তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 
ও পাঁচটি একাঙ্ক নাটক। উৎসবে পৰ্যবেক্ষক ছিলেন নাট্য আকাদেমির সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব 
পঙ্কজ মুন্সি। অংশগ্রহণকারী নাট্যশিল্পী ছিলেন আনুমানিক ২৯০ জন। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ সকাল 
১০টায় ছিল নাট্যকর্মীদের সঙ্গে অস্তরঞ্গ আলাপচারিতা | 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

ত্রিতীর্থ, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর, নাটক: ‘অসমাপিকা’ পরিচালক : হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 
অনুভব নাট্যসংস্থা, জলপাইগুড়ি, নাটক : “জিরো পয়েন্ট” পরিচালক : সাধন চক্রবর্তী। বলাকা, 
শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, নাটক : পেশকারের বিচার; জনাস্তিক, কোচবিহার, নাটক ; আভিতের আকার” 
পরিচালক : কল্যাণময় দাস। মালদহ মালঞ্চ, নাটক : 'রাঙা ভাঙা সপ্ন, পরিচালক : পরিমল ত্রিবেদী। 
গিলোটিন, মাথাভাঙা, কোচবিহার, নাটক : গালাকার পরিচালক : নারায়ণ সাহা। উদীচি, 
জলপাইগুড়ি, নাটক : মেঘের আড়ালে সুর্য; পরিচালক : দীপংকর রায়। বিবেকানন্দ নট্যচক্র, 
রায়গঞ্জ, উত্তরদিনাজপুর, নাটক : ‘ধুসর গোধূলি, পরিচালক : ভোলানাথ নন্দী। 

(গ) বর্ধমান বিভাগ-_চন্দননগর পৌরনিগমের সহযোগিতায় ২৩-২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ 
চন্দননগরের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এই নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় । 
উৎসবের বিভিন্ন দিনে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মূল্যায়নের দায়িত্বে ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ 
মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ ভট্টাচাৰ্য। উৎসবে নাটকের গান পরিবেশন করেন একাডেমি থিয়েটার, 
কলকাতা । ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ দুপুর ২টায় নাট্যকর্মীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার ব্যবস্থা 
করা হয়। অংশগ্রহণকারী নাট্যশিল্পী ছিলেন আনুমানিক ৩১০ জন। উৎসবে মঞ্চস্থ হয় একটি পূর্ণাঙ্গ 
নাটক ও বারোটি একাঙ্ক নাটক। 


অংশগ্রহণকারী নাট্যদল 

সাহিত্যিকা, বোলপুর, বীরভূম, নাটক: “rece বৃষ্টি, পরিচালক : অসীম চট্টরাজ। বৈতালিক, 
বাঁকুড়া, নাটক : ‘পাণ্ডুলিপি, পরিচালক : অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় বৃশ্চিক, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি, নাটক : 
স্বপ্নের স্বদেশ; পরিচালক : তাপস মুখোপাধ্যায়। যুগের যাত্রী, চন্দননগর, হুগলি, নাটক: 
শেষের সে দিন, পরিচালক : রামকৃষ্ণ মণ্ডল। সতীৰ্থ আসানসোল, বর্ধমান, নাটক: ফানুস" 
পরিচালক : বাণীব্রত রাজগুরু। সমতট নাট্যসংস্থা, উত্তরপাড়া, হুগলি, নাটক: va মুহুর্তে 
পরিচালক : সুমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। চিরস্তন, সিউড়ি, বীরভূম, নাটক : সুন্দর” পরিচালক : দেবাশিস 
দত্ত। সংস্কৃতি দুর্গাপুর, বর্ধমান, নাটক : Cee, পরিচালক : সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা নবীন, 
গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, নাটক : খিল; পরিচালক : দেবাশিস পলমল। ব্যান্ডেল আরোহী, 
হুগলি, নাটক : 'যতীনবাবু শুনছেন” পরিচালক : রঞ্জন রায়। আনন্দলোক নাট্যসংস্থা, তমলুক, পূর্ব 
মেদিনীপুর, নাটক : 'রুপডাঙায় সেই মানুষটা, পরিচালক : রক্তকমল দাশগুপ্ত। 

উত্তরবঙ্গ শিশু কিশোর নাট্য উৎসব ২০০৫ 

৯-১২ জুন, ২০০৫ দীনবন্ধু মঞ্চ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-এ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার 
নাট্যদলগুলিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত উৎসবের উদ্বোধক ও পর্যবেক্ষক ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায় । ৯ 
জুন, ২০০৫ বিকেল ৪-০০টায় নাট্যকর্মী ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বৰ্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে 
উৎসবের উদ্বোধন হয়। মোট বারোটি নাট্যদল নাটক মঞ্চস্থ করে। অংশগ্রহণকারী শিল্পী ছিলেন 
আনুমানিক ৩২০ জন। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ২৫৫ 


অভির নি: 

হিংটিং, নাটক : শ্য৷ওড়াতলার ছাত্র; পরিচালক : কুস্তল সেন regen শিলিগুড়ি, নাটক: ‘অবাক 
জলপান’, পরিচালক : শংকর মুখোপাধ্যায়। সৃজনসেনা, নাটক: পাগলা দাশ, পরিচালক : 
পার্থপ্রতিম মিত্র ও অমিতাভ কাঞ্জিলাল। আনন্দম্‌ কালচারাল সেন্টার, নাটক: পিটার দি গেট’ 
পরিচালক : শংকর দত্তগুপ্ত। তরুণ নাট্যসংস্থা, নাটক: বুদ্ধিওয়ানা” পরিচালক : সুবীরকাস্তি চক্রবর্তী | 
শিলিগুড়ি থিয়েটার একাডেমি ও বুদ্ধ ভারতী হাইস্কুল, নাটক : আজব বাবা চিৎপটাং” পরিচালক : 
কুম্ভল ঘোষ। চিত্ৰপট, জলপাইগুড়ি, নাটক: বিধুরপুর জমজবাট” পরিচালক : মৌসুমী মজুমদার । 
শিশুনাট্যম, শিলিগুড়ি, নাটক : woos হল জয়, পরিচালক বন্দিতারাণী চন্দ। বিষাণ নাট্যসংস্থা, 
মালদহ নাটক: রাজার পেটে প্রজার পিঠে; পরিচালক : তাপস বন্য্যোপাধ্যায়। খাগড়াবাড়ি ক্লাব, 
কোচবিহার, নাটক ভীমবধ পরিচালক : কিশোরনাথ চক্রনতী। নরসিংহ বিদ্যাপীঠ, শিলিগুড়ি, 
নাটক : কান্দন মুছিবার গল্প, পরিচালক : পার্থপ্রতিম মিত্র SS ভার সক 
ওয়াজেব মিঞার বিয়া, পরিচালক : নন্দকিশোর ঘোষ। 


বহির্বষ্ নাট্যোৎসব ২০০৫-০৬ 


এলাহাবাদের রূপকথা-র সহযোগে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি নিবেদিত নাট্যোৎসব হয়ে গেল 
২৯ ডিসেম্বর--৩১ ডিসেম্বর ২০০৫। অভিনয়স্থল : জগত্তারণ প্রেক্ষাগার, এলাহাবাদ। প্রথম সন্ধ্যায় 
উদ্বোধনী নাটক সত্যাসত্য” প্রযোজনায় গান্ধার, নির্দেশনা শগ্ামল চক্রবৰ্তী। দ্বিতীয় সন্ধ্যার নাটক 
প্রফেসর মামলক; প্রযোজনায় থিয়েটার কমিউন, Boerne হি Osram alee 
'রায়ট, প্রযোজনায় কসবা অৰ্ঘ্য, নির্দেশনা মনীশ মিত্র। 

নতুন বছর ২০০৬-এর নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে লক্ষ্মী e as এবং ইয়ংমেনস 
জ্যাসোসিয়েশন-এর যৌথ সহযোগে। উৎসব শুরু হলে ৬ জানুয়ারি ot, চলে ৮ জানুয়ারি ’০৬। 
অভিনয়স্থল বেঙ্গলি ক্লাব মঞ্চ, লক্ষ্মী, প্রথম সন্ধ্যার উদ্বোধনী নাটক “মিসেস সোরিয়ানো? 
প্রযোজনায় চুপকথা, কলকাতা ; নির্দেশনা ডলি বসু। দ্বিতীয় সন্ধ্যা ৭ জানুয়ারির নাটক 'রামনিধি 
প্রযোজনায় একুশ শতক, কলকাতা ; নির্দেশনা রুনু চৌধুরী। ৮ জানুয়ারির সন্ধ্যায় অভিনয় হয় 
MIT, প্রযোজনায় চেতনা, কলকাতা ; নির্দেশনা অরুণ মুখোপাধ্যায়। 

বহির্বঙ্গের তৃতীয় পর্যায়ের নাট্যোৎসব হয়েছে কানপুরে, সহযোগিতায় কাকলি, কানপুর। 
১৩ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০০৬। উদ্বোধনী সন্ধ্যার নাটক ‘কবি THN?) প্রযোজনায় 
কৃষ্টিসংসদ সোনারপুর ; নির্দেশনা সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। দ্বিতীয় সন্ধ্যার নাটক ‘নীল মাটি লাল Frew’ 
প্রযোজনায় মুখোমুখি, কলকাতা ; নির্দেশনায় বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ১৫ জানুয়ারি শেষ সন্ধ্যায় 
অভিনীত হয় উৎপল দত্তের নাটক মানুষের অধিকারে; প্রযোজনায় বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার, 
বহরমপুর ; নির্দেশনায় অসিত বসু! 


চতুর্থ নাট্যমেলা ২০০৪ 
পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় ২৫ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর, ২০০৪ রবীন্দ্রসদন-নন্দন 
প্রাঙ্গণ, রবীন্দ্রসদন, শিশিরমঞ্চ, নন্দন ২, গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা, এবং বাংলা আকাদেমিতে বিপুল 
জনতার সমাবেশে অনুষ্ঠিত হল চতুর্থ নাট্যমেলা। এবারের মেলার উদ্বোধন করেন খালেদ চৌধুরী। 
প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মেলায় ১৬টি পূর্ণাঙ্গ 
নাটক ৩৫টি একাঙ্ক নাটক, ১৯টি পথনাটক নাটক এবং ৬টি ইন্টিমেট থিয়েটার অভিনীত হয়। এ 
ছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা, নাটকের গান, নাটকপাঠের অনুষ্ঠান ও আলোচনা, ভিডিয়ো ও 
চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোকচিত্র প্রদর্শনী । আনুমানিক ২২০০ নাট্যশিল্পী এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। 


২৫৬ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


২৫ নভেম্বর '০৪ : অসিত মুখোপাধ্যায় মঞ্চ : উদ্বোধন সংগীত : ছন্দা চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধক : 
খালেদ চৌধুরী। প্রধান অতিথি : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ অতিথি : 
সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মাননীয় মহানাগরিক, কলকাতা । সম্মানীয় অতিথি : অরুণ ভট্টাচার্য, প্রধান সচিব, 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। সভাপতি : বিভাস চক্রবর্তী। ৭.০০ থিয়েটার ওয়ার্কশপ, অঙ্কযূগৈর মানুব। 
না: জিপি দেশপাণ্ডে। ভাষাস্তর/নি: অশোক মুখোপাধ্যায়। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা (উভয়তল) : 
৪.০০-৮.০০ আলোকচিত্র প্রদর্শনী : এপ থিয়েটার : ফিরে দেখা (২০০০ সাল পর্যস্ত))। 

২৬ নভেম্বর '০৪ : অসিত মুখোপাধ্যায় মঞ্চ : ৫৩০ জনজাগরণী, হাবড়া, ‘কন্যা মলুয়া কাঞ্চন 
না:/নি: দেবব্রত দাস। রবীন্দ্রসদন : ৩.৩০ চুপকথা, মিসেস সোরিয়ানো', না: এডুয়ার্ডো দ্য ফিলিয়ো, 
ভাষাস্তর : অরুণ মুখোপাধ্যায়, নি: ডলি বসু। শিশির মঞ্চ : ১০.০০ দৃশ্যপট, ভাগারঙ্গ' না: সৌমেন 
চৌধুরী, নি: অনির্বাণ ভট্টাচার্য ; ৩.১৫ ব্লাইন্ড অপেরা, “Wer, না: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নি: শুভাশিস 
গঙ্গোপাধ্যায় ; ৭.০০ রঙ্গক্মী, অভ্তযার্রা, না/নি: উষা গাঙ্গুলি। সফদর হাশমি মঞ্চ : ২.৩০ রুরাল 
লিভিং থিয়েটার, বাঞ বাঞ, না:/নি: ইউসুফ মণ্ডল ; ৩.৩০ মিনি মাইম মাইন, নি: বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী 
ও ক্লাসিক মাইম আর্ট, নি: শ্যামল রায় ; ৪.৩০ Gere ফাস, নানি: সমীর pe) গগনেন্দ্ 
প্রদর্শশালা (দ্বিতল) : ইন্টিমেট থিয়েটার : ৫.৩০ সুচেতনা, কোলাঘাট, 'গিরিবালার গল্প”; ৬.৩০ 
শতাব্দী, আমরা মানুষ বটি, না: দীপঙ্কর দত্ত, নি: শতাব্দী। বাংলা আকাদেমি সভাঘর : ৬.০০ 
আলোচনা সভা : সাম্প্রতিক বাংলা থিয়েটারে আভজার্তিকতা বক্তা : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সভাপতি : শিশির সেন। 

২৭ নভেম্বর '০৪ : অসিত মুখোপাধ্যায় মঞ্চ : ৫.৩০ বারাসাত অনুশীলনী, ‘এক রসিক দৌবারিক’৷ 
না:/নি: রমাপ্রসাদ বণিক। রবীন্দ্রসদন : ৬.৩০ নেহরু চিলড্রেন মিউজিয়াম, একলা পাগল? না:/নি: 
রমাপ্রসাদ বণিক। শিশির মঞ্চ : ৩.১৫ ধূমকেতু, দিল্লি, শেষ সংলাপ, না: দেবেশ ঠাকুর, নি: জয়স্ত 
দাস। ৪.৩০ ইন্দ্রায়ুধ, 'আ্যাকাসিডেন্ট”। না:/নি: দীপায়ন ভট্টাচাৰ্য। ৫.৪৫ স্ববাক, নষ্ট fag’ 
না: শিবেন্দু গুহবিশ্বাস। নি: নীলিমা চক্রবরতী। ৭.০০ অন্য থিয়েটার, কাল বা পরশ'। না: মোহিত 
চট্টোপাধ্যায়। নি: বিভাস চক্রবর্তী। সফদর হাশমি মঞ্চ : ২1৩০ রবীন্দ্রভারতী নাট্যকেন্দ্র, 'রং-পাঁচাল' 
কেবলরাম”। না:/নি: ধুব দাস। ৩.৩০ মানবিক, হাঙ্গার ফেস্টিভেল?। না:/নি: সমবেত। 
৪.৩০ থিয়েটার স্পন্দন, শব্দগাঁও| নানি: সৌরভ গৃপ্ত। গগনেন্দর প্রদর্শশালা (দ্বিতল) : ৫.০০ 
এথিক, ‘কাউন্ট ডাউন”। না: দেবাশিস সেনগুপ্ত। নি: এথিক। ৬.৩০ WHE, “জীবনযাপন '। নানি: 
সৌমিত্র বসু। বাংলা আকাদেমি wera : ৬.০০ আলোচনা সভা : থিয়েটারের প্রত্যাশা 
রাজনীতিবিদদের কাছে : রাজনীতিবিদদের প্রত্যাশা থিয়েটারের কাছে'। বক্তা : ড. শ্রীকুমার 
মুখোপাধ্যায়, সৌগত রায়, শ্যামল চক্রবর্তী, afer চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ ভট্টাচার্য, বিভাস চক্রবর্তী, 
অরুণ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, উষা গাঙ্গুলি, প্রবীর গুহ। সঞ্চালক : দেবাশিস মজুমদার | 
২৮ নভেম্বর '০৪ : অসিত মুখোপাধ্যায় মঞ্চ : ৫৩০ লিটল থেসপিয়ান, শৃতুরযুগ' (হিন্দি), নানি: 
এস এম আজাহার আলম। রবীন্দ্রসদন : ৬.৩০ নান্দীকার 'সোজনবাদিয়ার ঘাট", কাব্য : জসীমউদ্দিন | 
সম্পা/নি: গৌতম হালদার। শিশির মঞ্চ : ২.০০ রবীন্দ্র নাট্যসংস্থা, গোবরডাঙা, মহালয়ার 
মহাযাত্রা, ন: হরনাথ চক্রবর্তী, নি: বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। ৩.১৫ নবাঙ্কুর, জন্মদিন” নানি; শান্তনু 
চক্রবর্তী। ৪.৩০ এসো নাটক শিখি, দুখুরামের অরুপ কথা, না:/নি: তাপস দাস। ৫.৪৫ ঝালাপালা, 
‘আবোল তাবোল” মূল : সুকুমার রায়। নি: শান্তশীল চট্টোপাধ্যায়, নি: সঞ্জীব রায়। সফদর হাশমি 
মঞ্চ : ২.৩০ বিভাবন, FI ইউ” নানি: বিভাবন। ৩.৩০ এবং আমরা, বর্ধমান, ‘সূযফলের 
রূপকথা না:/নি: কল্লোল ভট্টাচার্য। ৪.৩০ অনার্য, 'শাইলকের বাণিজ্য বিভ্ার , ন:/নি: স্বপন ভট্টাচার্য 
ও অসিত মুখার্জি। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা (দ্বিতল) : ৫.০০ পিপল্স রেপার্টরি থিয়েটার, হাওড়া, 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ২৫৭ 


দেয়াল’ না/নি: উৎপল ফৌজদার। ৬.৩০ অল্টারনেটিভ লিভিং থিয়েটার, আস্মা; না:/নি: প্রবীর 
গৃহ। বাংলা আকাদেমি সভাঘর : ৬.০০ আলোচনা সভা : সাম্প্রতিক থিয়েটার : নতুন ভাবনা’ 
বক্তা : সুমন মুখোপাধ্যায়, আশিস চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, কৌশিক সেন, পার্থপ্রতিম মিত্র, চন্দন সেন 
(অভিনেতা), সঞ্চালক : সত্য ভাদুড়ি। 

২৯ নভেম্বর "০৪ : অসিত মুখোপাধ্যায় মঞ্চ : ৫.৩০ স্পন্দন, গণনাট্য, অপারেশন ফ্লাশ; না: সংগ্রাম 
গুহ, নি: সমুদ্র গুহ। ৬.৪৫ মহেশতলা নাট্যচর্চা কেন্দ্র, ‘রাঃ আগামীকাল; না: রথীন চক্রবর্তী, 
fi: FIO দত্ত। ৮.০০ বেলঘরিয়া অঙ্গন 'দ্বিজা; না: প্রমিত দোষ, নি: অভি সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রসদন : 
৬.৩০ সিগাল, গুয়াহাটি, অসম, Pars সিপারে, নানি: বাহারুল ইসলাম! শিশির মঞ্চ : ৪.৩০ 
সৃজনসেনা, শিলিগুড়ি, 'রমণীরঙঁন চকবতী শেষ পযর্ত যা করলেন; না: অমিতাভ কাঞ্জিলাল, নি: 
পার্থসারথি মিত্র। ৫.৪৫ জলপাইগুড়ি কলাকুশলী, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা” নানি: তমোজিৎ রায়। ৭.০০ 
এষণা, টুচুড়া, WAST আলো? না: শংকর বসু ঠাকুর নি: দিলীপ বসু ঠাকুর। ৮.১৫ নটধা, লতা’ 
না/নি: শিব মুখোপাধ্যায়। সফদর হাশমি মঞ্চ : ৩.৩০ স্বপ্ননর, গোবরডাঙা, ‘২১-এর ডায়েরি, 
নানি: মহঃ সেলিম। ৪.৩০ সাগ্নিক ব্যারাকপুর, ‘পেপকো? না/নি: আশিস গোস্বামী। নন্দন ২ : 
ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী : ৩.০০ বুড়ো শালিকের ঘাড়ে Gi. ৬.০০ গিরকৃমার সভা” 

৩০ নভেম্বর '০৪ : অসিত মুখোপাধ্যায় মঞ্চ : ৫.৩০ নবদ্বীপ তরুণ নাট্যসংস্থা, 'রমণীমোহন? 
না: শেখর সমাদ্দার, নি: বাপী চক্রবর্তী, ৬.৪৫ গয়েশপুর সংলাপ, সিংহ দেউল; না%নি: শাস্তনু 
মজুমদার ; ৮.০০ নাট্যমুখ, অশোকনগর, বেউলো” না: অভি চক্রবর্তী, নি: অংশুমান সরকার। 
রবীন্দ্রসদন : ৬.৩০ নির্মাণ, বিহার, 'বিদেশীয়া, নি: সঞ্জয় উপধ্যায়। শিশির মঞ্চ : ৪.৩০ আনন্দম, 
ঝাড়গ্রাম, ‘অবিচ্ছিন্ন, না: তমাল দাস, নি: সঞ্জীব সরকার ; ৫.৪৫ এখনই, সিউড়ি, খরগোশ’ 
না: শৈবাল চট্টোপাধ্যায়, নি: রজ সাহা ; ৭.০০ কোমলগান্ধার, সক্ষিণেশ্বর, হালুম” না: সৌমিত্র বসু, 
নি: মুরারি মুখোপাধ্যায় ; ৮-১৫ সমস্যা নাট্যগোষ্ঠী, হলদিয়া অই পি সি এ), ম্যাজিপিয়ান মি. ফক্স 
না: গোপাল দাস, নি: বিধান রায়। সফদর হাশমি মঞ্চ : ৩.৩০ আর্টিস্ট আযাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, 
কুলটি, বর্ধমান, ‘আজ কা সাচ, নানি: তপনকুমার দত্ত; 8.00 বলাকা সাংস্কৃতিক সংস্থা, ওঝার 
ঘাড়ে ভূত; না: সুবিনয় দাস, নি: প্রণব চক্রবর্তী। নন্দন ২ : ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী : ৩.০০ 
‘বলিদান, ৬.০০ ‘জন্মদিন’ বাংলা আকাদেমি সভাঘর : ৬.০০ নাটকের গান, শিল্পী : সন্ধ্যা দে, 
শুভেন্দু মাইতি, সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, Wa বন্দ্যোপাধ্যায়, we মুখোপাধ্যায়, 
সঞ্চালক : মুরারি রায়চৌধুরী। | 

১ ডিসেম্বর '০৪ : অসিত মুখোপাধ্যায় মঞ্চ : ৫.৩০ সোপান, মহিষাদল, চিকন সুতোর বাঁধন’ 
না: মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, নি: তপন চক্রবর্তী ; ৬.৪৫ সুভাষ নাট্যসংস্থা, বাঁকুড়া, পরমা? 
নাঃ দীপক সেন, নি: দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৮.০০ থিয়েটার প্রসেনিয়ম, উত্তরপাড়া, ‘লিফট, 
না: শেখর সমাদ্দার, নি: অম্বর চম্পটি। রবীন্দ্রসদন : ৬.৩১ সমীক্ষণ, ‘মানময়ী গালস স্কুল, 
না: রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সম্পা: মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নি: পঙ্কজ TE শিশির মঞ্চ : ৪.৩০ শিল্পায়ন, 
দুর্গাপুর, বিরুমাদ্ত্য* না: হরপ্রসাদ চক্রবর্তী, নি: পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫.৪৫ সুহৃদ, বহরমপুর, 
গায়ন, ৭.০০ আুতিরঙ্গম, দমদম, তিমি কার, না: বিমলেন্দু দন্ত, নি: পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৮.১৫ 
থিয়েলাভার্স, কলকাতা, 'আখড়াই এর দীঘি” (তারাশঙ্কর অবলম্বনে), নি: ভর্গোনাথ SHEL সফদর 
হাশমি মঞ্চ : ৩.৩০ বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, 'ভোলেবাবা ভালে আছো তো P না:/নি: মৃদুল সেন ; 
গণনাট্য ক্লান্তিক, পশ্চিম মেদিনীপুর, জবানবন্দী; না: সুদীপ সরকার, নি: পার্থ মুখোপাধ্যায়। 
জীবনানন্দ সভাঘর : ৬.০০ আলোচনা সভা : বাটিক শিল্পচর্চা ও থিয়েটার, বক্তা : জগন্নাথ বসু, 
উর্মিমালা বসু, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দাস, কুন্তল মুখোপাধ্যয়, শ্যামল 
ঘোষ, রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবীর গুহ, সীমা মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালক : চন্দন সেন। 


২৫৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


২ ডিসেম্বর '০৪ : অসিত মুখোপাধ্যায় মঞ্চ : ৫৩০ মাস থিয়েটার, Fee, না: শ্রীবাপি, সম্পা: 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নি: প্রণব কর। রবীন্দ্রসদন : ৬.৩০ পি.এল.টি. RATT, না: উৎপল we, 
নি: মৃণাল care) শিশির মঞ্চ : ৪.৩০ চারণ সাহিত্যচক্র, গণনাট্য ‘সত্যর ইচ্ছা’ না: পরাণ 
বন্দ্যেপাধ্যায়, নি: তপন রায় ; ৫.৪৫ বাহারী, 'মেহেরজান' (রবীন্দ্রনাথ অবলম্বনে), নি: অনুপম 
রায় ; ৭.০০ আই.পি.সি.এ., কেন্দ্রীয় টিম, ভাঙা সাঁকো” না: বিজয় ভট্টাচার্য, নি: অজিত 
মুখোপাধ্যায় ; ৮.১৫ শোহন, জুতো? না: মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নি: অনীশ ঘোষ। সফদর হাশমি 
মঞ্চ : ২.৩০ গণনাট্য, খড়দহ, হানাদার না:/নি: অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩.৩০ জেহাদ, কোন্নগৱ, 
এবং RT, না:/নি: সনৎকুমার চক্রবর্তী ; ৪.৩০ গণনাট্য, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটি, 
বীরসেনা” নানি: প্রদীপ চক্রবর্তী 


পঞ্চম নাট্যমেলা ২০০৫ 


পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহযোগিতায় ২৩--৩০ নভেম্বর ২০০৫ রবীন্দ্র-নন্দন প্রাঙ্গণ, রবীন্দ্রসদন, 
শিশির মঞ্চ, নন্দন-২, গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা এবং বাংলা আকাদেমিতে বিপুল জনতার সমাবেশে 
অনুষ্ঠিত হল পঞ্চম নাট্যমেলা। রবীন্দ্রসদন-নন্দন প্রার্জণের মঞ্চটির নামকরণ করা হয় 'রক্তকরবী 
মঞ্চ'। ২৩ নভেম্বর ২০০৫ সন্ধ্যা ৫.৩০টায় নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব কুমার 
রায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রধান অতিথি এবং মাননীয় মহানাগরিক বিকাশরঞ্জন 
ভট্টাচার্য বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন 
সংগীত পরিবেশন করেন দেবারতি সোম। 'রক্তকরবী' নাট্যাংশ পাঠ করেন অনসূয়া মজুমদার । 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর মুখোমুখি কর্তৃক নভেন্দু সেন রচিত এবং বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 
‘নীল মাটি লাল কীকর * অভিনীত হয়। এই নাট্যমেলায় অংশগ্রহণ করেন কলকাতার ৩৯টি, জেলার 
৫৯, Wate এবং বহির্ভারতের একটি করে দল। মোট ১০০টি নাটক অভিনীত হয় আট দিনে। 
রক্তকরবী মঞ্চ, বাংলা আকাদেমি সভাঘর, জীবনানন্দ সভাঘর, নন্দন-২, গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় প্রবেশ 
অবাধ থাকলেও রবীন্দ্রসদন, গিরিশ মঞ্চ, শিশির মঞ্চে প্রবেশ ছিল আমন্ত্রণমূলক। একমাত্র মধুসুদন 
মঞ্চে টিকিটের বিনিময়ে নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। নন্দন-২-এ ২৬ ও ২৮ নভেম্বর ভিডিও প্রদর্শনী 
এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগ ও নাট্য আকাদেমির যৌথ আয়োজনে গগনেন্দর 
্রদর্শশালায় (প্রথম ভাগ) নাট্য-প্রশিক্ষণের পরম্পরা নিয়ে আট সন্ধ্যাব্যাপী একটি প্রদর্শনী হয়। 


প্রতিদিনের অনুষ্ঠানসূচি : 

২৩ নভেম্বর উদ্বোধন অনুষ্ঠান : রক্তকরবী মঞ্চ : সন্ধ্যা ৫.৩০। উদ্বোধনী সংগীত দেবারতি সোম। 
উদ্বোধক : কুমার রায়। প্রধান অতিথি : বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ। বিশেষ 
অতিথি : বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, মাননীয় মহানাগরিক, কলকাতা । সভাপতি : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় 
৭.০০ মুখোমুখি, ‘নীল মাটি লাল কীকর"। না: নভেন্দু সেন। নি: বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রপদন : 
৭.০০ থিয়েটার কমিউন, “প্রফেসর মামলক না: উৎপল we, নি: নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। শিশির মঞ্চ : 
_৭.০০.আভাষ, কলকাতা, ‘চার অধ্যায়” কাহিনি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, না:/নি: শেখর সমাদ্দার। 
২৪ নভেম্বর, ২০০৫ : রক্তকরবী মঞ্চ : ৬.৩০ কৃষ্টি সংসদ সোনারপুর, ‘রাতের অতিথি! না: উৎপল 
দত্ত, নি: সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রসদন : ৬.৩০ নাট্যআনন, 'সুনেত্রা, না: জয় বসু, নি: চন্দন সেন। 
গিরিশ মঞ্চ : ৬৩০ অন্য থিয়েটার, শোধবোধ' না: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নি: বিভাস চক্রবর্তী। মধুসূদন 
মঞ্চ : ৬.৩০ অনীক, ‘সম্পৰ্ক, না: অমলেশ চক্রবর্তী, নি: মলয় বিশ্বাস। শিশির মঞ্চ : স্বল্লাদৈর্ঘ্যের 
নাটক, ৩.১৫ অর্কিড নাট্যসংস্থা, বাঁকুড়া, অনুপ্রবেশ, না: সুকান্ত লাহা, নি: অনুপম ঠাকুর । 
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৪.৩০ আসানসোল বলাকা, দহনকাল না: অরিন্দম সেনগুপ্ত, নি: স্বপন বিশ্বাস। ৫.৪৫ থিয়েটার 
চন্দননগর, কুটুম” না: সুচারু দাস, ৭.০০ কৃষ্ণনগর সিঞ্চন, সমুদ্রমহন” না:/নি: সুশাস্তকুমার 
হালদার। ৮.১৫ বিভাব নাট্য আকাদেমি, “দেশ আমার’ না: গোপাল কর, নি: অমিত Sere 
গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা (দ্বিতল) : অন্তরঙ্গ থিয়েটার, ৫.০০ পিপল্স রেপার্টরি থিয়েটার, হাওড়া, 
জীবাণু, নানি: উৎপল ফৌজদার। সন্ধ্যা ৬.৩০ ইছাপুর, সন্ধিক্ষণ, “রাইফেল না: উৎপল দত্ত, 
. নি: সম্ৰাট মুখোপাধ্যায়। উৎপল দত্ত মঞ্চ : পথনাটক, ৩.৩০ এপিক, স্পেশাল ট্রেন, না: উৎপল 
দত্ত, নি: দেবেশ চক্রবর্তী। ৪.৩০ থিয়েটার ওয়ার্কার্স, হাওড়া, ‘জাগানো? নানি: অশোক ঘোষ। 
২৫ নভেম্বর, ২০০৫ : রক্তকরবী মঞ্চ : ৫.১৫ রঙ্গম, রামপুরহাট স্বেল্গদৈর্ঘ্যের নাটক), চোর? 
না: দেবেশ ঠাকুর, নি: অমলেশ গাঙ্গুলি। ৬.৩০ ইলিউশন, ‘কানন পিসির জপমালা, নানি: সুরঞ্জনা 
দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রসদন : ৬.৩০ উৎকল রঙ্গমঞ্চ ট্রাস্ট, ওড়িষা, সেই তিনি জনা? না: বিশ্বজিৎ দাস, 
নি: অনন্ত মহাপাত্র। গিরিশ মঞ্চ : ৬:৩০ লোকরপ্রন শাখা, তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ চাকভাঙা মধু’ 
না: মনোজ মিত্র, নি: নীলকাস্ত সেনগুপ্ত। মধুসূদন মঞ্চ : ৬.৩০ চাৰ্বাক, চলো পটল তুলি; কা: শিৱাম 
চক্রবর্তী, না/নি: অরিন্দম গাঙ্গুলি। শিশির মঞ্চ : পূর্ণাঙ্গ নাটক, ৭.০০ একুশের আয়না, ‘জাস্ট ইজ’ 
কা: আগাথা ক্রিস্টি, নি: বিশ্বজিৎ দেবরায়। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা (দ্বিতল) : অন্তরঙ্গ থিয়েটার, ৫.০০ 
রবীন্দ্র ভারতী নাট্যবিভাগ, 'লখিন্দরের জন্মকথা; নানি: ধুব দাস। ৬.৩০ সাম্প্রতিক, গণনাট্য, 
‘রক্তকরবী’ না: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমীর Fei উৎপল দত্ত মঞ্চ : পথনাটক, ২.৩০ বিদ্যাৰ্থী 
শিমুরালি, ‘হাঃ হাঃ অনাহার” না: দেবাশিস চক্রবর্তী, নি: স্বপন ভট্টাচার্য। ৩.৩০ রুপান্তর নৈহাটি, 
SIA মরনেওয়ালে, না: নৃপেন্দ্র সাহা, নি: বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। ৪.৩০ পারমিক, কেনেওয়ালা 
জনাদর্ন। নানি: চন্দন সেন। আড্ডা : সংগীত পরিবেশন করেন সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত। 

২৬ নভেম্বর, ২০০৫ : রক্তকরবী মঞ্চ : ৫.১৫ ays বহরমপুর, VIEN’, কা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ক্ষুধিত পাষাণ’ অবলম্বনে, না:/নি: গৌতম রায়চৌধুরী । রবীন্দ্রসদন : ৩.০০ শিল্পীসংঘ, হাওড়া 
(স্বল্পদৈৰ্ঘ্যের নাটক) তৃতীয় পুরুষ না: চন্দন সেন, সমর চন্দ্র। ৬.৩০ একুশ শতক, ‘রামনিধি, নাঃ 
পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নি: রুনু চৌধুরী। গিরিশ মঞ্চ : ৬.৩০ নবময়ুখ নাট্যসংস্থা, ওয়ারিশ” কা: সমীর 
রায়চৌধুরী, নি: ঝষি মুখোপাধ্যায়। মধুসূদন মঞ্চ : ৩.০০ চোখ, 'অভঃসলিল” না/নি: অভিজিৎ 
করগুপ্ত, ৬.৩০ নান্দীকার, 'বাগ্সাদিত্য, কা: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নি: গৌতম হালদার। 
শিশির মঞ্চ : স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক, ২.০০ নাট্যতীর্থ, আমোদপুর, হারানো সুর; কা: তারাশংকর 
বন্দোপাধ্যায়, নি: অশোক দাস। ৩.১৫ ws, পাখিওলা” না: দেবাশিস মজুমদার, নি: চন্দনা 
চট্টোপাধ্যায়। 8.00 আই পি সি-এ কেন্দ্রীয় কমিটি, Ag ভৈরবী’ না: চন্দন সেন। ৫.৪৫ রঙ্গবিন্দু, 
মহাভারতীয়” না: সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, নি: অঙ্গরনাথ উপাধ্যায়। ৭.০০ ইউনিটি মালঞ্চ, 
*২১শে রুদালি” না: অসীম ত্ৰিবেদী, নি: বাবলু চৌধুরী। ৮.১৫ থিয়েটার ওয়ার্কশপ, লোহার ভীম; 
না; উৎপল দত্ত নি: অশোক মুখোপাধ্যায়। গগনেন্দ্র প্রদর্শশ্যলা (দ্বিতল) : অন্তরঙ্গ থিয়েটার, 
৫.০০ বিভাবন, কলকাতা, জানি” নি: সুপ্রিয় সমাজদার। ৬.৩০ থিয়েটার স্পন্দন, “গোপন কথাটি, 
না: চন্দন সেন, নি: সৌভিক qa: উৎপল দত্ত মঞ্চ : পথনাটক, ২.৩০ তমলুক আনন্দলোক 
ড্রামাটিক ক্লাব, ‘সাপ’ না: দেবেশ ঠাকুর, নি: তপন নন্দী। ৩.৩০ সিল্যুয়েট, “রোশনী সূরয কা’ 
না/নি: বীর সেন। ৪.৩০ শিল্পাঙ্গন, কত ধানে কত চাল; না: পানু পাল, নি: প্রদীপ পাল। 
আড্ডা : সংগীত পরিবেশন করেন দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, whe বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঝধ্বদেব 
বন্দ্যোপাধ্যায়। 

২৭ নভেম্বর, ২০০৫ : রক্তকরবী মঞ্চ : ৬.৩০ রঙরূপ, WITH) না: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
স: মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নি: সীমা মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসদন : ৩.০০ দৌবারিক, এ পরবাসে; 
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না: চন্দন সেন, নি: সর্বদমন সোম। ৬.৩০ বহুরুপী, ফুল্লকেতুর পালা; না: বুদ্ৰপ্ৰসাদ চক্রবর্তী, 
নি: কুমার রায়। গিরিশ ae: গোবরডাঙা শিল্পায়ন, ‘or কা: ভীষ্ম সাহানি, নি: আশিস 
চট্টোপাধ্যায়। মধুসূদন মঞ্চ : ৩.০০ প্রতিকৃতি, দম্পতি’ না: মনোজ মিত্র, নি: আলোক দেব। ৬.৩০ 
সুন্দরম, ‘অপারেশন ভোমরাগড়; না:/নি: মনোজ fa) শিশির মঞ্চ : শিশু-কিশোর নাটক। ২.০০ 
বঙ্গপুতুল, 'বিশলাকরণী; না: শুভ জোয়ারদার, নি: সুনীল আদক, ৩.১৫ অঙ্কুর বাটানগর, পুজোর 
ফুল, না: অমল রায়, নি: সমীরণ ঘোষ। ৪.৩০ আলোর পাখি, “খাঁচা; না:/নি: সৌমেন রায়। ৫.৪৫ 
কূটাভ্যাস, ব্যারাকপুর, হুকুম যেমন’ নানি: তুষারকান্তি পাল। ৭.০০ অন্বেষণ, নব-ব্যারাকপুর, 
যাদুর তুলি, না: শুভেন্দু মাইতি, নি: প্রভাত দাস। ৮.১৫ শিশুরুপণ, হাওড়া, হীরের নামে ছেলেটি: 
না:/নি: মানব মুখোপাধ্যায়। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালা (দ্বিতল) : অন্তরঙ্গ থিয়েটার! ৫.০০ অলটারনেটিভ 
লিভিং থিয়েটার, যাত্রাপথ’ না:/নি: প্রবীর গুহ। ৬.৩০ কলকাতা সুচেতনা, 'লুকুলুসের ছায়াবিচার’ 
না: ব্রেখট, নি: ওঙকার ঘোষ। উৎপল দত্ত মঞ্চ : পথনাটক, ২.৩০ কে কে হিন্দু আকাডেমি, 
মতিঝিল, ‘eer আবিষ্কারের পরে? না: শুভেন্দু মাইতি, নি: প্রবীরকুমার ভট্টাচার্য। ৩.৩০ 
থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম, ‘কমরেড; না: নৃপেন্দ্ৰ সাহা, নি: দেবাশিস রায়। ৪.৩০ পথসেনা, কীচরাপাড়া, 
'কিচ-ট-ত-প; না: বাদল সরকার। আড্ডা : সংগীত পরিবেশন করেন রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৮ নভেম্বর, ২০০৫ : রক্তকরবী মঞ্চ : স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক। ৫.১৫ তরুণ নাট্যসংস্থা; ধুপগুড়ি, 'জীয়ন 
কন্যা, না: শিশিরকুমার দাস, নি: মানস চক্রবর্তী। ৭.৪৫ প্রয়াস, গণনাট্য সংঘ, ইলামবাজার, “বিজীণ 
দুপারে, না: শিবংকর চক্রবর্তী, নি: সমীর দাস। রবীন্দ্রদন : ৬.৩০ অনসম্বল, সিডির নীচে” 
না: কর্মশালা প্রয়াস, নি: সোহাগ সেন। গিরিশ মঞ্চ : ৬.৩০ কল্যাণী কলামণ্ডলম, ‘মলুয়া সুন্দরী 
পালা, কা: ময়মনসিংহ MSA, না: সমীর দাশগুপ্ত, নি: শান্তনু দাস। মধুসূদন মঞ্চ : ৬:৩০ বহরমপুর 
রেপার্টরি থিয়েটার, “মানুষের অধিকারে” না: উৎপল দত্ত, নি: অসিত বসু। শিশির মঞ্চ : স্বল্পদৈর্ঘ্যের 
নাটক। ৩.১৫ ভারততীর্থ নাট্যগোষ্ঠী, পুরুলিয়া, wer’ না: খুরশিদ আলম, নি: মৌসুমী ও সুজয় 
চক্লবৰ্তী। ৫.৪৫ ব্যান্ডেল আরোহী, 'যতীনবাবু শুনছেন’ না: অমিতাভ চক্রবর্তী, নি: রঞ্জন রায়। ৭.০০ 
ফিনিক, “জোকার: না: সুমিত বিশ্বাস, নি: দেবায়ন মুখার্জি, ৮.১৫ শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র, ‘আমি 
সেই লোক? না: অরিন্দম সেনগুপ্ত, নি: সমরেশ বসু। উৎপল দত্ত মঞ্চ ; পথনাটক। ৩.৩০ বাঁকুড়া 
অনুভব, oy আগমনী” না: সমীর কুণ্ডু, নি: Fagen ঘোষ সেনগুঞ্ত। ৪.৩০ ইউনাইটেড মাইম 
আযসোসিয়েশন, বৃথাই জীবন ও জয়, নানি: সুমন মুখোপাধ্যায় ও শান্তিময় রায়। আড্ডা : 
সংগীত পরিবেশন করেন মিত্রা বন্দোপাধ্যায় ও সুদীপ বসু। 

২৯ নভেম্বর, ২০০৫ : রক্তকরবী মঞ্চ : স্বল্পদৈৰ্ঘ্যের নাটক। ৫.১৫ বিবেকানন্দ নাট্যচক্র, রায়গঞ্জ, সুখী 
পরিবার’ না: প্রবীর দত্ত। নি: সীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ৬.৩০ টাকি কালচারাল ইউনিট, 'পটুয়ার গগ্লো’ 
না: মুরারি মুখোপাধ্যায়। ৭.৪৫ : পিপলস আর্ট থিয়েটার সেন্টার, সাঁওতাল বিদ্ৰোহ’ 
না: অজিতেশ বন্দ্যেপাধ্যায়, নি: দিলীপ তোপদার। রবীন্দ্রসদন মঞ্চ : ৬.৩০ সায়ক, ‘সাঁৰবেলা” 
না: ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী, নি: মেঘনাদ ভট্টাচার্য । গিরিশ মঞ্চ : ৬.৩০ শোহন, মেঘ! না; উৎপল দত্ত, 
A: মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নি: অনীশ ঘোষ। মধুসূদন মঞ্চ : ৬.৩০ নিউ থিয়েটার্স গ্রপ, IR খেলা’ 
নানি: দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। শিশির মঞ্চ : স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক। ৩.১৫ আনন্দলোক নাট্যসংস্থা, 'সাতাদোর ' 
না: জয়ন্ত চক্রবর্তী, নি: রক্তকমল দাশগুপ্ত। ৪.৩০ সুখচর পঞ্চম রেপার্টরি থিয়েটার, পুতুলের বিয়ে’ 
নি: রাজু! ৫.৪৫ জনান্তিক, কোচবিহার, wees আকার” না: হর ভট্টাচাৰ্য, 
নি: কল্যাণময় দাস। ৭.০০ অভিনয়, 'আন্ধের নগরী’ (হিন্দি), না: ভরতেন্দু হরিশচন্দ্ৰ, নি: প্রতাপ 
জয়সোয়াল। ৮.১৫ প্রান্তিক, গণনাট্য, 'কাকদ্বীপের এক মা; না: উৎপল we, নি: সলিল চট্টোপাধ্যায়। 
উৎপল দত্ত মঞ্চ : পথনাটক। ৩.৩০ আবির্ভাব নাট্যসংস্থা, দুর্গাপুর, অধিকার” না: অরিজিৎ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ২৬৭ 


গঞ্গোপাধ্যায়। ৪.৩০ স্পন্দন মাইম ফাউন্ডেশন, মালদহ, “ghey সংবাদ, না: রাজা চৌধুরী, 
নি: বিদ্যুৎ কর্মকার। আড্ডা : সংগীত পরিবেশন করেন পিলু ভট্টাচাৰ্য। 

৩০ নভেম্বর, ২০০৫ : রক্তকরবী মঞ্চ : ৬.৩০ নটধা, 'রক্তকরবী, না: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নি: শিব 
মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসদন মঞ্চ : ৩.০০ ফ্লাইং ফিস থিয়েটার কোম্পানি, জার্মানি, দি নাইটিঙ্গেল আ্যান্ড 
দা রোজ্‌’ কা: অস্কার ওয়াইল্ড, না/নি: হ্যারল্ড ফারমান। ৬.৩০ নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম, ‘যদিও 
সন্ধ্যা’ না: রমাপ্রসাদ বণিক। গিরিশ মঞ্চ : ৬.৩০ ব্লাইন্ড অপেরা, 'রক্তকরবী' না: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
নি: শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদন মঞ্চ : ৬.৩০ পঞ্চম বৈদিক, পুতুল খেলা, না: হেনরিক ইবসেন, 
বু: শম্ভু মিত্র, নি: শীওলি মিত্র। শিশির মঞ্চ : স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক। ৩.১৫ আলেয়া নাট্যসংস্থা, ইছাপুর, 
গ্ৰন্থি) না: অসীম ত্ৰিবেদী, নি: শুভেন্দু মজুমদার। ৪.৩০ খত্বিক নাট্যসংস্থা, শিলিগুড়ি, এই তো সময়, 
না: লাভশংকর ঠাকুর, নি: মলয় ঘোষ। ৫.৪৫ সারহী, টুচুড়া, প্রসাদ: না: অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নি: সমীর সেনগুপ্ত। ৭.০০ উত্তাল, শিলিগুড়ি, 'কুয়োচুরি'কা: আতারাম কপিরাম রাঠোর, না: সাগরিকা 
রায়, নি: পলক চক্রবর্তী। ৮.১৫ রাধানগর দর্পণ, কালচারাল অর্গানাইজেশন, দমদম, “তোমার শঙ্খ, 
না: সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নি: কিশোর মিত্র। উৎপল দত্ত মঞ্চ : পথনাটক! ২.৩০ পাঁচথুপি উদয়ন, জগৎ 
প্রভুর অথর্ডাও’ না: গৌতম রায়চৌধুরী, নি: বাসুদেব ঘোষ। ৩.৩০ চিত্তপট, জলপাইগুড়ি, ‘Creare’ 
না: শেখর মজুমদার। ৪.৩০ নাট্যপৃতনা, হাওড়া, ‘আমি তোমাদেরই মেয়ে, না: সফদর হাশমি, নি: 
অনুপম দাস। আড্ডা : সংগীত পরিবেশন করেন শুভেন্দু মাইতি। 


আলোচনা সভা ও নাট্যাংশ পাঠ 


২৬ নভেম্বর, ২০০৫ : ৬.০০ বাংলা আকাদেমি সভাঘর : আলোচনা বিষয় : থিয়েটারের WEITET, 
সভাপতি : মনোজ fia বক্তা : মোহিত চট্টোপাধ্যায়। আমন্ত্রিত প্রশ্নকার : দেবাশিস মজুমদার, বিজয় 
ভট্টাচাৰ্য, ধুব দাস, নিখিলরঞ্জন দাস। 

২৭ নভেম্বর, ২০০৫ : সন্ধ্যা ৬.০০ : বাংলা আকাদেমি সভার : নাট্যপাঠ। অংশগ্রহণে : জগন্নাথ 
বসু, উর্মিমালা বসু, অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায়, রত্বা মিত্র। 
সঞ্চালক : চন্দন সেন। 

২৮ নভেম্বর, ২০০৫ : সন্ধ্যা ৬.০০ বাংলা আকাদেমি সভাঘর : আলোচনা । বিষয় : বাংলা 
নাটক : অনুবাদে ও JATA বক্তা : বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কুন্তল মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায় 
সুনীল দাস, চন্দন সেন। সঞ্চালক : দেবাশিস মজুমদার | 

২৯ নভেম্বর, ২০০৫ : সন্ধ্যা ৬.০০ : জীবনানন্দ সভাঘর : আলোচনা। বিষয় : ‘পথনাটোর 
বিস্তার : সমস্যা ও সম্ভাবনা" সভাপতি : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তা : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। 
আমন্ত্রিত প্রশ্নকার : কুস্তল মুখোপাধ্যায়, প্রবীর গুহ, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, বীর সেন। 

৩০ নভেম্বর, ২০০৫ : সন্ধ্যা ৬.০০ : বাংলা আকাদেমি সভাঘর : আলোচনা । বিষয় : প্রথম 
পর্ব: প্রবীণদের সাম্প্রতিক নাটাকর্ম নবীনদের চোখে। সভাপতি : শিশির সেন। বক্তা : কৌশিক সেন, 
চন্দন সেন (অভিনেতা), আশিস দাস। দ্বিতীয় পর্ব : নবীনদের সাম্প্রতিক নাটাকর্ম প্রবীণদের চোখে? 
সভাপতি : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। বক্তা : বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, উষা গাঙ্গুলি, 
অরুণ মুখোপাধ্যায় 


উৎপল দত্ত স্মারক বক্তৃতা ২০০৫ 
উৎপল দত্ত ফাউন্ডেশন ও পি এল টি-র সহযোগিতায় ৩০ মাৰ্চ, ২০০৫ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে 


অনুষ্ঠিত এই সভায় এবারের বিষয় ছিল উৎপল দত্তের নাটকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজ’৷ =" 


বক্তা ছিলেন ড. সুমিত সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। 
২৬৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


শম্ভু মিত্র স্মারক বক্তৃতা ২০০৫ 

২২ আগস্ট, ২০০৫ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে অনুষ্ঠিত এই সভায় এবারের বিষয় ছিল 
শড়ু মিত্র : বাক্তি-দশনি-বিকাশ-সৃজন”। অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন রমাপ্রসাদ বণিক এবং সভাপতিত্ব 
করেন কুমার রায়। 









অনুদান ২০০৫ 
প্রবীণ ও দুঃস্থ নাটক যাত্রাশিল্পীদের আর্থিক অনুদান 


এ বৎসর মোট ১৫২ জন প্রবীণ ও দুঃস্থ নাটক যাত্রাশিল্পীকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। এর মধ্যে 
জন ৩৬০০ টাকা, ৭ জন ৩০০০, ১৩৩ জন ২৪০০ টাকা এবং ৫ জন ১৯০০ টাকা করে আর্থিক 


না 

এ বছর মোট ৩১টি নাট্যদলকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ৫টি নাট্যদল ১০,০০০ টাকা, 
১০টি নাট্যদল ৭,০০০ টাকা এবং ১৬টি নাট্যদল ৫,০০০ টাকা করে অনুদান পেয়েছে। অনুদান 
প্রাপকদের তালিকা : ১০,০০০ টাকা প্রাপক : মাস থিয়েটার, রঙরুপ ; ঝত্বিক (সাউথ), JAF ; 
থিয়েটার কমিউন। ৭,০০০ টাকা প্রাপক : গণনাট্য প্রান্তিক ; হ-য-ব-র-ল ; gonial, শিশুরঙ্গন ; 
O একটি দল; সমতট সংস্কৃতি, উত্তরপাড়া। ৫,০০০ টাকা প্রাপক : থিয়েটার অভিযান ; দত্তপুকুর দৃষ্টি 
TPE; জেহাদ ; বহরমপুর ছাড়পত্র ; একুশ শতক ; কালিতলা নাট্যদীপ ; বিভাব নাট্য 
_আকাদেমি ; গোবরডাগা বৃপাস্তর ; অঙ্গন নাট্যসংস্থা ; বিডন স্ট্রিট you, কলকাতা বাহারী ; 
জলপাইগুড়ি কলাকুশলী; লোকায়ত, বরানগর ; অনন্যা থিয়েটার ; মালদহ মালঞ্চ। 


.. পুরস্কার ২০০২, ২০০৩, ২০০৪ 










প্রদান করা হয়। ৯ ডিসেম্বর, ২০০৪ রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ, মুক্তমঞ্চে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
২০০২ সালের দীনবন্ধু পুরস্কার পান রেবা রায়টৌধুরী। এ ছাড়া নাটকের অন্যান্য ক্ষেত্রে 
পুরস্কার পান 'ফুল্লকেতুর পালা; বহুরূপী (বিশিষ্ট প্রযোজনা, পূর্ণাঙ্গ), হায় রাম” সংলাপ কোলকাতা 
বিশিষ্ট প্রযোজনা, পূর্ণাঙ্গ); উদ্বৃত্ত; কালপুরুষ, আগরপাড়া (বিশিষ্ট প্রযোজনা, একাঙ্ক), শিব 
: মুখোপাধ্যায়, নটধা, ‘মহাভারত’ (বিশিষ্ট নাট্যকার), কৌশিক সেন, (বিশিষ্ট অভিনেতা, প্ৰাচ্য), ডলি 
বসু (বিশিষ্ট অভিনেত্রী, দুই তরঙ্গ) এবং শুভেন্দু মাইতি (বিশিষ্ট নেপথ্যশিল্পী sey" 

ৃ যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার পান ঈশ্বরের পদচিহ, ভৈরব অপেরা (বিশিষ্ট 
প্রযোজনা), অসীম মুখোপাধ্যায়, (বিশিষ্ট পালাকার কৃষ্ণজননী- যশোদা, আনন্দভারতী অপেরা), 
তপনকুমার (বিশিষ্ট নির্দেশক, সামগ্রিক বিচারে), সুবীর চ্যাটার্জি (বিশিষ্ট সুরকার, IIIN বাজল 
_ সানাই; বুপমঞ্জরী অপেরা), অসীমকুমার (বিশিষ্ট অভিনেতা, সামগ্রিক বিচারে), ঝুমা মুখোপাধ্যায় 
5... ২০০৩ সালের দীনবন্ধু পুরস্কার প্রদান করা হয় গণেশ মুখোপাধ্যায়কে। এ ছাড়া নাটকের 
O অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরস্কার পান কাশীনামা, রঞঙ্গকর্মী (বিশিষ্ট প্রযোজনা, পূর্ণাঙ্গ), ‘ব্যাস, খত্বিক 
_ বহরমপুর (বিশিষ্ট প্রযোজনা, পূর্ণাঙ্গ), 'আত্বজ; নকশা গোবরডাঙা (বিশিষ্ট প্রযোজনা, একাজ্ক) ; 


4 নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ ২৬৯ 


আশিস চট্টোপাধ্যায় (বিশিষ্ট পরিচালক, 'কনেলিকে কেউ চিঠি লেখে না); জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় 


(বিশিষ্ট নাট্যকার, সামগ্রিক বিচারে) ; শেখর সমাদ্দার (বিশিষ্ট নাট্যকার, একাঙ্ক, ‘রমণীমোহন) ; 7 


সুনীল চট্টোপাধ্যায় (বিশিষ্ট অভিনেতা, wey অসুখ, অনীক); নন্দিতা রায়চৌধুরী, (বিশিষ্ট 
অভিনেত্রী, ভবম চলেছে যুদ্ধে, সংলাপ কোলকাতা) সঞ্চয়ন ঘোষ (বিশিষ্ট নেপথ্যশিল্পী, 
‘সোজনবাদিয়ার ঘাট’ নান্দীকার)। 

যাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার পান এক চিলতে সিঁদুর, মুক্তমঞ্জুরী (বিশিষ্ট 
প্ৰযোজনা) ; মঞ্জিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশিষ্ট পালাকার, ‘বাংলাদেশের বাঘিনী’ ত্ৰিনয়নী অপেরা), ত্ৰিদিব 
ঘোষ (বিশিষ্ট নিৰ্দেশক, ‘অকাল বোধনের বাজনা’ স্বৰ্ণাঞ্জলি অপেরা); স্বপন পাকড়াশী (বিশিষ্ট 
সুরকার, ‘আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও, সত্যনারায়ণ অপেরা), অনল চক্রবর্তী (বিশিষ্ট অভিনেতা, 
‘area রজনীগন্ধা, বিশ্বভারতী অপেরা) ; এবং কাকলী চৌধুরী (বিশিষ্ট অভিনেত্রী, 'রাতের 
রজনীগন্ধা, বিশ্বভারতী অপেরা)। 

২০০৪ সালের দীনবন্ধু পুরস্কার পান খালেদ চৌধুরী। এ ছাড়া নাটকের অন্যান্য 
ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হয়েছেন Ways মানুষ” থিয়েটার ওয়ার্কশপ, বিশিষ্ট প্রযোজনা (পূর্ণাঙ্গ) ; 
“মিসেস সোরিয়ানো' চুপকথা (বিশিষ্ট প্রযোজনা, পূর্ণাঙ্গ) ; পাখিওয়ালা” শূদ্রক (বিশিষ্ট প্রযোজনা, 
একাঙ্ক); রমাপ্রসাদ বণিক (বিশিষ্ট পরিচালক, এক রসিক দৌবারিক' বারাসাত অনুশীলনী ; 





একলা পাগল” নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম) ; চিত্তরঞ্জন ঘোষ (বিশিষ্ট নাট্যকার, পূর্ণাঙ্গ, মরণোত্তর, . 


সামগ্রিক বিচারে) ; শিবংকর চক্রবর্তী (বিশিষ্ট নাট্যকার, TRIN); শ্যামল চক্রবর্তী (বিশিষ্ট 


অভিনেতা 'রামনিধি, একুশ শতক) ; স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত (বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী, সাঁঝবেলা, সায়ক) ; .: 


রবি ঘোষ (বিশিষ্ট নেপথ্যশিল্পী, রূপসজ্জা, সামগ্রিক বিচারে)। 


নাট্যচর্চা প্রসার প্রকল্প ২০০৪-০৫ 
নাটকের সার্বিক উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তার নিজস্ব কর্মসূচি বূপায়িত করা ছাড়াও 
নাট্যচর্গ প্রসার প্রকল্পে বিভিন্ন নাট্য সংস্থাকে তাদের নাট্যুকর্ম সম্পাদনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা 
করে থাকে। ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে ৭টি নাট্যদলকে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সহযোগিতা করা 
হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবির করার জন্য ঝাড়গ্রাম পৌরসভা পেয়েছে ৭০০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রি 
লেখক শিল্পী সংঘ, বর্ধমান জেলা কমিটি পেয়েছে ৪০০০ টাকা, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী 
সংঘ, দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতা আঞ্চলিক কমিটি পেয়েছে ৪০০০ টাকা, কুটাভাষ পেয়েছে ৩০ 


ap 08 


টাকা, আলোচনাসভার আয়োজন করার জন্য বালুরঘাট নাট্যকর্মী পেয়েছে ৩৫০০ টাকা, কথাকৃতি | 


পেয়েছে ৩০০০ টাকা, নাট্যোৎসবে বইয়ের স্টল নির্মাণের জন্য ঝত্বিক, বহরমপুরকে দেওয়া হয়েছে, 


৭০০০ টাকা। 
প্রকাশনা ২০০৪-০৫ 


২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রকাশ করেছে নাট্য আকাদেমি AT -a 


১০, ত্ৰৈমাসিক বুলেটিন (৩টি), ইংরাজি বুলেটিন (১টি), নাট্যমেলা উপলক্ষে বিশেষ দৈনিক বুলেটিন 
(৮টি), সেরিনা জাহানের সম্পাদনায় বিজিতকুমার দত্ত প্রণীত তুলসী লাহিড়ী’, এবং প্রভাতকুমার 
দাসের তত্ত্বাবধানে দেবাশিস রায়চৌধুরী প্রণীত "খালেদ চৌধুরী” (মনোগ্রাফ)। প্রযোজনা সহায়ক 
পুস্তিকামালা সিরিজে প্রথম পৃস্তিকা প্রকাশিত হয় শৰ্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় লিখিত মেকআপ? 


‘নাট্য আকাদেমি পরিকা' ১০ সংখ্যাটি সাধারণ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়। ২২৪ পৃষ্ঠা 


সংবলিত পত্রিকাটির বিষয়সূচি এইরূপ : ‘জাতীয় এতিহ্যবাহী থিয়েটার ও তার পরম্পরা এই বিভাগে 


২৭০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ১১ 


৮ 





হ HFS নাটক ও ভঙ্গিমার ভাষা’: সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত ; ‘জাতীয় নাটাচর্চা : ভাঙাগড়ার 
হনয় : চন্দন সেন; ‘আত্তর্জাতিক ও জাতীয় সংকটে আমাদের থিয়েটার’ এই বিভাগে আছে 'যৃদ্ধ 
থিয়েটার : রথীন চক্রবর্তী ; থিয়েটারের বাজার বা থিয়েটার বিপণন: একটি উৎকেন্দ্রিক 
গাব": নৃপেন্দ্র সাহা ; আজকের থিয়েটার : তরুণ প্রজন্মের ভাবনা এই বিভাগে আছে ‘আজকের 
থবা আগামীকালের থিয়েটার’ : মনীশ মিত্র; তুই পেশাদার না মুই পেশাদার’: আশিস 
4" গাপাধ্যায় ; একটি দুষ্প্রাপ্য নাটক ও তার প্রাসঙ্গিকতা বিভাগে আছে “প্রসঙ্গ : ঝকমারী' : as 
4; ‘wend: গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; নাট্য প্রসঙ্গে মূল্যবান প্রকাশন বিভাগে আছে সাম্প্রতিক 
কয়েকটি বই ও পত্রিকা : একটি প্রতিবেদন" : প্রভাতকুমার দাস ; আরবি থিয়েটার প্ৰসঙ্গে: রথীন 
তী; শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হয়েছে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুষ ভদ্র ও কানু 
পাধ্যায়। লিখেছেন যথাক্রমে অমিত মৈত্র, স্বপন সোম ও প্রভাতকুমার দাস। স্মরণ বিভাগে 
দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, প্রণব পাল, অশোক মিত্র, সৌরীন্দ্র ভট্টাচাৰ্য, 
মার, পম্পু মজুমদার, সত্যেন ভদ্র, দীপংকর সেনগুপ্ত, সুনীত বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক চক্রবর্তী 
সঁভিজিৎ হালদার সম্পর্কে লিখেছেন যথাক্রমে চন্দন সেন, কল্যাণী সেন আশিস গোস্বামী, সত্য 
"বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস গোস্বামী, নৃপেন্দ্র সাহা, চন্দন সেন, অভিজিৎ সরকার, সম্ৰাট মুখোপাধ্যায়, 
ভট্টাচাৰ্য, quam সেনগুপ্ত, বেদান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সীমা ঘোষ। সবশেষে জানুয়ারি 
০০৪ থেকে নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১০ প্রকাশ পর্যন্ত নাট্য আকাদেমির কার্যাবলির বিবরণী পেশ 
ছন TSS ঘোষ ও প্রভাতকুমার দাস। বুদ্র প্রসাদ সেনগুপ্তের পরিচালনায় গিরিশ মঞ্চে অনুষ্ঠিত 
পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবিরের বিবরণী পেশ করেছেন সেরিনা জাহান। পত্রিকাটির 
দকমণ্ডলীর সভাপতি কুমার রায় এবং সম্পাদক নৃপেন্দ্র সাহা ও চন্দন সেন। সম্পাদকমণ্ডলীর 
ন্য সদস্যরা হলেন বিধুঃ বসু, প্রভাতকুমার দাস, রথীন চক্রবর্তী, দেবাশিস মজুমদার ও পীযূষ 
প্ার। প্রচ্ছদ ও পুস্তানি এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী ওয়াসিম কাপুর। 


সংরক্ষণ 
Noy আকাদেমির সংরক্ষণে রয়েছে কিংবদন্তী অভিনেতৃবৃন্দের অভিনীত পুরোনো দিনের নাটকের 
ব্লকৰ্ড, নাটকের বহু দুষ্প্রাপ্য গান এবং বরেণ্য নাট্যব্যক্তিত্বদেরে অডিও ও ভিডিও সাক্ষাৎকার। 
গুলির কিছু সিডিতে প্রকাশের কাজ চলছে। যে নাটকগুলি ভিডিও ক্যাসেট থেকে সিডিতে 
“পাস্তরিত হয়েছে সেগুলি হল 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে GY, ‘বলিদান’ ‘জন্মদিন’, ‘চিরকুমার সভা’ 
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'মেঘনাদবধ কাবা’, ‘কণাৰ্ভরণম্‌’, ‘মাদারি মেদিয়া”। নাট্যব্যক্তিত্বদের যে সমস্ত ভিডিও সাক্ষাৎকার 
সিডিতে রূপান্তরিত হয়েছে সেগুলি হল অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, কুমার রায়, 
সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু মিত্ৰ, দিগিন্দ্ৰচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, চাবুপ্রকাশ ঘোষ, শোভা সেন, 
মিত্র, সরযূবালা দেবী প্রমুখ। 

এ ছাড়া বিভিন্ন নাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবির এবং নাট্য উৎসবের ভিডিও ক্যাসেটগুলি সিডিতে 
রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত ডকুমেন্টগুলি দেখানোর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। 


বহুরুপী-কৃত seers প্রযোজনার ৫০ বছর পূর্তি _ 
বহুর্পী-কৃত 'রক্তকরবী'র co বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ১০ মে, ২ 
শিশির মঞ্চে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। আলোচনাসভার বিষয় ছিল “বহুরূপী ্‌ 
রক্তকরবী'। সভার সভাপতি ছিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং সভায় বক্তব্য পেশ ৰ ন 
বহুবুপী-কৃত ‘রক্তকরবী-র তিন স্থপতি কুমার রায়, খালেদ চৌধুরী এবং তাপস সেন। সভার অ.. 
বিশেষ আকর্ষণ ছিল দর্শক হিসেবে অন্যতম অগ্রগণ্য কবি ও বুদ্ধিজীবী শঙ্খ ঘোষের TSG! :. 
অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন এই সংখ্যার জাতীয় নাট্যাঙ্জান অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে। st 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে ৬ 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সহযোগিতায় ৯-১৮ মে, ২০০৫ গগনেন্্রপ্রদর্শশালায় 'রক্তকর = 
নাটকের ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভ্টাচ" 
এই উপলক্ষে রাজ্য সরকারের মুখপত্র ‘পশ্চিমবঙ্গ’ পত্রিকাটি Fears বিশেষ সংখ্যা হি... - 
প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পরবর্তীকালে দিল্লিতে ভারতীয় থিয়েটারে eGR : 
'রক্তকরবী!র প্রভাব সম্পর্কে একটি জাতীয় আলোচনাসভার আয়োজন করার পরিকল্পনা করে ৷, 


অজন্তা ঘোষ ও প্রভাতকুমার ॥ 











২৭২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / == 


পশ্চিমবঙ্ছা নাট্য আকাদেমি 
কৰ্মপরিষদ সদস্য 


( ২০০৫-২০০৭ ) 


শ্রী জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি ) 
শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 
খ্ৰী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী অরুণ মুখোপাধ্যায় 
শ্রী মেঘনাদ ভট্টাচাৰ্য 
শ্রী চন্দন সেন 
শ্রী শিব শর্মা 
শ্রী সলিল চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমতী উষা গাঙ্গুলি 
শ্রী অমলেশ চক্রবর্তী 
শ্রী বেণু চট্টোপাধ্যায় 
a সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
Al সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতি অধিকর্তা, 
শ্রী শিশির সেন তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
শ্রী নৃপেন্দ্র সাহা সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ নাট আকাদেমি 


ছি. সাধারণ পরিষদ 
৮ ( ২০০৫-২০০৭ ) 


শ্রী জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি ) 
_ জী খালেদ চৌধুরী শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রী অমর গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রী বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
শ্রী বিভাস চক্ৰবৰ্তী 
শ্ৰী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 
a মনোজ মিত্ৰ 
শ্রী মোহিত চট্টোপাধ্যায় 








শ্ৰী নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত 
শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমতী মায়া ঘোষ 
শ্রী তড়িৎ চৌধুরী 

শ্রী দেবেশ চক্রবর্তী 
শ্রী সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রী শিশির সেন 

শ্রী যোগেশ দত্ত 

শ্রী ata চক্রবর্তী 

শ্রী নৃপেন্দ্র সাহা 

শ্রী পঙ্কজ মুন্সি 

শ্রী রবীন্দ্র ভট্টাচার্য 
শ্রী অমলেশ চক্রবর্তী 
শ্রী দর্শন চৌধুরী 

শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল 
শ্রী শজ্ৰাজীব গোস্বামী 
শ্ৰী সঞ্জীব সেন 

শ্ৰী ইন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী অরুণ মুখোপাধ্যায় 
শ্রী মেঘনাদ ভট্টাচার্য 
শ্ৰী চন্দন সেন 

শ্ৰীমতী চিত্ৰা সেন 

শ্রী মুরারী রায় চৌধুরী 
শ্ৰী দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী দেবাশিস মজুমদার 
শ্রী শিব শর্মা 

শ্ৰী বাবলু দাশগুপ্ত 
শ্ৰী বেণু চট্টোপাধ্যায় 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী প্রভাতকুমার দাস 
শ্রী সলিল চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমতী কাজল চৌধুরী 
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শ্ৰী প্ৰণব চট্টোপাধ্যায় 
শ্ৰী কণিষ্ক সেন 

শ্রী সুরেশ দত্ত 

শ্রী প্রবীর গুহ 

শ্রী রমাপ্রসাদ বণিক 
শ্রী সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত 
শ্রীমতী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত 
শ্রী সৌমিত্র বসু _ 

শ্রী তীৰ্থণ্কর চন্দ = 
আলি 
শ্রী সুমন মুখোপাধ্যায় 
a) গৌতম হালদার 
শ্ৰী কৌশিক সেন 

শ্রী ব্রাত্য বসু 

শ্রী দেবাশিস রায় চৌধুরী 
শ্রীমতী সীমা মুখোপাধ্যায় 
শ্রী দেবেশ রায় চৌধুরী 
শ্ৰী শান্তিময় রায় - 
শ্ৰী সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী সুনীল দাস 

শ্ৰী পীযূষ সরকার 

শ্রী প্রদীপ ভট্টাচাৰ্য 
শ্ৰী গোরা ঘোষ 

শ্রী বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী 
শ্রী, মধুসূদন কুন্ডু 

শ্রী সুধাংশু দে 

শ্ৰী পলক চক্রবর্তী 
শ্রী পার্থ চৌধুরী 

শ্ৰী গৌতম রায় চৌধুরী 
শ্ৰী অশ্বর রায় 


সচিব, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, / 


সংস্কৃতি অধিকর্তা, 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, 
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পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 


ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
১/১ আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০ 


কতক কক কক জা কি সিকি ee 

















নাট্য সংকলন ১ম খণ্ড : 
সম্পাদনা ড. অজিতকুমার ঘোষ, ড. বিষ্ণু বসু, নৃপেন্দ্র সাহা ২০০, : 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১০ ৬০ 
| সফদর হাসমি নাট্যসংগ্রহ (শোভন সংস্করণ) সম্পাদনা : ACA সাহা ৭৫ : 
তুলসী লাহিড়ী 


: বিজিতকুমার দত্ত Q সম্পাদনা : সেরিনা জাহান ৫০ : 


ৰ E. 1 








Toor! শিশিরকুমার। শংকর ভট্টাচাৰ্য so গেরাসিম লিয়েবেদেফ। ড. হায়াৎ মামুদ ১৮. : 
শটীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫ নটসূৰ্য অহীন্দ্র চৌধুরী। গণেশ মুখোপাধ্যায় ৯ * 
বাংলার নটনটী (৪ৰ্থ খণ্ড) দেবনারায়ণ গুপ্ত ৩৫ বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান 
D আকাদেমি পত্ৰিকা ৩ ২০ (১৯০১-১৯০৯)। শংকর ভট্টাচাৰ্য ৬০... : 
ট্য আকাদেমি পত্রিকা ৫ ৫০. বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান * 
ট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬ ৬০ (১৯১০-১৯১৯)। শংকর ভট্টাচার্য । ্ 





াট্য আকাদেমি পত্রিকা ৯ ৫০ সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য ৮০ : 
॥ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ১১ ৭৫ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। কিরণচন্দ্র we; * 
| নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ৪ ১০ সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০ ন 
আশার ছলনে ভুলি (২য় সংস্করণ)। : 
লি দর্পণ (ইং) উৎপল দত্ত ৪৫ : 
সম্পাদনা : সুধী প্রধান ৭০. প্রসঙ্গ : নাট্যকার মন্মথ রায় ৫০ 








বালা নাটকে TEER ও তাঁর গান। ড . ব্ৰহ্মমোহন ঠাকুর ৩৫ 
নট-নাট্যকার-নির্দেশেক গিরিশচন্দ্র ঘোষ : একটি আলেখ্য 
লেখা : বিষ্ণু বসু। সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০ 
প্রাপ্তিস্থান i 
বইঘর কফি হাউস (কলেজ স্ট্রিট), রবীন্দ্রসদন, দীনবন্ধু মঞ্চ (শিলিগুড়ি) 
লা আকাদেমি ভাণ্ডার, ১১৮ হেমচন্দ্ৰ নস্কর, কলকাতা- 
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বিগত শতকের আটের দশকে জন্মেছিলেন প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার যোগেশচজ 
চৌধুরী। একালের বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক কুমার রায়ের প্রাজ্ঞ বিশ্লেষণে সেই = 
নাট্য-জীবনের ওপর আলোকপাত। দাম : ৩ টাকা 


খাষি-নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
কুমার রায় 


“থিয়েটার যতক্ষণ মাটির সঙ্গে যোগসূত্ৰ স্থাপন করতে না পারবে ততক্ষণ বার বার. 
তার জীবনে সংকট দেখা দেবে'__এই বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন মহর্ষি মনোরঞ্জন। তার _ 
সেই জীবনের সংক্ষেপিত আলেখ্য রচনা করেছেন কুমার রায়। দাম : ২ টাকা | 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 


কিরণচন্দ্ৰ দত্ত 
সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস 


আলোচ্য গ্ৰন্থে কিরণচন্দ্ৰ দত্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সূচনালগ্ন থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার ৷ 
প্রতিষ্ঠার সময় পৰ্যন্ত বাঙালির নাট্যচৰ্চার দীৰ্ঘ ধারাবাহিকতার বহু মূল্যবান ঘটনার = 
যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনই সেইসব ঘটনা ও রটনার মধ্য থেকে প্ৰকৃত _ 
কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টাও করেছেন এতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ‘নাট্যমন্দির’ 
পত্রিকার জীর্ণ পৃষ্ঠা থেকে ধারাবাহিক এই রচনার প্রথম গ্রন্থিত রূপ দিয়েছেন গ্ৰন্থ 
সম্পাদক প্রভাতকুমার দাস। সেই সঙ্গে মূল রচনার নানান অসম্পূর্ণতা যত্রের সঙ্গে 
পূরণ করা হয়েছে গ্রন্থের বিস্তৃত টাকা অংশে। গ্রন্থের প্রচ্ছদও সম্পাদককৃত। 
দাম : ৮০ টাকা 








নাট্য আকাদেমি পত্রিকা 


